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“মা, বুদ্ধের কাহিনী শুনতে 
তুমি খুব ভালবাসতে । তাই 
এই ক্ষুত্র পুস্তকখানি তোমার 
পৃণ্য স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করলাম 1” 


ভুচ্মিক! 

একালে সংগ্রন্থ রচনার রাত ক্রমেই লুপ্ত হয়ে বাচ্ছে। এই সমস্ত গ্রন্থ, যা 
চেতনাকে উদ্ধণীয্ত হতে সাহায্য করে তার প্রাত লেখক ও পাঠক, উভয় 
সম্প্রদায়ের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে হাস পেয়ে যাচ্ছে । আমরা দৈনান্দন প্রয়োজন 
ও ইহমুগ্ধ কামনায় এত আকণ্ঠমগ্ন যে? উপরের দিকে তাকাবারও অবসর পাই 
না। তাই যখন শ্রীমুস্ত শান্ত বন্দ্যেপাধ্যায়ের “বুদ্ধ তথাগত" বইটির 
ফাইল কাঁপ হাতে এল তখন মনে প্রশান্তি লাভ করলাম । ভগবান বৃদ্ধদেবের 
জশবন কাহিনী নিয়ে বিশ্বের বৌদ্ধজগতে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে ৷ বোদ্ধধম 
ভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করোছিল, ফলে 'বাভল্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর 
জশীবন-্ধমতত্ব ও দর্শন নিয়ে পুস্তক পান্তিকা রচিত হয়েছে। বস্তুতঃ 
বৌদ্ধধমণট হচ্ছে প্রথম বিশ্বধর্ম। এ ধর্মের কোনো ভূগোল ইতিহাস নেই, 
দেশকালের সীমাবদ্ধন এই জাবনদশনকে সকুচিত করে নি। খাষ্টান ও 
ইসলামধর্ম বিশবধম€ হলেও, বৌদ্ধধমের অনেক পরে দেশে দেশে প্রাধান্য লাভ 
করে! সোঁদক থেকে দেখলে ভারতীয় হন্দুধর্মকে বিশ্বধর্ম বলা যায় নাঃ 
কারণ হিন্দুধর্ম ভারতের বাইরে প্রচারিত হয়ান। অবশ্য দু-একজন গ্রীক- 
রোমুক শাসক, যাঁরা গান্ধারঃ পরুষপূর+ বাঁহলক রাম্ট্রের কর্ণধার ছিলেন, 
তাঁদের কেউ কেউ বৈষ্ণব মতের প্রাত শ্রদ্ধাবান ছিলেন, যেমন হেলিওভোরাস। 
[তান নিজের বিষ্ণুভীঁন্তর চিহজ্বরপ গড়ুরপবজও প্রাতিষ্ঠত করোছিলেন । 
'তা হলেও একথা বলা মাবে ষে, ভারতের হিন্দুধর্ম» কেবলমাত্র ভারতেরই ধম€। 
যে ব্যান্ত হিন্দ; জনক-জননন থেকে জন্মলাভ করে নি, তাকে হিন্দ সমাজের মধ্যে 
গ্রহণ করার রশীত নেই । খ্রীষ্টান ও ইসলামধমে ধমণন্তরীকরণ স্বীকৃত এবং 
প্রবলভাবে অনুসৃত | কম্তু ধর্মীস্তরীকরণ প্রথা হিন্দুধর্ম ও সমাজে স্বীকৃত 
হয় নি। তাই হিন্দুধর্ম ভারতের চতুঃসীমার বাইরে বিস্তার লাভ করতে 
পারে নি। হন্দ: টয়া” প্রবলভাবে হিন্দুধর্ম ও আচার অনষ্ঠান পালন 
করলেও, তাঁকে হিন্দুসমাজজ কখনো হিন্দু বলে গ্রহণ করে নি। ভগিনী 
ননবোঁদতাকে ভারতবষে'র হিন্দু সমাজ আতিশমব ভান্তি করলেও, তাঁকে প্রথাগতরুণপে 
ধহন্দু বলে 'নি। অবশ্য একালে ব্রাহ্ম সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের 
এই “দ্বৈপাযর়ন” সঈমাবদ্ধতা অনেকটা দুর করতে পেরোঁছলেন এক সময়ে 
শুদ্ধিন্্ দিয়ে অনেক ভিন্নধর্মাবলঙ্বী 'হন্দুকে আবার হিন্দু সমাজের মধ্যে 
াঁরয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল? কিন্তু তার ফল হয়োছিল সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
উত্তাপ । হিন্দহধর্মে কেন এই সীমাবদ্ধতা তার কারণ দজ্ঞেয় নয়। আসলে 
'হন্দুধর্ম কোনো “ধম”? নয়; এ হচ্ছে এক প্রকার “আীবনদশ“ন” । তাই 
বুদ্ধদেব, যীশ.খাষ্ট, মহস্মদের মতো হিন্দুর কোনো ধম্গুরু নেই, নেই কোন 
“কুাড? | এক রহ্ষ। ব্রহ্মা বি মহেশ্বর থেকে তোৌন্রশকোঁটি দেব-দেব, অথবা 
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সম্পৃণ“ নিরীমবরবাদ, সব কিছুকেই হিন্দু সমাজ স্বীকার করেছে । নরগ*্বর- 
বাদী ও বস্তুতন্তে বিশবাসী প্রাচীন ঝাঁষগণও যেমন বৃহস্পতি, জাবালি ) 
সমাজ চিন্তার ও দর্শনে স্বীকাত লাভ করোছলেন । অবশ্য বেদের প্রাত 
আন-গতা না থাকলে, হিন্দ; 'ানজেকে হন্দ? বলতে পারে না। সেই জন্যই 
বৌদ্ধসমাজ হিন্দ্‌দের কাছে নান্তিক, “পাষণ্ডৰ'* বলে 'নাশ্দিত হয়োছল | প্রাচীন 
ভারতের সাম্প্রদায়ক বিরেধের একমান্র দণ্টান্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের ধর্ম ও “তবগত" সংঘাত । মুরোপের ইনকুইজিসনের মতো কিছ 
ধমীয় অপাহফ্‌তা ব্রা্ষণ সম্প্রদায় ও বৌদ্ধদের মধ্যে ঘনায়ত হয়েছিল । 
এমন কি ভারতবর্ষ ইসলামের দ্বারা আক্রান্ত হলে কিছ 1কছু বৌদ্ধ তাতে 
খুশিই হয়োছিল । ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। সে যাই হোক; গোমুখী 
গহ্বর থেকে যখন গঙ্গার ধারা নেমে আসে ; তখন তার ফেনশতুভ্রজলে মহাকাশের 
ছায়া পড়ে কিন্তু যখন সেই ধারা নিয়া ভমখা হয়, তখন তা কর্দমাবিল হয়ে 
ওঠে, তাতে আর আকাশের ছায়া পড়ে না। ধর্মও মত অগ্রসর হয়, ততই তা 
আবিল হয়ে পড়ে, হিন্দুর বোদক ও পৌরাণক ধর্ম ও বৌদ্ধধমের নানা 
শাখাপ্রশাখা যান-উপযানের ইতিহাস আলোচনা করলে, সেকথা স্পন্ট হয়ে 
উঠবে । 1কন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সে সব কথা অবাস্তব । এই ছোট বইখানিতে 
শ্রীৃত্ত শান্ত বন্দ্যোপাধ্য।র় বুদ্ধদেবের জীবনকথ্য ও বৌদ্ধতন্ব সম্বন্ধে অতান্ত 
সহজ ভাষায় স্বল্প পাঁরসরের মধ্যে আলোচনা করেছেন । মানুষের সবশৃবধ 
দুঃখ দুর করাই ছিল বৃদ্ধ অবতারের আবিভএবের উদ্দেশ্য । তাই বলে 
বৌদ্ধধম" ও দর্শন দুঃখবাদী দশ'ন নয় । দহুঃখেই দুঃখের পাঁরসমাপ্ি, একথা 
বৌদ্ধিধমের স্বীকৃত বাণী নয় । দ;ঃখের অন্তিত্ব মায়া বলে ভুলে থাকা 
বদ্ধদেবের পক্ষে সম্ভব ছল না। দুঃখ আছে, তা যে কারণেই হোক না কেন, 
এবং সে দুঃখ দূরীকরণের নিদানও আছে। বাসনাবন্ধের আত্যান্তক 
বনাশ এবং হীন্দুয়মর় জগৎচেতনাকে নঞথক বলে গ্রহণ না করলে, জশখবকে 
বারবার জন্ম-জরাচক্রে পাঁরভ্রমণ করে 'ভ্রীবধ দুঃখের কবলে পড়তে হবে । নিবণ, 
অথণৎ বান্তভব দৃঃখবেদনার অধীন জীবনের সম্পূণণণ অবলহাপ্ত- একথা হিন্দু ও 
বৌদ্ধ সকল ধমর্দশশনের মূল কথা । তবে নির্বাণ কোনো আ্তিবাদ? ব্যাপার 
না; শুন্যবাদণী অনান্তিত্ববাদ, তাই নিয়ে বৌদ্ধদশ“নে নানা মতান্তর রয়েছে। 
বুদ্ধদেব গুঢ় দর্শনচেতনার চেয়ে মানুষের দুঃখ দূরীকরণের কথা সবণগ্রে 
বিবেচনা করোছিলেন। 'জজ্ঞাস- ভন্তরা তাঁকে ঈম*বর, পরলোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করলে, হয় 'তাঁন চপ করে থাকতেন, অথবা গ্রাড়য়ে যেতেন। এসব অকারণ 
অযথা জল্পনায় তাঁর ব*বাস ছিল না । িম্তু তার জীবংকালেই তাঁর সম্প্রদায়ে 


পরমা্থক সব্থা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছিল । ফলে খীঃ প্রথম শতান্দীর মধ্যে তাঁর 
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হাঁনযান, প্রত্যেক বুদ্ধসহ মহাযান, কালচন্রঘান, বজহমান, সহজধান প্রভ'তি 
দল-উপদলে বৌদ্ধধর্ম বিভন্ত হয়ে যায়। হীনযান তো পিতা থেকে 
নির্বাসতই হয়ে মায়। মহামান হিন্দ মতের সঙ্গে কিছু আপোস রফা করে 
টিকে থাকে, তাও দশম শতাধ্দীর পর লগপ্ত হয়ে মায়, হিন্দতন্ন তাকে গ্রাস 
করে ফেলে। 
এই গ্রন্থাট পাঠক সমাজে জনাপ্রয়তা লাভ করবে বলে আমার ঝিবাস। 
কারণ আলোচ্য ব্ষিয়ে লেখকের সু-আঁভন্ঞতা এবং দুরূহ ব্যাপারকে সহজ করে 
বলার প্রশংসনীয় শান্ত । মাঝে মাঝে বা্ণতব্য বিষয় গঞ্পের মত জ্াদু ও রমণণয় 
হয়ে উঠেছে, ঘাঁদও তবকথা বাদ পড়ে নি। পাঠক-পাঠকারা এই গ্রন্হ থেকে 
মানাঁসক তৃপ্ত লাভ করুন এই কামনা কাঁর। 
আঁসতক:মার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ন্িনিনেদন্ন 


আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর সময়কালেরও কিছ? বেশী পৃবে* 
আমাদের এই পূণ্য ভারতভ্মতে তথাগত গৌতম বৃদ্ধ জন্মগ্রহণ করোছলেন। 
এখানেই তান 'সাঁদ্বলাভ করে, তাঁর মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং এখানেই 
মহার্পারানবণ লাভ করোছিলেন ॥ সদ্দীঘ পশ্রতাল্লিশ বৎসর ধরে 'তাঁন ধম 
সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন, সেই মতবাদ ভারতের বাইরে অধেক 
পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করলেওঃ ভারতের মাটিতে তার পৃথক আম্তিত্ব 
বর্তমানে আর নেই বললেই চলে । 

গৌতম বৃদ্ধের মতবাদ নাঞ্তিকতাবাদে দুষ্ট বলেই নাকি ভারতের মাটিতে 
তাঁর সেই মতবাদ স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয় নি। বতরমানে সেই ভ্রান্ত 
ধারণার নিরসন হয়েছে । গৌতম বুদ্ধ নান্তিকতাবাদ প্রচার করে গিয়েছেন, 
এমন ধারণা এখন অবশ্য কেউই পোষণ করেন না। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে ভারতের সনাতনধমে" কালরুমে ষে আবিলতা 
প্রবেশ করোছল, তাকে দূর করবার জন্যেই তিনি এই পুণাভ্ঁমতে অবতাণ' 
হয়োছলেন ৷ সেই জন্যেই তান ভারতবাসীর নিকট স্বয়ং বিষুর অবতাররূপে 
স্বীকীত লাভ করে পাঁজত হয়েছেন । যাতে আপামর প্রাতাঁট মান:ষই ধের 
যথাথ* সহজ ও সরলভাবে উপলাঁষ্ধ করে একাকী অনায়াসে অনাড়ম্বর ধর্মপথে ' 
গাঁয়ে চলতে পারেন, সারা জীবন ধরে, এমন কি মহাপাঁরনিবণণের প্র 
মূহূর্ত পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এবং অক্লান্তভাবে তিনি কেবল সেই পথেরই 
সন্ধান সব্সাধারণকে দিয়ে গিয়েছেন । নূতন কোন ধর্মমত তান প্রচার 
করেন নি । বতণ'্মানে ভারতবাসীর আচরিত সনাতন ধমে” এবং সংস্কাতির ক্ষেত্রে 
তথাগ্রত নিদেিশত মতবাদও অলক্ষ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ৷ সুতরাং ভারতের 
মাঁট থেকে শাক্যমন প্রবাঁতিত মতবাদ বিদেয় নিয়েছে এমন কথা কোনমতেই 
উচ্চারণ করতে পারা যায় না, যাঁদও তার কোন পৃথক আন্তত্ব বত“মানে নেই। 

ভারতের সংস্কাতগত সাংগঠানক ঘুগেরও সূচনা হয়েছে গৌতম বুদ্ধের 
আগমনের পর থেকেই। সেই জন্যে ল্বাধীনতা লাভের পর, ভারতৈর সনাতন 
কৃষ্টির পুনজ্াগরণ দেখা দেবার সঙ্কে সঙ্গে প্রাতাটি ভারতবাসীর অন্তঃকরণে। 
বৃদ্ধকে জানার আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রবল হয়ে উঠেছে । ভারতীয় সভ্যতা 
ও সংস্কাতর অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক বদ্ধ 'নঞজে। বুদ্ধের বাণী শাশ্বত 
ভারত আত্মারই বাণী । বুদ্ধ শা*বত ভারত আত্মারই অমর প্রতীক। বৃদ্ধের 
শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশগযুলোতেও মথেন্ট প্রভাব ফেলতে 
সক্ষম হয়েছে । বুদ্ধের জাতক কাঁহনী অবলদ্বনে পাঁথবীর সর্বপ্রাচীন নীতি 
কথা সাহত্ের সৃষ্টি হয়েছে । 


[ ১০ ] 


আমার এই ক্ষুদ্র পূন্তকখানিতে আম বুদ্ধের আবিভীব থেকে আরষ্ভ করে, 
মহা পাঁরানবণণ পযন্ত, যতদূর সম্ভব বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে 
মোটামুটি একটা পাঁরচয় দেবার চেষ্টা করোঁছ। পথবাীর বয়েকট প্রাচীন 
সুসভ্য দেশে, তথাগতের শিক্ষা এবং আদর্শ কতখান প্রভাব বিস্তার করতে 
পেরোছিল, সে সম্বন্ধেও সামান্য আলোচনা করেছি। আমার প্রচেষ্টা কতখান 
সফলতা অজ'ন করতে পেরেছে, তা সম্পর্ণে নিভ/র করছে, সংধী পাঠকবন্দের 
মতামত ও বিচারের উপর ৷ 

এই পভ্তকখানি রচনায়, বৌদ্ধ পাঁণ্ডিত ্রীশীলানদ্দ ব্রহ্ধচারগ মহাশয় আমাকে 
[বশেষভাবে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধমের জটিল তত্বসমূহ সরলভাবে ব্যাখ্যা 
করে বুঝিয়ে দিয়ে তান আমার মহা উপকার করেছেন। এজন্য তাঁর নিকট 
আম বিশেষভাবে ঝণী। পুভ্তকখাঁনর পাণ্ভলাঁপ রচনার কালে, 'বাভন্ন 
বিষয়ে সাহায্য করে এবং প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে, আমার কন্যা বুলা 
চক্রবন্ত' আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। 

“সাহত্যন্রী”র শ্রীতপনকুমার ঘোষ মহাশয় আমার পূন্তকখাঁনর প্রকাশনার 
ভার গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁকে আমার আন্তারক ধন্যবাদ জানাই । 

'সধ্বে সন্তা সুখাঁন্তা হন্তু” 
শান্তিপ্রসন বন্দ্যোপাধ্যায় 


আকাশে সূর্যদেব তখন সবেমান্র মধ্যাহ্ন গমন অতক্রম করেছেন । এমন 
সময় রাণী মহামায়ার বিশ্রাম সুখের 'দিবাঁনদ্রা ভঙ্গ হল। চোখ মেলে তাকাতেই 
রাণী দেখতে পেলেন, তরি শষ্যাপাম্বে শায়িত অনুপম জ্যোতির্ময় সদ্যোজাত 
এক শিশুপূত্র । যেন দেবলোক থেকে মর্তেয নেমে এসেছেন । দিবা 1নদ্রাকালে 
কখন যে তাঁর পত্র সন্তান জন্মেছে রাণী মহামায়া নিজেই তা আন্দাজ করে 
উঠতে পারেন নি। অবাক 'বন্ময়ে মন্ত্রমুপ্ধের মতো রাণী তাকিয়ে থাকেন 
তাঁর সদ্যোজাত শশু পন্ত্রটির প্রাতি। রাণী মহামায়ার 'বাঁসমত দষ্টর সম্মুখে 
সেই সপ্যোজাত শিশু পাত্রটি আঁতি অবাস্তব এক আভনব কান্ড করে বসল। 
প্রথমে পালঞ্ক থেকে ভামিতে অবতরণ করল সে, তার পর ভূমির উপরে সাত 
বার পদচারণা করল । শিশুটির প্রাতি?ট পদক্ষেপের সময় ভূমিতে দেখা দিতে 
থাকে একাট করে সদ্য প্রন্ফটত শ্বেত কমল । 
রাণশ মহামায়ার 'বস্ময়ের আর সামা পাঁরসণমা নেই । এসব অদ্ভূত এবং 
অবাস্তব কান্ডকারখানা থটে চলেছে তাঁর দচক্ষের দ্াষ্টর সম্মুখে 2 সদ্যোজাত 
শিশু কর্তৃক এতবড় অবাস্তব অলৌকিক কান্ড জ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তাঁর নিজের 
মনেই সন্দেহ দেখা দিল, তিনি ক সাত্য সাত্যিই জাগ্রত অবস্থার মধ্যে সে সব 
অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চলেছেন, না ঘুমের ঘোরে আবার সে রকম 
ধরনের অদ্ভূত স্বপ্ন দেখে চলেছেন । নিজের মনের সেই সন্দেহ দূর করবার 
জন্যেই পালজ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাণী মহামাস়্া। পালঙ্ক ছেড়ে উঠে 
দাঁড়াবার পর সর্বপ্রথমে তান অনুভব করলেন যে, তাঁর দেহ দুবল হয়ে 
পড়েছে । যে শালতরুটর তলে তাঁর 'বশ্রাম সুখের জন্য শয্যা বচনা করা 
হয়োছিল, সেই শালতরুটর ক্ষুদ্র একখানি পল্লাবত শাখাকে বাম হন্তে ধারণ 
করে, সেই শাখাটির অবলম্বনে দণ্ডায়মান থেকে, অপার বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন 
করতে থাকেন রাণী, অলৌকিক শান্তর আঁধকারী তাঁর শিশু পূত্রটিকে। 
শশশহাটর অবাস্তব ক্রিয়াকলাপ তখনও শেষ হয়ান। রাণীর অপার বাম্মত 
দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর শিশু পূত্রটি এরপর এমন ধরনের আরও একাঁট সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাঁশত অদ্ভুত ঘটনার আভনয় করে বসল । সুলিত ছন্দে উচ্চারণ করে 
গেয়ে উল 2 
জেঠেটা হমাস্মং সেঠেটা হমাস্মিং 
অগগোহহম অস্মি লোকস-স। 
(জ্যেপ্ট আম, শ্রে্ঠ আম 
আ'মই প্রধান ভুবন মাঝে) 
সদ্যোজাত শিশুর দ্বারা সংঘাঁটত একাঁটর পর একটি আত অবাস্তব এবং 
1বস্ময়কর ঘটনাবলী ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর রাণী মহামায়ার মনে পড়ে গেল, 


২ বৃদ্ধ তথাগত 


তার সেই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত । আযাঢ়ী পার্ণমার পুণ্য তাঁথর রাতে 
ঘুমের ঘোরে তান স্বপ্নে দেখোছলেন একটি অতাব রমণীয় শ্বৈতহন্ভী, এক- 
খাঁন *্বেতকমল শণ্ডে ধারণ করে আকাশ পথে ধারে ধীরে এীগয়ে আসছে তাঁর 
প্রতি। তার পর সেই হদ্তীট কমশঃ ক্ষুদ্র হতে হতে অবশেষে তার দেহে এসে 
লীন হয়ে গেল। প্রত্যুষে শষ্যা থেকে গ্ান্রোখান করার পরেই তিনি তাঁর 
সেই অদ্ভূত স্বগ্নদর্শন বৃত্তান্ত সাবস্তারে বর্ণনা করে শৃনয়েছিলেন রাজা 
শুদ্ধোদনকে । অগ্র মহিষীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে রাজা শুদ্ধোদন সোঁদন রাজ- 
সভায় উপাঁস্ছত হয়ে দৈবজ্ৰঞগণকে জানয়োছলেন সেই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের 
কথা । রাজদৈবজ্ঞ কাণ্ডন্য তখন যথাধথ গণনার "বারা রাণার দ্বপ্নদর্শনের 
ফলাফল সম্বন্ধে রাজাকে জানিয়ে বলোছিলেন যে, রাণী মহামায়ার গভে“ বান 
আঁবিভূত হয়েছেন তান হয় কোন একছন্র রাজচক্ুব্তাঁ, নদতো সমগ্র বিশ্বের 
যিনি আঁধপাঁতি, তিনি 'নজেই এসে উপাচ্ছিত হয়েছেন । এই সসাগরা ধারন্রীর 
বুকে এক অক্ষয় কাত রেখে খাবেন বলে। 

দৈবজ্ঞ কৌ'ডন্য কর্তৃক স্পপ্ন ব্স্তাস্তের ফলাফল ঘোষণার অল্প পরই, 
সোঁদন রাজ্জসভার উপাস্থত হয়েছিলেন সেকালের প্রাসম্ধ 'ভ্রকালদশর্? খাষ 
আসত । খাঁষ ধ্যানবলে জানতে পেরোঁছলেন ম্বয়ং ভগবান তথাগত পাত্ররুপে 
রাণশ মহামায়ার গর্ভে আঁবভত হয়েছেন । সেই শ.ভসংবাদ জ্ঞাপনের জনে]ই 
সোঁদন তান ছুটে এসেছিলেন কাঁপল রাজপুরীতে । রাজপুরা'তে আসার পর 
খাঁধ অসত রাণ মহামায়ার সম্মুখে উপাঁস্থৃত হে কৃতাঞ্জলীপুটে তাকে সম্রদ্ধ 
প্রণাম ঠনবেদেন করে ভাঁবষ্যদবাণী উচ্চারণ করলেন যে, স্বয়ং ভগবান তথাগত 

ন্ররূপে তাঁর গ্রভে এসে উপান্ছত হয়েছেন । তাঁকে কিছুতেই রাজ।পাট কিম্বা 

সংসারের আবর্তে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না। তান সন্যাসা হয়ে 
গৃহত্যাগ করে চলে যাবেন এবং পরবাঁকালে জগতে এক অক্ষয় কণীর্ত স্থাপন 
করবেন | শন্রকালদরশশ খাঁষ আসিতের সেই ভবিষ্যদধাণন স্মরণ হতেই, রাণীর 
মন থেকে তাঁর পুত্র সব্বন্ধে, সকল প্রকার সন্দেহ অপসারিত হয়ে গেল। 
জগতের সকল শান্তর আধার যাঁন, ?তানই এসেছেন তাঁর পূত্ররূপে এবং এসকল 
অগ্রাকৃত আত অবাপ্তব ক্রিয়্াকলাপের দ্বারাই তিন সর্বপ্রথমে নিজের পাঁরিচয় 
তুলে ধরেছেন । রাণ? মহামায়ার অন্তরে তখন আনন্দের জোয়ার খইতে আরন্ভ 
করল। আনন্দের আবেগে দাত বাড়িয়ে কোলে তুলে 'নলেন রাণী তাঁর 
সদ্যোজাত শিশুপদুত্রকে । আনন্দের জোয়ার শুধু রাণীর অন্তরখানকেই নয়, 
সমগ্র লুদ্বনী বনভূমিকেই সোঁদন প্লাবত করে তুলে'ছল। সোঁদন1ট ছিল 
বৈশাখী পুর্ণ মার পণ্য তাথ। 

চন্দ্রাতপতলে পুত্রকে কোলে 'নয়ে রাণণ মহামায়া পালক্কে উপাবণ্ট রয়েছেন 
এমন সময এক ব্রাহ্মণ হঠাং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাণীর 
কোল থেকে শিশুপান্রাটকে গ্রহণ করতে চাইলেন। রাণী বিনা বাক্যব্যয়ে শিশু 


বৃদ্ধ তথাগত ৩ 


পু্রটিকে তুলে 'দলেন সেই ব্রাহ্মণের হাতে । ব্রাহ্মণ তখন সেই ?িশুপনত্রাটকে 
দু'হাতে বুকে জাঁড়য়ে ধরে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত তাকে সমাদর করলেন তারপর 
পুনরায় রাণশর অধ্কে 'ফাঁরয়ে দিলেন শিশুটিকে । এরপর ব্রাহ্মণ যেমন হঠাৎ 
এসে আবিভূত হয়েছিলেন ঠিক তেমাঁন ভাবেই হঠাৎ সেখান থেকে অন্তর্ধন 
করলেন । তাকে আর কিছুতেই দেখতে পাওয়া গেলনা । বৌদ্ধশাম্ত্র মতে 
স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সৌদন ব্রাহ্মণের বেশে রাণী মহামায়ার নিকট উপাস্থিত হয়ে 
রাণীর নিকট থেকে শিশ:টকে গ্রহণ করে, তাকে সম্নেহ আদর আপ্যায়নের 
মাধ্যমে বন্দনা দ্বারা ভগবান তথাগতের আঁবভবিকে স্বাগত জানয়ে 
গিয়েছিলেন । 

এদকে রাজপুরীতে রাজা শুদ্ধোদনের নিকট পৃত্ধের আগমন বাতা এসে 
পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তান পান্রামন্রদের নিয়ে আতি দ্রুত এসে উপাস্ছত হলেন 
ল্া্বনী বনভামতে । খাঁধ আসত ধ্যানবলে জানতে পারলেন স্বয়ং 
তথাগতের আগমন বাতাঁ। ন্রিকালদশ? তাঁর ভাগনেয় নালককে সঙ্গে নিয়ে 
এসে উপাস্থিত হলেন সেই বনভ্ীমতে । রাণী মহামায়ার কোলে শিশুকে 
দেখেই খাঁষ আস্ত আনন্দের আবেগে একেবারে আত্মহারা হয়ে উচ্চ*্বরে বলে 
উঠলেন, “এসেছেন, তিনি এসেছেন” । বলতে বলতে খাঁষ আসতের দহনয়ন 
প্লাবিত করে আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাণল। খাষর নয়নে অশ্রুধারা দেখে 
পাজ শুশ্ধোদনের স্নেহকাতর পিতৃদ্বায় অজানা আশঙ্কায় শ,ৎকত হয়ে উঠল । 
রাজা শুদ্ধোদন তখন খাঁষকে সদ্বোধন করে বললেন, “আপানই তো ভাঁবষ্যদ- 


বাণী করে বলোছলেন যে স্বয়ং ভগবান তথাগত আমার পুত্ররূ'প আব্ভ্ত 


হবেন, তবে এখন আপনার নরনধূগল হতে অশ্রুধারা নর্গত হচ্ছে কেন? 
শিশুর কোন অযঙ্গলের আশঙ্কা নেই তো 2” একথা বলতে বলতে রাজা একেবারে 
অধর হয়ে উঠলেন । রাজা শুদ্ধোদনের কথার পর খাষ আসত ধীরে ধারে 


' গনজেকে সংঘত করে অশ্রু সংবরণ করে, রাজাকে উদ্দেশ করে জানালেন, 


“মহারাজ এতে আপনার শাজ্কত হবার কোন কারণ নেই । আম অশ্রাবসর্জন 
করাছ আমার 'নজের অসহায় অবস্থার জন্যে । “আমার যখন যাবার সময় হয়ে 
এলো, ঠিক সেই সময়েই এসে আঁবভ্ভূত হলেন স্বয়ং তান, যান জগতের 
সমগ্র জীবকূলকে দুঃখ দুদরশা থেকে মুক্ত করে, জন্ম-মত্যুর অতনত সেই চির 
শান্তির পথে পরিচালনা করবেন ।” খাঁষর মুখে এই কথা শোনার পর রাজা 
শুদ্ধোদন আম্বস্ত হলেন। তারপর খাঁষ আসত নিজেকে স্থির করে নিয়ে 
মস্তক অবনত করে রাণন মহামায়ার ক্লোড়ে অবস্থিত িশুপত্রাটকে আঁভনন্দন 
জানাতে গেলে, শিশুপন্ত্রাট জটাজুটধারী শীন্রকালদশর্শর মস্তকে পদার্পণ করে, 
সর্বসমক্ষে আরও একাঁট অপ্রত্যাঁশত অস্বাভাঁবক দৃশ্যের অবতারণা করেন । এই 
অম্বাভাঁবক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে রাজা শুদ্ধোদন সোদন 1বস্নয়ে একেবারে 
হতবাক হয়ে গিয়োছলেন। এর পর খাঁষর সঙ্গে সোঁদন তিনি নিজেও পূত্রকে 


৪ বধ তথাগত 


সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন । খাঁষ আসত সোঁদন পুনরায় 
এক ভাঁবষ্যদ্‌্বাণী দ্বারা রাজা ও রাণী উভয়কেই জানয়ে দিলেন যে এই শিশু 
পণ্য়াতশ বৎসর বয়সে বষ্ধত্বপ্রাপ্ত হবেন । ততাঁদন পর্যন্ত তন নিজে ধরা 
ধামে বর্তমান থাকবেন না বলে 'তাঁন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে অশ্রু- 
ববিসজরন দেন। পরে তান তার ভাঁগনেয় নালককে বৃত্ধের শিব্যত্ব গ্রহণ 
করবার জন্যে নদেশি দান করেন । 

রাণী মহামায়া তাঁর সহোদরা এবং স্লপত্তী আযাঁ গৌতমঈকে সঙ্গে নিয়ে 
চলোছলেন বৈশালীতে তাঁদের পিন্রালয়ে । উদ্দেশ্য ছিল, পিতৃরাজপুরীতেই 
ভূমিষ্ঠ হবে তাঁর গভ্ছু সন্তান। বিধির বিধান ছিল অন্যর্প। রাণী 
মহামায়ার পিতৃগৃহে যাওয়া আর হলনা । বৈশালীর পথে শাক্যরাজ্যের সীমার 
মধ্যে মনোরম লাক্বনী বনভূমির পথ দিয়ে অগ্রসর হবার কালে মহামায়ার 
অন্তরে বড় সাধ জেগেছিল সেই রমণায় বনভাঁমিতে দুদ্দণ্ড অবস্থান করে বিশ্রাম 
গ্রহণ করবার জন্যে। তাঁর সেই আঁভলাষ পুরণের জন্য সেদিন সেই বনভামির 
পথে শালতরুটর নিচে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ খাটিয়ে, তাঁর বশ্রামের জন্য উপযোগা 
শয্যা রচিত হয়োছল । আর সেখানেই তাঁর পুত্ররুূপে এসে আঁবভ্ত হয়েছিলেন 
ভাঁবষ্যতের বুদ্ধ, তথাগত । 

পূত্রসহ রাণী মহামায়া এবং আধা গৌতমীকে নয়ে সদলবলে রাজপুরাঁতে 
ফিরে এলেন রাজা শহুদ্ধোদন। রাণী মহামায়ার জীবনে িতৃগৃহে খাবার 
সুযোগ আর কোনাদন আসোন । রাঙ্জপুরীতে শশুর আগমনের পর গেকেই 
আশ্র্যর্পে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে রাজা শহদ্ধোদনের । তাই শিশুর জন্মের পণ্চম 
দিবসে তার নামকরণ করা হল সিদ্ধার্থ । শিশুর নামকরণের লগ্নে, সেই 
দনাটতে রাজপরীতে আরও একাঁট বিস্ময়কর অলৌ$ক দৃশ্যের অব্তারণা 
হয়োছল । রাজপুরীতে যে সকল দেবমযর্তি পাাঁজত হত, শিশুর নাম 
পুরোহিত উচ্চারণ করবার সাথে সাথে, সে সমস্ত দেবম,।ত শশুর ৬দ্দেশ্য 
প্রাণপাত জ্ঞাপন করে তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানয়োছল। 

রাজদৈবজ্ঞ কৌশ্ডিন্যের উপর নবজাতকের জন্ম পান্তকা রচনার ভার অর্পণ 
করোছলেন রাজা শুদ্ধোদন । '্রিকালদর্শী খাঁষ আসত লুদ্বিনী উদ্যানে শশুর 
জন্মের পরে উপাস্ছিত হয়ে রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়ার নিকট নবজাতক 
সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করোছলেন, দৈবজ্ঞ কৌন্ডন্য শিশুর জন্ম পান্তুকা 
রচনার সময় সেই ভাঁবধ্যদ্‌্বাণীকেই সমর্থন জানালেন । উপরন্তু, জাতকের 
জন্মপাত্রকা রচনা করতে গিয়ে তিনি গণনায় দেখতে পেলেন যে, চাঁরাঁট বিশেষ 
নৈঃসার্গক দৃশ্য অবলোকন করার পর, জাতক সংসারের প্রাত বাতশ্রদ্ধ হয়ে 
উনান্রশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় করবেন। গন 
সংসার ত্যাগ করে সন্ধ্যাসী হয়ে যাবেন শুনে ববাজা শুদ্ধোদন মনে মনে বশেষ- 
ভাবে শাঁকত হয়ে উঠলেন। তান চেয়েছিলেন, তাঁর পত্র রাজ্যপাট ও 
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সংসারের আবর্তে থেকে ভোগ বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করুক । স্রুতরাং 
পনর যাতে সংসার ত্যাগ করে সন্যাস' হয়ে চলে যেতে না পারে, সেনা তখন 
থেকেই তান মনে মনে সত্কজ্প স্ফির করতে লাগলেন । রাণণ মহামায়া পুত্রের 
জন্মের পরে অপার আনন্দে উদ্বোলত অবস্থার মধ্যে মানত সপ্তাহকাল পর্যন্ত 
জীবিত ছিলেন । তান পূত্র মুখ দর্শন করতে করতে মরদেহ ত্যাগ করে তুঁষত 
স্বর্গে চলে যান। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর, তাঁর পনর তুষত স্বর্গে গমন করে তিন 
মাস কাল পর্বন্ত সেখানে অবস্থান করে জননী মহামায়াকে “আভিধর্ম” ব্যাখ্যা 
করে শানয়েছিলেন ৷ 
রাণী মহামায়ার ধরাধাম ত্যাগ করার পর, 'সদ্ধার্থের লালন পালনের ভার 
স্বভাবতই গিয়ে পড়ে তাঁর বিমাতা এবং রাণী মহামায়ার সহোণরা আধাঁ গৌতমাঁর 
উপর । সেজন্য পরে তান আধা গৌতনীর সন্তানরূপে, গৌতম নামে পারাঁচত 
হন। রাজদৈবজ্জ কৌণ্ডন্য যোদন সিদ্ধার্থের জন্মপাত্রকা গণনা করে রাজা 
শুদ্ধোদনকে জানিয়োছলেন যে ভাবষ্যতে তাঁর পত্র জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং 
সর্বশেষে 'দব্যকান্তি বাঁশম্ট এক সন্াসী পুরুষকে দর্শন করার পর সংসার 
ধমেরি প্রাত বাীতরাগ হবেন এবং সংসার ত্যাগ করে চলে যাবেন, সোঁদন থেকেই 
রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের দৃষ্টপথে যাতে সে রকম ধরনের কোন দৃশ্যের অবতারণা 
হতে ন। পারে সেজন্য সতকর্তামুলক সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 'বিশেষ- 
ভাবে ধত্ববান হন। ক্রমে ববমাতা আধাঁ গোভমীর আদর যত্বের মধ্য দিয়ে 
সদ্ধার্থের জীবনের প্রথম পাঁচ বংসর আতক্লান্ত হল। এখন থেকে গৌতম 
(নামেই 1তাঁন সমাঁধক পাঁরচিত হলেন । 
সেই শিশু বয়সেই গৌতম রাজপুরীর অন্যান্য শিশুদের তুলনায় যেন একটু 
[ভিন্ন গুকাতর ছিলেন । আযাঁ গৌতমীর পুত্র নশ্দ ?ছল বালক গোৌতমের চেয়ে 
এক বছরের কাঁনষ্ঠ। আর আনন্দ ছিল গৌতমের সমবয়শণ । রাজপুরীর 
1শশুদের সঙ্গে শিশুসুলভ খেলাধুলার মধ্যেও অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে তাঁর 
পার্থক্য আঁতি সহজেই লক্ষ্য করা যেত । রাজা শুদ্ধোদনের প্রখর সত দৃম্ট 
সোঁদকেও আকৃষ্ট হয়োছল। সেজন্য সর্বদাই তিনি শঙ্কা অনুভব করতেন 
এই ভেবে, না জান দৈবজ্ঞের গণনাই শেষ পযন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায় । 
সৈকালে বর্পপূমঙ্গল ! হলকর্ধণ উৎসব ) ছল একটি বিশে ধরনের উৎসব । 
বংসরের প্রথম দিন, অথাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনাটতে এই হলকর্ষণ উৎসব 
অন্াীষ্ঠত হত। রাজা প্রজা সকলেই সমানভাবে এই উৎসবে যোগনান করতেন 
»এবং অংশগ্রহণ করতেন ৷ উৎসবের দিনে আবাদযোগ্য ভ্টামতে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান 
পালন করার নিয়ম ছিল। সে সময়ে রাজ্যের সাধারণ নাগারক থেকে আরণ্ভ 
করে 'বাশন্ট ব্যাস্তগণ, এমন কি স্বয়ং সম্রাটও উপাঁস্থত থেকে সকলের সঙ্গে 
সমানভাবে হলকর্ষণে যোগনান করতেন। এমন এক হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে 
ব্লাজা শুদ্ধোদন বালক গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে উৎসবে যোগদান করেন। গৌতমের 
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তখন সবেমান্র পাঁচ বংসর পূর্ণ হয়েছে । ভামতে হলকর্ষণ আরম্ভ হলে, 
লাঙলের ফালে উৎপাঁটিত এবং উতক্ষিণ্ত কে"চোগ্ীলর এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গের 
দিতান্ত অসহায় অবস্থা এবং অশেষ দ:ঃখ যন্ত্রণা স্বচক্ষে দর্শন করার পর সেই 
গশশু বয়সেই বালক গৌতমের অন্তঃকরণে দারুণ আঘাতের সণ্জার করে । ভাঁবষ্যৎ 
বৃদ্ধের বিশ্বব্যাপী করুণার উঞ্ক প্রত্রবণের উৎপাত্ত সেখান থেকেই । উৎসবের 
আয়োজন, উপাচার প্রভৃতি সবাকছুই বালক গৌতমের গিনকট তখন নিতান্তই 
অসার বলে বোধ হতে লাগল । কি করে জগতের সমগ্র জীবকুলকে ধ্বংসের হাত 
থেকে, দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে, রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে, এই একাঁটই মান 
চন্তা এসে শিশুর সমস্ত অন্তঃকরণ আঁধকার করে নিল । উৎসবের উপাচার এবং 
আনন্দ কোলাহল প্রভৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে নিভৃত চ্থানে, এক বিশালাকার 
জম্ব্‌ বৃক্ষের ছায়ায় বসে শিশু গৌতম ধ্যানে একেবারে বিভোর হয়ে গেলেন । 
তখন মধ্যাহ্ুকাল, সূর্যদেব কমে মধ্যাহ্ন গমন আঁতক্রম করে পাঁশ্চম গগনে হেলে 
পড়লেন, তখনও শিশুর ধ্যানভঙ্গ হয়নি । পাঁচ বংসরের শিশুর এই অদ্ভুত 
ধ্যানভাঙ্গমা দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন সৌঁদন বিস্ময়ে একেবারে আভভূত হয়ে 
পড়েছিলেন। তাঁর বিস্ময়ের মান্রা চরমে গিয়ে পেছাল যখন 1তাঁন লক্ষ্য 
করলেন যে সূর্ধদেব পাঁশ্চম গগনে হেলে পড়া সত্বেও বৃক্ষের 'সুশীতল ছায়াঁট 
মধ্যাহ্ন গগনের স্থির ছন্রছায়ার ন্যায়ই শিশুর চারপাশ বেপ্টন করে রেখেছে। 
এতবড় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এতগুলো লোকের দা্টর সমক্ষে সংঘাঁটত হতে দেখে 
রাজা শুদ্ধোদন সৌঁদন 'াজেকে আর স্থির রাখতে পারেন নি । শিশু গোত'মর 
সম্মুখে নতজানু হয়ে তান পৃত্রকে প্রাণপাত জ্ঞাপন করেন । নিজের প্রকে 
এই 'নয়ে 1দ্বতীয় বার প্রাণপাত জ্ঞাপন করলেন রাজা শুদ্ধোদন । 

শিশুর পাঁগ বংসর বয়স পরন্ত তাকে শুধু আদর যত্বের সঙ্গে প্রাতপালন 
করবে, তারপর তাকে 'বদ্যালাভের জনো গুরুগৃহে প্রেরণ করবে, এটি হল 
আমাদের শাদ্বের নিদেশ । রাজা শুদ্ধোদনও পরান্রর পাঁচ বৎসর পর্ণ হলে 
তাঁকে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে আচার্য বিশ্বামিন্রের নিকট প্রেরণ করেন । 
আচার্য বিশ্বামিন্ত্র ছিলেন সেকালের একজন গ্রাঁসম্ধ গুরু । তাঁর নিকট দূর 
দূরান্ত থেকেও শিক্ষার্থী ছানুগণ 'বদ্যালাভের জন্য এসে উপা্ছত হত। আচার্য 
বিশ্বামন্ত্র অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ক্ষান্্য়ের অন্যতম প্রধান শক্ষা, অদ্দ শিক্ষাও 
প্রদান করতেন। উপযুক্ত গুরুর ?িনকট বালক সিদ্ধার্থ শাস্ত্াধ্যায়ন থেকে 
আরম্ভ করে ধনুর্বিদ্যা পর্যন্ত সর্বাবষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা 
সমাপনান্তে সদ্ধার্থ সবশীবষয়েই আশ্চর্য রকমের কীতিত্বের পারুচয় প্রদান করেন 
এবং গুরুর আশাবাদ লাভ করে পুনরায় কাঁপল রাজপুরীতে ফিরে আসেন । 

বালক সিম্ধার্থ কৈশোর আঁতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে 
রাজা শৃদ্ধোদন পহ্নের বিবাহ দিয়ে তাঁকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্যে সংকজ্প 
করেন। রাজা শুদ্ধোদন তাঁর শ্যালক কোলিরাজ স:প্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারাকে 
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পত্রবধু রূপে কাঁপল রাজপুরীতে 'ানয়ে আসবেন বলে "স্থির করেন । সিদ্ধার্থের 
বয়স তখন ষোল বংসর মান্র। যশোধারা ও সিদ্ধার্থ একই দিনে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । 'ি্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন, গণৎকার- 
গণের এই ভবিষ্যদ্বাণী যশোধারার 'পতা কোঁলরাজ সপ্রবৃদ্ধের অজানা 
ছিল না। তাই তিনি সিদ্ধার্থকে জামাতা রূপে গ্রহণ করতে প্রথমে কিছুতেই 
সম্মত হনান। কিন্তু তাঁর নিজের কন্যা ষশোধারা যখন স্পন্ট ভাষায় জানিয়ে 
দিলেন যে, সদ্ধাথ" ভিন্ন অপর কাউকেই তান পাঁতিত্বে বরণ করতে পারবেন না, 
তখন আর রাজা সহপ্রবুদ্ধ ?সদ্ধার্থকে নিজ কন্যাকে দান করতে অমত প্রকাশ 
করতে পারেন ন। 

এই ঘটনার পর রাজা শুদ্ধোদন নজেই কোলরাজপুরীতে এসে উপাস্থিত 
হন, এবং যশোধারাকে পন্তরবধ্‌ রুপে গ্রহণ করে নিজ রাজধানী কপিলবস্তুতে 
ফিরে এসে যশোধারার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। পুবধূর জন্যে পাঁচশত 
সহচরীও 'নাঁদণ্ট করে দেন। তখন শাক্যরাজগণের অনেকের মনেই সন্দেহ 
দেখা দিয়োছল এই বলে, যে সিদ্ধার্থ এখনও পুরোপতুর প্রাপ্তবয়স্ক নন, 
[তিনি কিরূপে নিজের পাঁরবারবর্গকে রক্ষা করবেন? শাকারাজগণের মন্তব্য 
শোনার পর সিদ্ধার্থ তাঁর নিজের শান্তমত্তার এবং 'বদ্যার পাঁরচয় দেবার জন্য 
প্রস্তুত হন। রাঞ্জা শুদ্ধোদন শাক্যরাজকুমারগণের মধ্যে প্রাতিযোগিতামূলক 
এক শন্ব্র বিদ্যার আয়োজন করেন । সেই শস্ব বিদ্যার প্রাতিযোগিতায় 'সত্ধার্থ 
অসামান্য ক্রিয়া নৈপত্ণ্য প্রদর্শন করেছিলেন । তাঁর শন্মীবদ্যার নিকট সকল 
রাজকুমারগণকেই পরাভব স্বীকার করতে হয়োছল। সেই প্রাতযোগিতায় 
অন্যান্য প্রাতযোগীদের মধ্যে বশোধারার অগ্রজ দেবদত্তও যোগ 1দয়েছিলেন। 
অন্যানা শাকারাজকুমারগণের নায় তাকেও সৌদন বুদ্ধের নিকট পরাভব 
স্বীকার করতে হয়োছল । বুদ্ধের প্রাতি দেবদত্তের প্রবল ঈর্ষার সূত্রপাত সেখান 
থেকেই আরচ্ভ হয়োছল। সেই ঈষহি পরে ভবিষাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে 
পেতে শেষে এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিল, যার ফলে বিশ্বিসারের পত্র 
অজাতিশন্নুর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে, সে তার আপন সহোদরার পাঁত বুদ্ধের 
প্রাণ বনাশের জনো আতমান্রায় তৎপর হয়ে উঠোছল । 

পুত্রের বিবাহের পর রাজা শুদ্ধোদন আশা করেছিলেন যে, এবারে অন্তত 
পুত্নের মাতিগাঁতর পাঁরবর্তন দেখা দেবে এবং এবারে তার মন সংসারের প্রাত 
আকৃষ্ট হবে। বিফল হবে দৈবজ্ঞের সেই ভাবষ্যদ্বাণী । নিজ পত্র সম্বন্ধে 
রাজা শুদ্ধোদনের ধারণা যে খুব অস্পন্ট ছিল, এমন নয়। পাত্রকে তানি 
ভালোভাবেই চিনতে পেরোছিলেন। পয:ন্নের জন্মলগ্নের পর থেকে একটির পর 
একটি অলৌকিক ঘটনা তান নিজেও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন । শুধু তাই নয়, 
পুন্নের অলৌকিকত্বের নিকট 'তাঁন ইতিমধ্যেই দুবার মন্ভক অবনত করতে বাধ্য 
হয়েছেন। তার পরেও তান আশা করোছিলেন পুত্রকে সংসারের মোহতরুর 
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সঙ্গে দূঢুভাবে আবদ্ধ করে রাখতে । হায়রে মানুষের আশা! পুত্রের অবসর 
বিনোদনের জন্য রাজকীয় সুখ সম্ভোগের কোন কিছুরই ভুটি রাখেন নি তানি। 
পশ্রের অবসর 'বিনোদনের জন্য তানি গবশেষভাবে তৈরী করেছিলেন একাঁট 
মনোরম পুষ্পোদ্যান। সেই মনোরম পহষ্পোদ্যানে সুন্দরী তরুণীর দল 
সর্বদাই [ঘরে থাকত রাজকুমারকে । কিন্তু বৃথাই তাদের সেই প্রচেষ্টা । সমগ্র 
জীবকুলকে দুঃখ দহ্দশা থেকে মুক্ত করবার জন্য 'যাঁন তথা থেকে ধরাধামে 
আগত হয়েছেন, তাঁকে মোহমায়ার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা 'নছক বাতুলতা 
ছাড়া আর কিছ হতে পারে না। শত চেন্টা করেও রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের 
মাতগাঁতর পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হলেন না। এ ব্যাপারে পিতা পুত্রের মধ্যে 
মাঝে মাঝে বচসাও দেখা দিয়েছে । একাঁদন সিদ্ধার্থ স্পম্ট ভাষায় 'পতাকে 
জানয়ে বলোছলেন যে, এখন যেমন তাঁর শরীরে যৌবন বর্তমান রয়েছে, তাঁর 
এই অবস্থাকে যাঁদ তাঁর পিতা চিরস্থায়ী করে ধরে রেখে দিতে পারেন, তবে 
[তান সংসার ত্যাগ করার চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দেবেন না। প.ন্রের সেই 
কথা শুনে, প্রত্যুন্তরে রাজা শুদ্ধোদনের মুখে কোন কথা ফুটে ওঠোঁন। সোঁদন 
[তান শুধু নীরব হয়েই ছিলেন। সোঁদন তান স্পন্টই বুঝতে পেরোছলেন 
যে, শত চেস্টা করেও 'বাধর অলঙ্বনীয় বধান লঙ্ঘন করা যাবে না। 

সোঁদন সাম্ধ্যভ্রমণে বৌরয়ে কুমার 'সদ্ধার্থ দেখতৈ পেলেন পারচ্ছন্ন রাজপথ 
দিয়ে জরাজীর্ণ কত্কালসার এক বদ্ধ কোন মতে ।নজের দেহখা'নকে যাম্টভে 
ভর করে অতি কন্টে পথ আতক্রম করে চলেছে । তার কোঠরগত আখ দরট 
ক্লাদিততে ভরা । দেখে মনে হয় নিজের দেহখানির ভার সে আর বইতে পারছে 
না। সেই বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে কুমার সারাথকে রথ থামাতে আদেশ করলেন । 
তারপর সারাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ছন্ন, কে" ও 2” সারাথ ছন্দক উত্তরে 
জানালেন যে, ওই লোকটি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাই ওর দেহ বয়সের ভারে 
আপনা থেকেই নুয়ে পড়েছে । সঙ্গে সঙ্গে কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 
“ছন্ন সবাই ক এরকম বদ্ধ হয় 2” উত্তরে ছন্দক জানালেন, “হশ্যা যুবরাজ”, 
সারাথর মুখে উত্তর শুনে সোঁদন কুমারের সান্ধ্যভ্রমণ আর হল না। ফিরে এলেন 
কুমার রাজপুরীতে । সন্ধ্যার পর তাঁকে ঘিরে আরম্ভ হয় সুন্দর ললনাগণের 
যথারীত নৃত্যগীতের আসর । কুমারের দৃষ্টি সোঁদকে আকৃষ্ট হয়না । তাঁর 
সমস্ত অন্তঃকরণ জড় তখন কেবল একটি মান্র প্রশ্নই ঘুরে ফিরে দেখা দিতে 
থাকে, মানুষের এই পারণাঁতর হাও (থকে গাঁরন্রাণ গাবার কোন উপায় কি নেই ? 
সুন্দরগণের নৃত্যগীতের আসর তাঁর ?ানকট নিতান্তই অসার বলে প্রাতপন্ন হতে 
লাগল । কুমারের এই আনমনা ভাব নিয়ে তরুণীর দলে ব্লমশঃ আলোচনা আরম্ভ 
হতে থাকে । ক্রমে সে কথা পেশছলো রাজা শুদ্ধোদনের নিকটও । রাজা সারাথ 
ছন্দককে ডেকে, তার নিকট থেকে আদ্যোপান্ত ঘটনা শোনার পর, দৈবজ্ঞের 
ভাবধ্যদ্‌বাণী স্মরণ করে মনে মনে দারুণ শঙ্কা অনুভব করলেন। 
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কুমারের দৃস্টিপথে যাতে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদবাণীর অনুরূপ কোন দৃশ্যের 
অবতারণা পুনরায় সম্ভব হতে না পারে সেজন্য রাজা শুদ্ধোদন চেস্টার কোন 
ব্রাট রাখেন নি। িন্তু নিয়াতকে ঠোঁকয়ে রাখার ক্ষমতা তো কারুর নেই। 

কুমার পুনরায় বের হলেন সান্ধ্যভ্রমণে । এবার রাজপুরী থেকে কিছুদূর 
অগ্রসর হবার পর, তাঁর কানে ভেসে আসতে থাকে কাতর কণ্ঠের আর্তনাদ । 
শব্দ লক্ষ্য করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তান দেখতে পেলেন, জরাজীর্ণ 
একটি লোক নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নিজের মলমত্রের মধ্যেই নিতান্ত 
অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে সারাথকে তিনি রথ থামাতে নদেশি 
দিলেন। সারাঁথ ছন্দক রথ থামিয়ে দিলে তান ছন্দককে উদ্দেশ করে পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করলেন, “ছন্ন কি হয়েছে ওর 2” ছন্দক তখন উত্তরে জানালেন যে, 
লোকটি দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে তাই ওর উঠে দাঁড়াবার মতো শন্তি- 
টুকু আর নেই । কুমার পুনরায় প্রম্ন করলেন, “ব্যাধি কেন হয় ?” উত্তরে 
ছন্দক পুনরায় জানালেন, আমাদের এই দেহযন্ত্রাট হচ্ছে ব্যাধির আকর । এ 
দেহে বাদ্ধক্ণ উপাঁস্থত হলে, দেহযন্ত্রাট সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে, তখন দেখা 
দেয় নানা প্রকার ব্যাধি । ব্যাধির আকুমণে দেহযন্ত্রট সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে 
যায়। তখন শান্ত-সামর্থয বলতে এ দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 
তখন মানুষ হয়ে পড়ে (নিতান্ত নিরুপায় এবং অসহায় । সারাঁথর কথা শঃনে 
তণ্মন্ন হয়ে ভাবতে থাকেন কুনার সিদ্ধার্থ । ভাঁর নিজের দ্েহাঁটও ভালে 
ব্যাধির আক্ুমণ থেকে রেহাই পাবে না। তখন তাঁর ?নজেরও হবে ওই লোকটির 
মতোই অসহায় অবস্থা । পার্ঘব সুখ সম্ভোগ বলতে যাকছু আছে, তা সব 
কিছুই লুগ্ত হয়ে যাবে তখন । এ সম্বন্ধে তিনি যতই ভাবেন, ততই তাঁর মনে 
ক্চণদ্থায়ী পার্থিব সুখ সম্ভোগের প্রাত জেগে উঠতে থাকে দারুণ বিতৃষ্ণা | 
জরা ও বাঁধির আকর যে দেহখাঁন, ভাকে ক্ষণস্থায়ী সুখ সন্ভোগের মধ্যে 
ডুবিয়ে রাখার মত মূঢুতা আর কছুই হতে পারে না। 

প্রাতীদনের ন্যায় সৌঁদনও সম্ধ্যায় তাঁকে ঘিরে বসোছল সুন্দরী তরুণীর 
দল। তাদের নত্যগণত কোন কিছুই কুমারের দঁষ্টকে আকর্ষণ করতে পারে 
নি । তাঁর মনে তখন এ সবাঁকছুই এক বিরাট প্রহোলকা বলে বোধ হচ্ছে। 
আজকের এই সুন্দরী তরুণীর দল, আর কিছাীদন বাদেই বার্ধক্যের কোঠায় 
গয়ে উপনীত হবে । তখন তাদের দে যৌবনের চিহ্বমাত অধশিট থাকবে না। 
তার পারবর্তে দেখা দেবে নানা প্রকার কঠিন ব্যাঁধ । তখন থাকবে না দেহে এই 
যৌবন, থাকবে না দেহে শান্ত সামর্থ । আজকের এই সুন্€রী তরুণীদলের সঙ্গে 
সোঁদন তান নিজেও হয়ে পড়বেন, শিশুর ন্যায় নিতান্ত অসহায় । সুন্দরী 
তরুণীদলের নত্যগীতের আসর ত্যাগ করে কুমারের আনমনা ভাব তাঁর উদাস 
দৃষ্টির সঙ্গে মালত হয়ে ছুটে চলে যায় দরে, বহহ্দুরে, চিন্তার জগতে । কুমারের 
এই মানাঁসক পাঁরবর্তন লক্ষ্য করে আসন্প্রসবা পতিপ্রাণা যশোধারা মনে মনে 
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বিশেষভাবে শাঁঙ্কত হয়ে উঠলেন । দৈবজ্ঞের ভাবষ্যদ্বাণী তাঁর অজানা ছিল 
না। তাই সর্বদাই তান নিজেকে ব্যস্ত রেখোঁছলেন স্বামীর মনোরঞ্জনের 
জন্যে। স্বামীর আনন্দেই ছিল তাঁর আনন্দ, স্বামীর সুখেই ছিল তাঁর সুখ । 
পত্বীর প্রাত কুমারের ভালবাসাও ছিল অত্যন্ত গভীর । পত্বীর প্রাণে ব্যথা 
লাগতে পারে এমন কোন আচরণ তান কখনও করেন 'ন। কন্তু সৌদন 
নিজের মনোভাব গোপন রেখে বাক্যালাপ করতে ?গয়ে 'তাঁন নিজেকে হারিয়ে 
ফেলোছলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাকাস্ফযর্ত হয় নি। কেবল উদাস 
দৃষ্ট মেলে তাকয়োছলেন পত্বীর প্রাত। তাঁর চিন্তার জগতের উদাস দৃষ্টি 
পত্বীর ভাবীকালের সম্ভাব্য অসহায় অবস্থার করুণ চিন্রাটকে যেন খুজে 
বেড়াঁচ্ছল। স্বামীর মানাসক পাঁরবর্তন লক্ষ্য করে যশোধারা বিশেষভাবে 
উীদ্বিশন হলেন । কিন্তু এর কোন প্রাতকারের পথই তার নিকট খোলা ছিল না। 
পরের দনও তেমনিভাবে সাম্ধ্যভ্রমণে বেরোলেন কুমার । এবার কিছুদূর 
অগ্রসর হবার পর, তাঁর চোখে পড়ল আর একাঁট করুণ দৃশ্য । একদল লোক 
একটি মৃতব্যান্তকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে *মশানের দিকে । আর তাদের 
পিছন পিছন চলেছে মৃতব্যান্তর শোকাতুরা পত্বী। আর্ত নারীর কাতর বিলাপ 
ধবনি বশেষভাবে আভভূত করে তুলল কুমারের মনকে । মুহূর্তে সমস্ত জগৎ 
সংসার কুমারের নিকট নিতান্ত অসার বলে প্রাতিপন্ন হল । এই অসার সংসারে 
থেকে অল্প কয়েকদিনের জন্যে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দন কাটানোর মত 
মুঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। সারাঁথ ছন্দক যুবরাজের মনোভাব লক্ষ্য করে 
নজেই এবার বলে উঠলেন, সকল মানুষেরই শেষ পারণাত মৃত্যু । এর মধ্যে 
নতুনত্ব কিছুই নেই। যে জন্মগ্রহণ করবে, তাকে একাঁদন মরতেই হবে। 
মৃত্যু জীবের অবশ্যদ্ভাবী পারণাত । এর অন্যথা নেই । সারাঁথ ছন্দকের এই 
কথাকঁি ?গয়ে বিশেষভাবে দাগ কাটে কুমারের মনে । কুমার কেবলই ভাবতে 
থাকেন, একাঁদন মরতে হবে সকলকেই । জীবনের সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ, 
সুখ-সদ্ভোগ, রাজএ*্বর্য, সবাকছুরই শেষে রয়েছে সেই অবশ্যজ্ভাবী ভীষণ 
পারণতি মৃত্যু । কুমার নিজেরই অজান্তে অস্ফুট উচ্চারণ করে ফেললেন, 
“ওঃ কী ভয়ত্কর !” মৃত্যুর করাল দকদ্্রা থেকে কারুরই অব্যাহাতি নেই । 
ভাবতে ভাবতে কুমার আনমনা হয়ে গেলেন । রথ ফিরে চলে যায় প্রাসাদে । 
সোঁদন সন্ধ্যায় সুন্দরী তরুণীর দল তাঁকে ঘরে নৃত্যগীতের আপর জমাতে 
চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! যার জন্য তাদের এই প্রচেষ্টা, এত উদ্যম তার 
সমস্তই বিফলে গেল। কুমারের অন্তঃকরণ জুড়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছে 
মৃত্যুর করাল ভয়ঙ্কর রূপ। হইতিপূর্বে পর পর দুঁদন তান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করলেন, প্রথমে জরা এবং তার পর ব্যাধি । আর আজ স্বচক্ষে পুনরায় প্রত্যক্ষ 
করলেন, জরা ব্যাধির অন্তে মানুষের শেষ পাঁরণাত মত্যু । মৃত্যুর হাত থেকে 
কারুরই 'নক্কীঁত পাবার উপায় নেই । কুমার কব্লমশঃ চিন্তার গভীরে প্রবেশ 
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করতে থাকেন । তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে মানুষ কি তাহলে পাঁথবীতে, 
আসে মান্র দশদনের জন্য 2 দুশদনের জন্যে এই রাজৈম্বর্য সুখ-সম্ভোগ ? 
তার পরেই থাকবে না আর কিছুই অবাঁশম্ট, মৃত্যু এসে গ্রাস করে নেবে 
সবকিছু! তাহলে দহদনের সুখভোগের জন্যে এত লালসা ! তার পরেই জল- 
বুদ্তদের মত 'মালয়ে যাবে সবাঁকছুই । দুশদনের এই জাঁবন কি তাহলে 
সম্পূর্ণ অর্থহীন £ মানুষ কি তাহলে পারে না জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত 
থেকে নিজেকে মুস্ত করতে? ক্রমাগত একাঁটর পর একটি প্রশ্ন এসে ভিড় 
জমাতে থাকে কুমারের মনে । প্রশ্নের সমাধান খুজে পান না কুমার। বার 
বার কেবল চিন্তামশন হতে থাকেন তান । সন্দরীর দল তাদের সাধ্যমত শত 
চেম্টা করেও সমর্থ হোল না কুমারের িন্তামণ্ন ভাব দুর করে দিতে । 

কমার সন্বন্ধে দৈনন্দিন বার্তা গিয়ে পেশছাত রাজা শুদ্ধোদনের নিকট । 
কুমারের ভাবান্তরের কথা শুনে বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের মনে ভাবনা দেখা দিল। 
বার বারই কেবল তাঁর দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়তে থাকে । তাহলে কি 
এতদিনে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতন হতে চলেছে 2 তাঁর পনর, কাঁপলবস্তুর 
রাজাসংহাসনের ভাবী উত্তরাঁধকারী কি তাহলে সাত্যি সাঁত্যই রাজৈশ্বষ সংসার 
সবাকছুই পাঁরত্যাগ করে সন্াসী হয়ে চলে যাবে? তাঁর পূত্র কি তাহলে 
দারদ্রের বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, সেই ভিক্ষালব্ধ আল্ন নিজের জীবিকা. 
নবঝহি করবে, এবং রাজপুরীর সুকোমল শয্যার পরিবর্তে কঠিন বৃক্ষতল 
আশ্রয় করবে £ ভাবতে গিয়ে বৃদ্ধ রাজা ?নজের মনে দারুণ যাতনা অনুভব 
করতে থাকেন। কিন্তু কোন ক্‌লাঁকনারার সন্ধান পান না। যাঁদও এতাঁদনে 
এটা তানি স্পম্টই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যংকে ঠেকিয়ে রাখার 
অথবা 'নয়ীতির হাত থেকে পারন্রাণ পাবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তবুও একবার 
শেষ চেষ্টা না করে কছ:তেই ক্ষান্ত হবেন না 1তান। 

রাজার আদেশে কুমারের ভ্রমণের পথে আরও কঠোর প্রহ্রার ব্যবস্থা করা 
হল। কছুতেই কুমারের দৃম্টিপথে যাতে কোন বিরূপ দৃশ্যের অবতারণা 
ঘটতে না পারে সেজন্য সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করা হল। 
সোঁদন কুমার যখন সান্ধ্য ভ্রমণে বের হবেন, তখন এমনিতেই 'তাঁন চিন্তামশ্ন 
ছিলেন। সেই চিন্তামণ্নতা তার শান্ত, সৌম্য মখশ্ত্রীর সৌন্দর্য আরও শতগুণ 
বা্ধত করে তুলোছিল। সৌঁদন তাঁর শান্ত মখশ্রীতে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের 
উদয় হয়োছল। প্রাসাদের বাতায়ন পথে সুগাঁয়কা ?কসা গৌতমী অনেকক্ষণ 
ধরে কুমারের সেই অপার্ঘব সৌন্দর্য বিভূঁতি লক্ষ্য করছিলেন ৷ কুমারের সেই 
অপাঁর্ঘব সৌন্দর্য বিভূতি তার অন্তরকেও স্পর্শ করোছিল। কুমারের সুন্দর, 
মখশ্রীর পানে তাকিয়ে আপন মনে মধুর কণ্ঠে তিনি গান গেয়ে উঠলেন £ 

শনব্ত সে পিতা এ ধরায় 
যাহার এহেন সন্তান 
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সে জননী পেয়েছে তাহাতে 
বিপূল শান্তির সন্ধান 
ধন ধনা আজি এ ি“ব ভুবনে 
সে গরায়সী নারী 
পাঁত এহেন যাহারি 
নঃসীম আনন্দ সাগরে ডুবিয়া 
আহা সে পেয়েছে 'নিবাণ। 
( শীলানন্দ বক্ষচারী কৃত অনুবাদ ) 


গাঁয়কার কণ্ঠ থেমে গেল। কিন্তু সঙ্গীতের রেশ কুমারের অন্তর স্পশ' 
করল। সঙ্গীতের শেষে 'নবাঁণ কথাটি শুনে কুমার একেবারে মোঁহত হয়ে 
গেলেন। নিবারণ শব্াট তাঁর কর্ণকুহরে যেন সুধা বর্ষণ করে দল। তান 
মনে মনে কেবলই উচ্চারণ করতে লাগলেন, “নব্ণ, আহা নবাণ” ! সমস্ত 
দুঃখ জবালার পারসমাঞ্চি এই ?নরাণ। সেই পথের সম্ধানই ত তাকে পেতে 
হবে। জন্ম, জরা, ঝাঁধি ও সৃতুযার অতীত সেই অমৃতের সম্ধানই ত তাকে 
খুজে বের করতে হবে। গায়িকা কিসা গৌতমী ভাঁকে সে পথের সন্ধানই 
খণুজে বের করবার জনো হইীঙ্গত জািরে গেলেন । একথা মনে হতেই গায়িকার 
প্রতি কুমারের অন্তঃকরণ শ্রদ্ধায় ভরে উঠল । কৃতজ্ঞতার চিইস্বরপ, আপন 
বহুমূলা কন্ঠহারটিকে ভিন গায়িকার উদ্দেশ্যে নবেদন করলেন । 

চিন্তামণ্ন মন নিয়ে সাধ্য ভ্রমণে বেরোলেন কুমার । সোঁদন তাঁর ।নকট 
সমগ্র রাজপথাঁট কি রকম অন্ভুত ধরনের ঠেক্তে লাগল । সমগ্র রাজপথাট 
সম্পৃণ্ জনমানবহীন। সঙ্গে সঙ্গে তান ।নজেও অনুভব করতে থাকেন তার 
নিজের অন্তঃকরণাঁটও ওই রাজপর্থাটর মতই একেবারে ফাঁকা হয়ে 1গয়েছে। 
কুমারের সন্ধানী দণ্ট সেই জনমানবহীন রাজপথের মধ্যেও যেন [কছু একটা 
খু'জে বেড়াতে থাকে। অবশেষে রথ এসে দাঁড়ালো রাজোদ্যানের ফটকের 
সমুখে। রথ থেকে অবতরণ করছেন কুমার। ফটক পেরিয়ে উদ্যানে প্রবেশ 
করতে যাবেন, এমন স্ময় তাঁর দ্টি গিয় গাতিত হল একজন সন্ন্যামীর গ্রাত। 
মন্হর গাঁতিতে আপন মনে সন্যাসী চলেছেন উদ্যানের সন্মুখের পথাট দিয়ে । 
সন্ধ্যাসীর স্নিগ্ধ শান্তমঠান্ত দর্শনমাত্রই কুমারের মন আকৃণ্ট হল তাঁর প্রাত। 
অপলক নয়নে কুমার লক্ষ্য করতে থাকেন নন্যাসীকে। সন্যাসীর দেহে কোন 
বেশভ্‌ষা নেই। নেই কোন পারপাট্য । তবু তাঁর সমগ্র দেহখানকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে বেন্টন করে রেখেছে সংযমের অপার্থিব সৌন্দর্য। তাঁর সেই শান্ত 
মৃখশ্রীতে ফুটে উঠেছে আনির্ঘচনীয় আনন্দের আভা । অনেকক্ষণ ধরে একমনে 
সন্ন্যাসীকে 'নরীক্ষণ করার পরও তাঁর মনের সাধ যেন আর মেটে না। আভরণ- 
হণন দেহে এ ধরনের বিমল আঁতিজাত্য ইতিপূর্বে কুমার আর কখনও দেখেনান । 


বৃদ্ধ তথাগত ১৩. 


সম্ন্যাসীকে পথে চলতে দেখে কুমারের মনে হল, এ চলার যেন কোন সীমা নেই ।, 
এ চলার গাঁতি সম্পূর্ণ বন্ধনহনন ও মু্ত। 

অন্যান্য দিনের মতো সোঁদনও কুমার সারাঁথ ছন্দককে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করে তাঁর পাঁরিচয় জানতে চেয়েছিলেন । সোঁদনও ছন্দক একই ভাবে, 
সন্যাসীর পারচয় দিতে 1গয়ে কুমারকে বলেছিলেন, হান একজন বন্ধনমন্ত সর্ব- 
ত্যাগ পুরুষ । সংসারের কোন 'কছুতেই এর কোন আসান্ত নেই। এর 
মৃত্যুভয় বলতেও কিছু নেই ! তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন কুমার, সারাথ ছন্দকের 
কথাগুলো । সারাঁথর প্রীতাট কথাই গিয়ে গভীর রেখাপাত করল কুমারের 
অন্তরে । তিনি কেবলই ভাবতে থাকেন আহা এর অন্তরে কোন আসক্তি নেই, 
এ*র কোন মৃত্যুভয়ও নেই। হান একজন বন্ধনং।ন পুরুষ । মনোরম সেই 
উদ্যানখানির একপ্রান্তে 'নাঁদর্টি আসনে উপবেশন করে কুনার গভীরভাবে 
চন্তামগন হয়ে পড়েন । ক্রমে অন্ধকার নেমে এল । কুমারের সোঁদকে খেয়াল 
নেই । সারাঁথর আহহানে কুমারের তন্ময়তা কেটে গেল । “কুমার এবার ফিরতে 
হবে ।” স্বপ্নাবন্টের মতই সেন কুমারের মুখ দিয়ে উত্তর ধোরয়ে আসে, “হ্যা 
চলো ।৮ প্রাসাদে ফেরার পথে তান কেবলই ভাবতে থাকেন, কবে তিনিও হবেন; 
ওই সন্্যাসণাটর ন্যায় বদ্ধনহখন মুক্ত পুরুষ । কবে তি?ন সংসারের সমস্ত 
মায়াজাল ছিনন করে বোরয়ে পড়তে পারবেন, ওই সন্যাসীটির মত উন্মন্ত 
আকাশতলে, যেখানে পারবে না কেউই তাঁর পথের সীমা একে দিতে । যেখানে 
তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকবে না, জরা, ব্যাধ এবং সবশেব পাঁণাতি মৃত্যু । 
পর পর দুশদন জরা ও ব্যাধি দর্শনে তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ নিদারুণ অশাদ্তিতে 
ডুবে গিয়েছিল । সন্্যাসীকে দর্শন করার পর 1তান সর্বপ্রথম সতোর সন্ধান 
পেলেন । তাঁর মন পুলাঁকত হয়ে উঠল । জগতে থেমন দুঃখ রয়েছে, তেমনি 
তার 1নরাময়েরও ব্যবস্থা রয়েছে । তখনই তিনি মনে মনে সতকজ্প স্থির করে 
ফেললেন, দুঃখ নিরামম্জের সেই পথ্থাটকে যেমন করেই হোক খুজে বের করতে 
হবে। শান্ত সৌম্য সন্্যাসীকে দর্শন করার পর, তাঁর অশান্ত উ'দ্বালত হৃদয়ে 
সর্বপ্রথমে অনুভব করতে সমর্থ হলেন, শান্তির সুমধুর পরশ । সেই সুমধুর 
পরশ তাঁর সমগ্র দেহমনে এনে দিল লাবণ্য াবজাঁড়ত অনুপম ন্নিগ্ধঙা। তাঁর 
সেই শান্ত স্নিগ্ধ ভাবাঁট সর্বপ্রথম লক্ষ্য করতে সমর্থ হলেন, প্রাসাদ ললনা 
সুগায়িকা কসা গৌতমী। 

রাজা শুদ্ধোদনের নিকট কুমার সংক্কান্ভ সব কথাই ইতিমধ্যে পৌছে গেছে। 
কুমারকে যে আর আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না, এটা তখন তাঁর কাছে একরূপ 
স্পন্ট হয়ে দেখা 'দয়েছে। চেষ্টার কোন ত্রুটি ?তাঁন রাখেনাঁন এইটুকুই ছিল 
তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা । 

সেই দিনাট ?ছল আবাটী পার্ণমার পুণ্য তাথ। অপরাহ্ন সময়ে অন্তঃপুর, 
থেকে সংবাদবাহক সংবাদ ?নয়ে রাজার নিকট উপাঁস্থত হয়ে জানালো যে, তাঁর, 


১৪ বৃদ্ধ তথাগত 


পপুত্রবধ যশোধারা নার্বঘেদ এক প্র সন্তান প্রসব করেছেন। এ সংবাদ 
শুনে রাজার আনন্দের আর সীমা রইল না। লুশ্বিনীর বনভূমিতে নিজ 
শুত্রের জন্মসংবাদ শোনার পর সেদিন তাঁর মনে যেমন আনন্দের জোয়ার দেখা 
দিয়েছিল, তেমান কুমারের মনও তরি পত্রের জন্ম সংবাদ শুনে নিশ্চয়ই সেরকম 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে । এতাঁদনে তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে । 
এবার পুত্রের আগমন বার্তা শুনে, কুমারের মনে 'নশ্চয়ই' পারবর্তন দেখা দিবে । 
এই স:সংবাদ শুনে পত্রের প্রাত চ্নেহের বশে ?নশ্চয়ই কুমারের মন সংসারে 
আকৃষ্ট হবে। বিফল হবে পৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী । রাজা শুদ্ধোদন সংবাদ- 
বাহককে তক্ষীণ পাঠিয়ে দলেন কুনারের 'নিকট, পুত্রের আগমন বাতাঁ শোনাবার 
জন্য । রাজার আদেশে কালাবলদ্ব ন৷ করে সংবাদবাহক কুমারের নকট উপাস্থিত 
হয়ে জ্ঞাপন করলো সুসংবাদ । পুধের আগমনবাতা শুনে কুমার খাঁনকক্ষণ 
তুফীটভাব অবল'বন করে রইলেন, তারপর আপন মনেই অস্ফুটে উচ্চারণ করে 
উঠলেন, “রাহু এসেছে” । সংবাদবাংক বুঝে উঠতে পারোন সে কথার মর্ম । 
কুমারের উচ্চারণও ঠিকমত ভার কণকৃতরে গিলে প্রবেশ করোনি ॥ সংবাদ্দবাহক 
ফিরে গিয়ে রাজাকে জানালো, পাত্রের আগমনবার্তা শুনে কুমার আনন্দের 
আবেগে বলে উঠলেন, “রাহুল এসেছে ।” দুতের মুখে কুনারের উচ্গাঁরত নাম 
শুনে রাজা পৌন্রের নামকরণ করলেন, “রাহুল” । 

পুত্রের আগমনের সংখা? শোনার পর কুমার অনভব করলেন, সংসারে এক 
নতুন বন্ধন এসে উপ্রাস্থত হয়েছে । এই বন্ধনপাশ ছিন্ন করা অত্যন্ত কান 
ব্যাপার। এই বন্ধন তাঁকে ধেন কেধলই হন থেকে টেনে ধরছে । সুতরাং 
আর বিলম্ব নয় । সোৌঁদন আর সান্ধ্যভরমণে বের হলেন না?তাঁন। আজ্ঞাবহ 
সারাঁথ ছন্দককে ডেকে তান জানিয়ে দিলেন, তাঁর প্রিয় অন্ব কণ্থককে যান্রার 
উদ্দেশ্যে তৈরী করে রাখার জন্যে এবং সঙ্গে থাকার জন্যে তাকেও নিদেশ দিয়ে 
[তান ধারে ধারে প্রাসাদের বাইরে চলে এসে, পুুস্পোপ্যানাঁটতে প্রবেশ করলেন । 
আশ্চর্য, সোঁদন কুমারের গাঁতাঁঝাধ কারুরই দ্ন্ট আকর্ষণ করোন। 

রূমে সন্ধ্যা গাঁড়য়ে এলো, সেই সঙ্গে কালো মেঘের দল এসে সমস্ত গগন- 
খাঁনকে আবৃত করে দিল। প্রাতীদনের ন্যায় সৌঁদনও তাঁকে িরে সুন্দরী 
তরুণীর দল নত্যগীতের আসর জনাতে চেস্টা করোছিল। কিন্তু তাঁর উন্মনা 
ভাবের দরুণ তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল । আসর ত্যাগ করে, রান্রকালীন 
আহারাঁদ সম্পন্ন করে, নিজের শয়ন প্রকোঠ্ঠে প্রবেশ করলেন কুমার । কিন্তু শয্যা 
গ্রহণ করলেন না। খানিকক্ষণ বাদেই তাঁর যাত্রা শুরু হবে । রুমে রান্র গভীর 
হয়ে এল। নিজের প্রকোম্ঠ থেকে 'নিক্কান্ত হয়ে ধারে ধীরে তিনি তাঁর জীবন 
সাঙ্গনীর প্রকোচ্ঠাটর গনকট 'গয়ে উপাস্ছত হলেন। গবাক্ষ পথে কক্ষের 
অভ্যন্তরীণ '্নিগ্ধ মৃদু প্রদীপের আলোয় দেখতে পেলেন, নবজাত শিশুটিকে 
নাবড়ভাবে বুকে আঁকড়ে ধরে তাঁর জীবনপাঙ্গনী যশোধারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন । 
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ভা 


মা 

[নিজেরই অজান্তে তাঁর দ্‌ন্টর সম্মুখে ভেসে উঠল এক দহীখনী মায়ের ত্র । 
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাণকের তরে দুর্বলতা এসে তাঁর সমস্ত হৃদয় আধকার করে 'নিল। 
ক্ষাণকের সেই দুর্বলতা মুছে ফেলে দিয়ে পুনরায় তান সংযত করে নিলেন 
[নজেকে । একজন মাত্র দুঞখনী মায়ের দুঃখ দর করবার জন্যে তো তান 
আসেন নি। এমাঁন লক্ষ কোটি দুগাখনী মায়ের দুঃখ জঙালা চিরতরে দূর 
করবার জন্যে কাঠন সংকজ্প গ্রহণ করতেই তো অগ্রসর হয়েছেন তিানি। তাঁকে 
সেই পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে । থেমে যাবার মতো কোন উপায় তো তাঁর 
নেই। ভারাক্রান্ত হয়ে গবাক্ষ পথ থেকে ধীরে ধীরে তান সারয়ে নয়ে এলেন 
1নজেকে। তারপর প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে চলে এলেন উদ্যানের বনকটে । 
এক ঝলক বিদন্যতের আলোকে দেখতে পেলেন সাবাথ ছন্দক আর তার 1প্রয় অশ্ব 
কন্থককে 'নয়ে 'নাদ্ট স্থানে সময় মত সেখানে উপাস্থত রয়েছে । বাক্যব্যয় না 
করে কুমার কণ্থকের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, ভারপর ধারে ধারে অগ্রসর হয়ে 
চলতে লাগলো অ্বশ্রেষ্ঠ কণ্থক । নঃশব্রে মৌনমএখে তাদের অনুগমন করে 
চলতে লাগলেন সারাথ ছন্দক। সে সময়ে ঘন মেঘাবৃত গগনে পুনঃ পুনঃ 
অত্যুঙ্জঞল [বদ2াতালোকের আবিভবি ঘটতে থাকে । সেই আলোকের সাহায্যে 
তাঁদের পথ আঁতক্ুম করতে কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দু 
সৌঁদন এভাবে পুনঃপুনঃ অশন সংকেত দ্বারা তাদের গন্তব্য পথের নিশানা 
একে দচ্ছিলেন । কুমারের গৃহত্যাগ বৌদ্ধশাস্ত্ে “মহ।ভানক্মণ” নামে খ্যাত 
হয়ে আছে। তান যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর বয়ন ছল উনান্রশ । 

সারাটি রান এভাবে পথ চলার পর তাঁরা এসে উপাঁস্থছত হলেন ক্ষুদ্রম্োতা 
পাহাড়ী নদ অনোমার তীরে । তখন পূর্ব গগনে আলোর রেখা সবেমান্ত্র দেখা 
দয়েছে। এখান থেকেই কুমারের যান্তা হবে শুরু । এবার সারাথ ছ-ক এবং 
অম্বশ্রেঠ কন্থকের নিকট থেকে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে । শরার থেকে 
একে একে রত্বাভরণ সমূহ' উন্মোচন করে সেগুলোকে 1তাঁন তুলে দলেন সারাঁগ 
ছন্দবের হাতে। তারপর রাজপারচ্ছদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বেশ ধারণ 
করলেন । এখন আর 1তাঁন 1সম্ধার্থ, অথবা কুমার গৌতম নন ॥ এখন থেকে 
তাঁর পাঁরিচক্স, সন্নযাসী গৌতম । তাঁর সন্নযাসীর উপযুক্ত রিন্ত দৈন্য বেশ স্বচক্ষে 
দর্শন করে সারাঁথ ছন্দক সোঁদন অশ্রু সংবরণ করে নিজেকে স্থির রাখতে সমর্থ 
হনাঁন। কি আশ্চর্য! অন্বশ্রেষ্ঠ কন্থকেরও দুই চক্ষু *লাঁবত করে নির্গত 
হাঁচ্ছিল আশ্রুধারা । সদ্য নবীন সন্ম্যাস গৌতম তার প্রিয় অশ্ব কম্থকের মপ্তকে 
দাক্ষণ কর স্থাপন করে আশীবদি জানিয়ে তাকে সন্বোধন করে বলেছিলেন, 
“কন্থক তুমি গৃহে ফিরে যাও ।» অ্বশ্রেন্ঠ কন্থক সৌদিন প্রভুর আজ্ঞা নীরবে 
নত মন্তকে মেনে নিয়েছিল । কন্থককে সঙ্গে নিয়ে সারাথ ছন্দক রাজধানীতে 
ণফরে এলো । রাজধানীতে ফিরে এসে রাজপুরীতে প্রবেশ করার পরই রা 


কম্থক প্রাণত্যাগ করে। কুমার গৌতমের 'মহাভনিক্কমণ” -.কাহিনার্‌ অবতার অবতার, 
উঠত পতিত পশ। ই 
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সময়ে সারাঁথ ছন্দক এবং সেই সঙ্গে অম্বশ্রেষ্ঠ ক্থকের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
মরণ করা হয়ে থাকে। সিম্ধার্থের জন্মের একই 'দনে সারাথ ছন্দক ও. 
অম্বশ্রেম্ঠ কন্থকেরও জন্ম হয়েছিল । 

অনোমার তারে সারাঁথ ছন্দক এবং কন্থককে বিদায় সন্ভাষণ জাঁনয়ে 
উদ্দেশ্যাবহীনভাবে পথ চলতে লাগলেন নবান সন্ন্যাসী গৌতম । এখন আর 
তাঁর 'না্ষ্ট গন্তব্য স্থান বলতে কোন িকছুই নেই। কোথায় যেতে হবে, তা 
এখন তিনি 'নজেই জানেন না। এখন পথই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে। খানিকক্ষণ এভ।বে চলার পর ক্ষ িপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন 
[তানি । আজ আর তাঁর নিকট উত্তম আহার্য বস্তু এবং সেই সঙ্গে সপেয় নিয়ে 
কেউ উপস্থিত হবে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
লোকালয়ে গিয়ে উপাস্থত হতে হল। নবীন সন্ন্যাসী দেখে স্থানীয় লোকালয়ের 
জনগণ একেবারে 'বাঁস্মত হয়ে গেলে। অমন সুন্দর যুবাধয়সের সন্যাসী 
ইতিপুবে তাঁরা কখনও দেখতে পানান। তাঁরা সোঁদন তাঁর ভিক্ষাপান্রাটকে 
পূর্ণ করে আহীর্য বস্তু দান করেন । তাঁদের দেওয়া আহা গ্রহণ করে প্রথমটায় 
তা গলাধঃকরণের প্রবান্ত তাঁর ঞলা না। পরক্ষণেই তাঁর মনে জেগে উঠল 
এখন তো তিনি সন্যাসী মানুষ । ভিক্ষাপান্র হস্তে দ্বারে দ্বারে উপান্থৃত 
হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ দ্বারাই ভাঁকে এখন থেকে জীঁবকা নিবহি করতে হবে। 
তখন 'তনি এক বৃক্ষতলে উপবেশন করে, ভিক্ষালব্ধ সেই আহীার্ন গ্রহণ 
করলেন। তারপর পুনরায় সেই উদ্দেশ্যাবহীনভাবেই পথ চলতে লাগলেন । 
এভানে পথ চলতে চলতে তান এসে উপাস্থত হলেন মল্পদেশের অন্তগত 
অনপয় নামক স্থানে । সেখানে আশ্রমবাসী তাপসগণের সঙ্গে এক সপ্তাহকাল 
সময় কাটালেন। কিন্তু সেখানে তান এমন কোন গুরুর সন্ধান লাভ করতে 
সমর্থ হলেন না, যান মোক্ষ লাভের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। তবে সেখান 
থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারলেন যে, মগরধ রাজ্যের রাজধানী রাজগূহে 
গ্রচুর পাঁরমাণে সাধু সন্তাঁত বাস করেন। সেখানে গেলে হয়তো উপযদন্ত গুরুর 
সন্ধান মিলবে । তখন তান কালবিলদ্ব না করে মগধের রাজধানী রাজগ্‌হের 
উদ্দেশ্যে সেখান থেকে পুনরায় পথে পা বাড়ালেন । 

অবশেষে 1তাঁন এসে উপাস্ছত হলেন রাজগৃহে । জনাকীর্ণ রাজগৃহের 
যেখানেই তান গমন করেন সেখানেই লোকে তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হয়। অমন 
রূপবান তরুণ সন্ন্যাসী তাঁরা স্বচক্ষে কখনও দর্শন করেন নি। ক্রমে এই নবীন 
সন্যাসীর আগমনবাতাঁ গিয়ে পেছাল মগধরাজ 'বান্বসারের নিকটে । রাজা 
ণবান্বসা,রর এমানতেই নাধু সন্ন্যাসীর প্রাত ্বাভাবক একটা আকর্ষণ ছিল। 
তাঁর রাজধানীতে সাধুসজ্জনদের যাতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে 
না হয়, সোঁদকে ছিল তাঁর আত প্রখর দাণ্ট। তাঁর রাজধানীতে এরকম ধরনের 
একজন যূবা সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে শুনে, একাদিন তীন স্বয়ং এসে উপস্থিত 
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হলেন সেই সন্নযাসীর নিকট তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করবার জন্যে । সন্যাসীকে, 
দর্শন করা মান্রই রাজা বিম্বিসার 'বাস্মত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন । 'দিব্যকান্তি 
বিশিষ্ট অমন যুবা পুরুষটি সন্ন্যাসী হয়ে কঠিন তপশ্চর্যা পালন করবে, এটা 
রাজা বিশ্বিসার ষেন কোনমতেই অনুমোদন করতে পারাঁছলেন না। নবাঁন 
সন্ন্যাসীকে সন্ধ্যাস গ্রহণের সব্কজ্প থেকে বিরত করে, তাঁকে পুনরায় গৃহে ফিরে 
যাবার জন্যে অনেক অনুরোধ জানান। কোন মতেই কৃতকার্য হতে না পেরে 
অবশেষে রাজা বিদ্বিসার তরুণ সন্ন্যাসীকে রাজগৃহে অবস্থান করে ধর্মাচরণের 
জন্যে একান্তভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । রাজার সেই বিনীত ও কাতর অনব- 
রোধের উত্তরে সন্ন্যাসী জানান যে, মহাসত্যের সন্ধান লাভের জন্য তান সংসার 
আশ্রম ত্যাগ করে কঠিন সন্ধ্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন, বতাঁদন পর্যন্ত তিনি সেই 
সত্য বন্তুর সন্ধান লাভ করতে না পারেন, ততাঁদন পর্ষন্ত তাঁর পক্ষে এক স্থানে 
আবদ্ধ হয়ে থাকা মোটেই সম্ভবপর নয়। তারপর তান রাজাকে এই' বলে 
আশ্বাস দেন যে, সত্য বন্তুর সন্ধান লাভ করার পর অর্থাৎ নাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ 
করার পর তান পুনরায় রাজগৃহে এসে রাজাকে দর্শন দান করবেন। 

রাজগৃহে অবস্থান করলে অনেক প্রকারের বিঘ এসে উপাস্থত হতে পারে 
এই আশঙ্কায় তান সত্বর রাজগ্‌হ ত্যাগ করে 'বাভন্ন স্থান পারভ্রমণ করতে 
থাকেন। দিনের শেষে একবার মান্ন 'ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করে কোন মতে 
নিজের দেহটাকে সূস্থ রেখে কঠোর সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করতে থাকেন। 
তখনও তান কোন উপযুন্ত গুরুর সন্ধান করে উঠতে পারেনীন। অনেক 
সন্ধানের পর অবশেষে তান সেকালের প্রাসদ্ধ তাপস গরু অড্ভার কালামের 
সন্ধান পেলেন। গুরু অড্ার কালামের ছিল প্রগাঢ় শাস্তজ্ঞান। নবান 
সন্বাসঁকে তান নিজের অধাঁত জ্ঞান লাভের পথ 'নদেশি করেন। সন্যাসী 
গৌতম গুরু অদ্রার কালামের উপদেশ মত আচরণ দ্বারা অল্পাঁদনের মধ্যেই তাঁর 
প্রদা্শত 'াঁদন্ট পথের একেবারে শেব প্রান্তে এসে উপনীত হলেন। কিন্তু 
কেবলমান্র শাস্ত্জ্ঞান অর্জন করে, তিনি কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারলেন না । এবং 
মহাসত্যের সন্ধান লাভ করতেও সমর্থ হলেন না। তখন ?তাঁন সব কিছুই 
গুরুর গোচরে নিয়ে এসে, তাঁর নিকট মহাসত্যের সন্ধান জানতে চাইলেন । গুরু 
তাঁকে সেই পথের নিশানা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, তানি গুরুকে প্রণাম জানিয়ে 
সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং পুনরায় অন্য গুরুর উদ্দেশ্যে বিভন্ন স্থান 
পাঁরভ্রমণ করতে থাকেন। এবারে তিনি সন্ধান পেলেন গুরু রামপাত্র উদ্রকের। 
সেকালে তাপস গুরু অডঢ়ার কালামের মত, গুরু রামপনত্র উদ্রকেরও খ্যাত দেশে 
(বিদেশে পাঁরব্যাপ্ত হয়ে পড়োছিল। নবীন সন্যাসী রামপনত্র উদ্রকের নিকট 
উপস্থিত হয়ে, মহাসত্যের সন্ধান লাভের আশায় তাঁর শরণাপন্ন হলেন । গরু 
রামপূত্র উদ্রক নবীন সন্ন্যাসীকে কৃচ্ছ-সাধন মার্গ অবলম্বন করতে নিেশ 


দিলেন। 


৯৮ বুদ্ধ তথাগত 


দ্বিতীয় গুরুর নিকট থেকে কৃচ্ছুসাধন ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করে তান 
পুনরায় গভীর তপশ্চযাঁয় মগ্ন হলেন । এই' তপশ্চর্যা অত্যন্ত কঠিন। এর নাম 
চতুরঙ্গ সাধনা । এই সাধনরত যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের চারটি বিশেষ 'নয়ম 
অবশ্যই পালন করে চলতে হয়। সেই চাঁরাট বিশেষ 'িয়ম যথাক্রমে ঃ 
তপাস্বতা, রূক্ষাচার, জুগুস্সা ও প্রবিবেক । তপাদ্বতা পালন করতে গিয়ে দেহ 
থেকে সামান্য বন্রখন্ডটুকুকেও তাঁকে পাঁরত্যাগ করতে হল । ফলে শীত গ্রীষ্মে 
তাঁকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে অপারসীম ক্লেশ স্বীকার করে চলতে হয়েছিল ! 
ভক্ষান্ন গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল বারণ । ফলমূল খেয়ে কোন্রকমে শরীরাঁটিকে 
টিকিয়ে রাখতে লাগলেন তান । বৃক্ষ থেকে স্বহস্তে ফলমূল গ্রহণ করাও তাঁর 
পক্ষে ছিল বারণ । বৃন্তচ্যত ফল অথবা ঝরে পড়া বৃক্ষপন্ত্রাদ সংগ্রহ দ্বারা 
কোন রকমে ক্ষুপ্িবাত্ত পালন করে চলতে হয়োছিল তাঁকে । রুক্ষাচার পালন 
করতে গিয়ে শরীরের প্রাত কোন যতুই তাঁর আর রইল না। পাঁড়াদায়ক কন্টক- 
ময় শষ্যা অথবা শমশানে শবাস্থুর উপর শয্যা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে । যাতে 
শরীরে কোন প্রকার সুখের অনুভীত দেখা দিতে না পারে । এখানেই শেষ 
নয়, শরীরের পক্ষে যাতে কোন মতেই বিশ্রামসুখ লাভ হতে না পারে, সেজন্য 
তাঁকে উর্্ধবাহ্‌ হরে তপস্যারত হতে হয়েছিল । এভাবে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক 
আচরণ বাঁধ পালন করতে গিয়ে, তান একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পেশছালেন। 
তাঁর সমগ্র দেহখাঁন একাঁট চমবিত কঙ্কালে পরিণত হল । চক্ষু দু?ট হল 
কোঠরগত । সমস্ত শরীরটি একেবারে ধুলো ময়লায় ঢেকে গিয়োছিল। সেই 
ধূলো ময়লা শরীর থেকে বিদায় দেওয়াও ছল তাঁর বারণ । সামান্য পানীয় 
জলটুকু তাঁকে পান করতে গেলেও অত্যন্ত সতকতার সহিত তাঁকে তা পান 
করতে হতো । কেননা জলাবন্দু গ্রহণ করার কালে অসাবধানতাবশতঃ যাতে 
কোন ক্ষুদ্র কটের ক্ষতি হতে না পারে তার জন্যই ?ছল এই সতকতা। এরই 
নাম জগুস্সা, অথ পাপের প্রাতি ঘণা | প্রাববেক, অর্থাৎ নির্জন বাস পালন 
করবার জন্যে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়োছল একেবারে 'নর্জন ঝনের ভিতর । 
লোকচক্ষুর সম্মুখে উপ্পাস্থত হওয়া ?ছল তার পক্ষে সম্পূর্ণ বারণ । সেইজন্য 
তাঁকে বন থেকে বনান্তরে অনবরতই কেবল ঘুরে বেড়াতে হোত । নির্জন বনের 
মধ্যে সাধনায় যখন তান একেবারে মগ্ন হয়ে যেতেন, সে সময়ে অনেক দুষ্টু 
রাখাল বালক তাঁকে নানাভাবে উত্যন্ত করতো । তাঁর কর্ণকুহরে সরু শুকনো 
ডাল প্রবেশ কাঁরয়ে দিত, নয়ত তাঁর নগ্ন দেহের উপর মলমূত্র নিক্ষেপ করতো । 
রাখাল বালকগণের সে সব অত্যাচার উৎপাড়ন 1তাঁন নীরবে সহ্য করে যেতেন । 
তাদের প্রাত কোন প্রকার বিরান্ত প্রকাশ করা দুরে থাক, তিনি তাদের প্রাত 


অপাঁরসীম স্নেহ পোষণ করতেন । 
এই কঠোর চতুরঙ্গ তপস্যা তান পালন করে চলোছলেন, গয়ার অদূরে 


গভীর বনের মাঝে । তাঁর এই কঠোর কৃচ্ছুসাধন ব্রত পালন সময়ে পাঁচজন তরুণ 


বন্ধ তথাগত ৯৯ 


ব্রাহ্মণ তাপস তাঁর প্রাতি আকৃষ্ট হন। সেই পাঁচজন তরুণ- তাপস তাঁর কঠোর 
তপশ্চযয়ি মুগ্ধ হয়ে, আদর্শ সন্যাসী রূপে তাঁকে গুরুর পদে বরণ করে নিয়ে- 
ছিলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তারা তাদের গুরুর সেবায় এবং পাঁরচযয়ি 
আত্মীনয়োথ করেছিলেন । এই পাঁচজন তরুণ তাপস যথারুমে $-_কৌন্ডিন্য 
অশ্বাঁজৎ, বাস্প, মহানাম এবং ভদ্রক। এদের প্রধান ছিলেন কৌন্ডিন্য । 

এভাবে চতুরঙ্গ সাধন পথ আশ্রয় করে, সাধনব্রত পালন করতে গিয়ে তান 
প্রায় উথানশীন্ত রাহত হয়ে পড়লেন। তাঁর পক্ষে আর উঠে দাঁড়াবার মতো 
শান্তটুকু পর্ধন্ত অবাঁশন্ট রইল না। শরীরের এই দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মনও 
ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল । অথচ যার জন্যে এত ক্লেশ স্বীকার 
করতে তান বাধ্য হয়েছিলেন, তার কোন সন্ধান করে উঠতে সক্ষম হলেন না। 
তখন স্বভাবতই তাঁর মনে সন্দেহ এসে দেখা দিল, ভার সাধনপথের কোথাও 
নিশ্চয়ই বড় রকমের কোন গলদ রয়ে গিয়েছে, যোঁট তার 'সাঁদ্ধর পথের প্রবল 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এমন কঠোর ব্রত পালন করার পরেও যখন 'তাঁন 
তাঁর সেই অভ ”সত ফললাভের পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হলেন না, তখন তাঁর 
মনে বদ্ধমূল ধারণা হল যে, এই কাঁঠিন তপশ্চ্যা দ্বারা 'সাদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয় । 
দেহ ও মন যাঁদ সচ্ছ না থাকে, তবে সেই অভীপ্সত ফললাভের সম্ভাবনা সদর 
পরাহত হরে পড়ে । এবারে একটি মাত্র প্রশ্নই বার বার প্রবলভাবে তাঁর মনকে 
নাড়া দিতে থাকে । 'সাদ্ধলাভের তাহলে উপায় ক? কোন পথে অগ্রসর 
হলে সাদ্ধলাভ সন্ভব 2 যখন এই প্রশ্নের সমাধান খুজে বের করবার জন্যে 
তাঁর মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলছে, সে সময়ে দূর থেকে তাঁর কানে ভেসে 
আসতে থাকে বাঁণার সুললিত সুমধুর ঝঙ্কার ধবান। সেই অপূর্ব সরলহরা 
তাঁর উদ্বালত প্রাণে বু'লয়ে দিল শান্তর 1স্নপ্ধ পরশ । একান্তভাবে তন্ময় 
হয়ে শুনতে থাকেন তান বীণার মেই অপূর্ব বঙ্কার ধবান। একটু পরে সেই 
বাঁণার ধ্বনি মান্রা ছাঁড়য়ে আত দ্রুত লয়ে বেজে উঠলো । এতে তাঁর মন 
বিরক্তিতে ভরে গেল। একটু বাদে আবার সেই সুর ধীরে ধীরে নিচে নেমে 
এল এবং অত্যন্ত টিমে তালে বাজতে আরম্ভ করলো । এবারও পর্বের মতই 
তাঁর মন বিরান্তুতে ভরে উঠল । 'নজের অজান্তে 'বরাস্ততে তান অস্ফুট 
উচ্চারণ করে উঠলেন, “না না, এটাও নয়।” তারপর বীণার তন্দী যখন মাঝ 
পথে ঠিক করে বাঁধা হল, তখনই কেবল তা থেকে অপূর্ব সুরলহরী 'নর্গত 
হতে লাগল । মাঝ পথে বাঁধা সেই সুরলহরী, এবারে তীর প্রাণে বুলিয়ে দিল 
শান্তির পরশ । নিজের অজান্তেই তান উচ্চারণ করলেন, “হ্যা, ঠিক হয়েছে ।৮ 
এবার তিনি অন্তরে অনুভব করলেন, মানুষের শরীর যন্ত্রাটও ওই বীণা বাদ্য- 
যন্ত্রটিরই মত। বাণার তন্ত্রী *লথ গাঁতিতে বাঁধার ফলে যেমন তা থেকে 
সুরলহরী নির্গত হচ্ছিল না, তেমান আবার উচ্চগ্রামে তন্ত্র বাঁধার ফলেও তা 
থেকে উপযুস্ত সুরলহরা 'নির্গত হচ্ছিল না। যখন শলথগাঁত ও উচ্চগ্রাম উভয়ই 


২০ বৃদ্ধ তথাগত 


পাঁরত্যাগগ করে মাঝপথে তন্তরী বাঁধা সম্পূর্ণ হল, কেবল তখনই' তা থেকে অপ্পর্ব 
সুরলহরী 'নর্গত হতে লাগল । সে রকম এই শরীর যম্ত্রাটকেও যাঁদ বলাস- 
ব্যসন অথবা কৃচ্ছসাধন এই উভয়বিধ পন্হা থেকে নিবৃত্ত করে ঠিকমতো মাঝা- 
মাঁঝ জায়গায় এনে দাঁড় করানো সম্ভব হয়, তবেই তা দিয়ে অভাম্ট ফললাভের 
সদ্ভাবনা উদ্জল হয়ে দেখা দেবে । আয়ত নে দ্াট মদ্ূত করে 'তাঁন 
সর্বপ্রথম অনুভব করতে লাগলেন, মধ্যম পন্হা অবলদ্খন করাই শ্রেয়ঃ। তান 
সেখানেই তাঁর কঠোর সাধনপথের সমাপ্তি টেনে দিলেন। এবার 'তাঁন 
অবলম্বন করলেন মধ্যম পন্হা। পণ্ুতাপসগণ যাঁরা এতাঁদন ধরে কৃচ্ছুসাধনে 
ব্রতী সম্যাসী গৌতমকে নিজেদের গুরু বলে মেনে নিয়ে তাঁর সেবায় আত্মীনয়োগ 
করোছিলেন তাঁরা তাঁদের গুরুর এই আকাঁম্মক পাঁরবর্তনে নিতান্তই ক্ষুব্ধ 
হলেন। তাঁদের মনে তখন দত প্রত্যয় দেখা দিল যে, এতাঁদন ধরে তাঁরা যাঁকে 
গুরুর আসন দান করে তাঁর সেবা যত্ব করে চলোছলেন তাঁদের সেই গুরু, খাঁষ 
গৌতম হঠাং পথভ্রন্ট হয়ে বিলাঁসতার পঞ্কে 'নমাঁজ্জত হয়েছেন। সুতরাং 
এখন থেকে তাঁকে আর গুরু বলে মেনে নেবার কোন প্রয়োজন নেই । তবুও 
একবার শেষ পর্যন্ত না দেখে, তাঁরা কোন "স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না বলে 
মনস্থ করলেন। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে তাদের অবশ্য বেশী সময় 
আতিবাহিত করার কোন প্রয়োজন হয়াঁন । 

খাঁষ গৌতম মধ্যম পন্হা গ্রহণ করে পুনরায় সাধন পদ্ধাতি আরম্ভ 
করেছেন । এই মধ্যম পন্হা অবলম্বন করার ফলে 1তাঁন হৃদয়ে শাশ্তি অনুভব 
করতে লাগলেন । তাঁর মনে তখন দ' প্রত্যয় দেখা দিল, আঁচরেই তান অভ ্ট 
ফললাভ করতে সমর্থ হবেন । বৈশাখী পঠার্ণমার তাঁথ যতই এগয়ে আসতে 
থাকে, ততই তাঁর মন প্রাণ যেন কিসের এক অব্ন্ত আনন্দে পুলাকত হয়ে উঠতে 
থাকে। তাঁর তখন কেবলই মনে হতে লাগল, সত্বরই তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ 
হতে চলেছে। বৈশাখী প্ার্ণমা পক্ষের চতুর্দশী 'তাঁথর প্রভাতে নৈরঞ্জনা 
নদীতে স্নানপর্য সমাধা করে তীরে উঠে তান এক বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে 
বসলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তান একেবারে ধ্যানে বিভোর হয়ে গেলেন। 
এমন সময় স্থানীয় সম্পন্ন গৃহস্থ কুলবধু সুজাতা, পূর্ণা নামে দাসী সহ সেখানে 
এলেন। দাসীর হস্তে স্বর্ণীনার্মিত পান্রে সুরাচত পায়েস। যে বৃক্ষতলে খাঁষ 
গৌতম ধ্যানে ঠাবভোর হয়ে বসেছিলেন, সেই বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম 
জাঁনয়ে সুজাতা হীতিপূর্কে মানত করে গিয়োছিলেন যে, তার যাঁদ পাত্রসন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, তবে তান পুনরায় এসে বৃক্ষদেবতাকে শ্রদ্ধার্থা নবেদন করে 
যাবেন। এর পর সুজাতার ঘর আলো করে, তার কোলে সোনার চাঁদ ছেলে 
এসেছে । সেই জন্যই আজ চতুদশী 'তাথতে ম্বর্ণপান্রে সুরচিত পায়েস নিয়ে 
এসেছেন তান বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘয নবেদন করবার জন্য । বৃক্ষের 
ছায়ায় অমন ধ্যানমণ্ন শান্ত সৌম্য সন্যাসীকে দেখতে পেয়ে সুজাতার মনে দু 


বন্ধ তথাগত ১ 


প্রত্যয় জন্মালো যে স্বয়ং বৃক্ষদেবতাই সেখানে সন্ন্যাসীরূপে অবস্থান করছেন । 
সুজাতা তখন দাসার হস্ত থেকে পায়েসের ভান্ডাঁট স্বহস্তে গ্রহণ করে, ভান্তভরে 
সেটিকে নিবেদন করলেন খাঁষ গৌতমকে । খাঁষ গৌতম স:জাতার হস্ত থেকে 
সেই পুজোপহার উভয় হস্তে সাদরে গ্রহণ করে, সেই আসনে বসেই সসংযত 
ভাবে আহার করলেন, সেই সুরঁচিত পায়েস । এাঁদকে বনমধ্যে বক্ষের আড়ালে 
নিজেদের গোপন রেখে পণ্চতাপসগণ প্রত্যক্ষ করলেন সেই ই নাটকীয় দৃশ্যের 
অবতারণা । তখন খঁষি গোতমের প্রাতি ঘৃণায় তাদের নাসকা কুণ্তত হল। 
এবার তাদের মনে তাদের গুরু খাঁষ গৌতম সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই 
রইলো না। তাঁরা তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন, খাঁষ গৌতম 
শুধু পথন্রস্টই নন, বিলাসতার পাপপহ্কেও তিনি নিমাব্জত হয়েছেন । তখনই 
তাঁরা তাঁদের গুরুকে পাঁরত্যাগ করে, উপযুক্ত নতুন গুরুর সন্ধানে বারাণসণর 
পথে পা বাড়ালেন এবং শেষ পর্যন্ত হীসপতনে এসে উপাস্থভ হলেন । 

সুজাতার নিবোঁদত পায়সান্ন গ্রহণ করে তান শরীরে পুনরায় যেন বল 
ফিরে পেলেন। বহ্র্দন এমন উংকৃষ্ট সুমধূর ভোজ্ঞব্রব্য তিন গ্রহণ করেন 
নি। এ আহার মুছে দিল তার দীর্ঘ ছয় বংসরের 1ন"্ষল সাধনার পুঞীভূত 
শরীরের গ্লাঁন। আহার শেষে সামান্য মৃৎপান্রের মতোই তিন সেই স্বর্ণ- 
পান্রটিকে নদীর জলে 'নক্ষেপ করলেন। নক্ষপ করার পর পান্রাট কিন্তু 
নদীর জলে ডুবে গেল না। স্রোতের টানে এগয়ে চলতে লাগল । খাঁষ গৌতম 
খানকক্ষণ পরন্তি লক্ষ্য করলেন পান্রাটর গত । এগয়ে চলা পান্রাট যেন 
কিসের হীঙ্গত দিয়ে গেল খাঁধ গৌতমকে । তখন তান পান্রখানকে অনুসরণ 
করে নৈরঞ্জনার তাঁর ধরে এশয়ে চলতে লাগলেন । এভাবে চলতে চলতে ক্লমে 
অপরাহ্ন শেষে সন্খ্যা ঘনিয়ে এল, আর তার সাথে সমস্ত গগন স্লাবিত করে, 
দেখা দল বৈশাখী পঠার্ণমার শুভ্র আলোকধারা । সেই সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর- 
খানকে স্লাবত করে দেখা দিল অপূর্ব আলোর ঝরণা ধারা । তাঁর সমস্ত দেহ 
মন ধেন 'কিসের এক অব্যন্ত আনন্দে মেতে উঠলো । এমন সময়ে সম্মুখে তানি 
দেখতে পেলেন, তপস্যার পক্ষে উপযুক্ত আতি রমণীর বনভ্ীম । িবলম্ব না 
করে সেই রমণীয় বনভ্ীমতে এক অশ্ব তরুতলে আসন গ্রহণ করলেন 'তান। 
সাদ্ধলাভ না করে আসন ত্যাগ করবেন না তানি, এই কঠিন প্রাতিজ্ঞা নিয়ে 
আসন গ্র্ণ করার পর তানি ঘোষণা করলেন ঃ 

“ইহাসনে শবয্যতু মে শরারং ত্বগান্থ-মাঅং প্রণরক ধাতু । 
অপ্রাপ্য বোঁধং বহুকল্প দুল্লভং নৈবাসনাং 
কায়মতশ্চ লিষ্যতে ॥ 

(এ আসনে আমার হাড়, মাংস, চামড়া শুকিয়ে যাক, দেহ বিলীন হোক 
তবুও সাঁদ্ধলাভ না করে ত্যাগ করবো না এই আসন । ) 

খাষ গৌতমের উচ্চাঁরত এই কাঁঠন প্রাতিজ্ঞাবাণী শুনে সমগ্র মার রাজ্য 


খু. বন্দ্ধ তথাগত 


কাঁষ্পত হয়ে উঠল । স্বয়ং মার তার ছয় কন্যা সহ, সমগ্র রিপুবাহনী সঙ্গে 
নিয়ে এসে উপাচ্ছত হলেন সেই বনভূমিতে । তার একমান্্ উদ্দেশা যে করেই 
হোক খাঁষ গৌতমকে প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে তাঁকে তপস্যা থেকে চ্যুত করতেই 
হবে। মহাভানক্কমণের রাঁন্রতেও মার কুমার গৌতমকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে 
নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল । কিন্তু কুমার গৌতমের দ্‌ঢ় সহ্কল্পের নিকট 
শেষ পর্যন্তি তাকে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যেতে হয়েছিল । তাই আজ সে 
তার ছয় কন্যাসহ সমগ্র রপুবাহিনী নিয়ে পুনরায় এসে উপাস্থত হয়েছে তার 
প্রথমবারের পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে । মারের রিপুবাহনন প্রথমে 
খাঁষ গৌতমকে নানাভাবে উত্যন্ত করার চেষ্টা করে। তাদের সেই প্রচেম্টা বিফল 
হলে তারা তখন নানা প্রকার ভীত প্রদর্শন করতে থাকে । তাদের সঙ্গে যোগ 
দয়ে মারের ছয় কন্যা সুপেয় পাঁরপূর্ণ সুবর্ণ কলসা হস্তে প্রায় ঠববসনা অবস্থায় 
খাঁষ গৌতমের সম্মুখে হাস্য লাস্যে এবং কুংসং দেহ ভাঁঙ্গমা দ্বারা তাঁর ধ্যান- 
ভঙ্গ করার জন্যে নিম্ফল প্রয়াস চালালো। খাঁষ গৌতমের দাম্টকে আকর্ষণ 
করতে তারা কোনমতেই সমর্থ হল না। সযণ্তের পুঝেই মারের রিপুবাহিনন 
সম্পূর্ণভাবে পরাভব স্বীকার করে অবশেষে পলায়নে বাধ্য হল। 

খাঁষ গৌতম আসনে উপবেশন করার প্রায় সাথে সাথেই গভীরভাবে ধ্যান- 
শনমগন হলেন। ক্রমে একাঁটর পর একাঁট করে তান ধ্যানের বাঁভন্ন স্তর 
আতক্রম করতে লাগলেন । সর্বপ্রথমে তিন ধ্যানের যে স্তরাট আতর্রম করলেন, 
তার নাম “পূবাঁনবাসান্স্মৃতি” । এই স্তর আততক্রম করার পর তিন তার পূর্ব 
পূর্ব জন্মের চিন্রসকল দপ“ণে প্রাতফাঁলত প্রাতীবহ্বের ন্যায় পার্কারভাবে 
দেখতে পেলেন এবং জা'তিস্মর হলেন । এই জ্ত্রান তান লাভ করেছিলেন সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ হবার পর, রাঁত্রর প্রথম ভাগে । এর পর ধ্যানের যে স্তরটি তান 
আতন্রম কর'লন, ভার নাম “গ্যুতোংপাত্ত” । এই স্তর আতকম করার সাথে 
সাথে তাঁর 1নকট জন্ম-মৃত্যুর সকল রহস্য উদ্ঘ।টিত হয়ে গেল। তখন তিনি 
জীব জগতের মাসা যাওয়া সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এই জ্ঞান তাঁর 
আয়ত্বে এল রান্রর "দ্তীয় প্রহরে । রাঁনর তৃতীয় প্রহরে তিনি আতরুম 
করলেন ধ্যানের সর্বশেষ স্তর । এই স্তরের নাম “আশ্রবক্ষয়” । এই স্তরে 
উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে তাঁর মন থেকে কামনা বাসনা প্রভাত সর্বপ্রকার রিপু 
চিরতরে নিম্ল হযে গেল । এবার তান হলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও বন্ধনহীন । 
এখানেই ₹ তাঁর বৃদ্ধত্ব প্রাণ্ত। এ অবস্থাকে কোন মতেই বণনা কণা লস্ভব 
নয়। ভাষা এখানে সম্পূর্ণ মক । সাধনার চরম শিখরে এবার 1তাঁন আরোহণ 
করলেন । এবারে হলেন তান বুদ্ধ । এখানেই হল তাঁর সর্বপ্রকার কর্তব্যের 
অবসান। এরপর করণীয় বলতে তাঁর পক্ষে আর ছুই নেই। তখন তিনি 
নিজেই উচ্চারণ করে উঠলেন, “নত্খী উত্তর করণীয়ং” ৷ এখন থেকে তাঁর বুদ্ধ 
জীবনের আরম্ভ । এখন আর তান খাঁষ গৌতম নন। এখন থেকে তিনি 
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হলেন প্রভু বৃদ্ধ । যোঁদন তান বৃত্ত প্রাপ্ত হলেন, সেই দিনই তাঁর পণ্যন্রিশ 
বছর আর"ভ হয়েছিল। খাঁষ আসিতের ভাঁবষ্যদ্‌বাণী সফল হল। 
বৃদ্ধত্ব লাভের পর সঙ্গে সঙ্গে তান অন্তরে অনুভব করতে লাগলেন বিপুল 

আনন্দ । সেই অসীম আনন্দে অধীর হয়ে সেই আসনে উপাঁবন্ট অবস্থায়ই 
সমস্ত বনভ]ম প্রকর্পিত করে তিন আপন মনে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন £ 

অনেক জাতি সংসারং সন্ধ্যাবসসং আনাব্বসং 

গহকারকং গবেসন্তো দুকখা জাত পুনপ্পুনং 

গহকারক দিটগোস পুন গেহং ন কাহাস 

সন্বা তে ফাসূকা ভগগা গহক্‌টং বসধাখতং 

বিসংখারগতং চিত্বং তনহানং খয়মজঝগা ॥ 

বহু জন্ম ব্যর্থ ভাবে 'ফাঁরয়াঁছ তাহার সম্ধানে 

এই দেহ গৃহ মোর কে কোথায় গাঁড়ছে গোপনে 

ওগো গৃহকার ! আজ এই" দনে দৌখনু তোমায়, 

কৃতকাথ” হবে নাকো তুম আর গৃহ রচনায়, 

যত ছিল কাঁড়কাঠ ভাঙ্গয়াছ আম একে একে 

উন্মুলিয়া গৃহক্‌ট চিরতরে চোখের পলকে । 

সকল সংস্কার আজ গেছে খাস মোর চিত্ত হতে । 

তৃষ্ণা নঃশেষিত করে মণ্ন আম বিপুল শান্তিতে । 

€( শীলানন্দ ব্রহ্ষচারী কৃত অনুবাদ ) 


ক্রমে প্রভাত আলোর রেখা দেখা দিল। অসীম আনন্দে তাঁর হৃদয় মন 
এতই উদ্বোলত হয়ে উঠোছল যে, আসনখানিকে ত্যাগ করার কথাটি পর্ধন্ত 
তাঁর মনে দেখা দেয়ন। সেই আসনথানতে আবচালিত চিন্তে একই অবস্থায়, 
[তিনি আরও সাতাঁট দিন কাটিয়ে দিলেন । এই সাতাঁট 'দিনের মধ্যে তিনি 
শরীর কৃত্যাদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন । সাতাঁদন পরে যখন তান 
আসনখা'ন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সর্বপ্রথম তাঁর মনে এল অম্বথ 
বৃক্ষাটর কথা । যার সৃশীতিল ছায়ায় বসে তান 'সাদ্ধলাভ করতে পেরেছেন । 
বৃক্ষাটর প্রাতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ ভরে গিয়েছিল । অপলক 
নয়নে বৃক্ষটর প্রাণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে, নয়নজলে প্রথমে তাঁকে 
শ্রদ্ধার্ঘা নিবেদন করলেন । তারপর যোড়করে বৃক্ষাটর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন 
করলেন । বৌদ্ধশাস্ত্ে এইটি বুদ্ধের বোঁধিতরু পূজা নামে খ্যাত হয়ে আছে । 
বৃক্ষটর' ছায়ায় বসে তিনি 'সাঁদ্ধলাভ করতে সমর্থ হয়োছলেন বলে, বক্ষাটকে 
বোধিবক্ষ বলা হয়ে থাকে । 

বোধিতরুর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে, উদ্দেশ্যাবহীনভাবে তান 
পথ চলতে থাকেন, এবং এভাবে খানক দূর পর্ধন্ত অগ্রসর হবার পর, আর 
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একটি বিশাল বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে আসন গ্রহণ করলেন। এই. 
বৃক্ষাটকে বলা হত অজপাল বটবৃক্ষ। রাখাল বালকেরা অজপাল 'নয়ে বনের 
মধ্যে এসে মধ্যাহ্ন দিনে এর সঃশীতল ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করতো, সেই জন্যই 
বৃক্ষটি অজপাল বটবৃক্ষ নামে পাঁরাঁচত হয় । বৃদ্ধ যখন সেই অজপাল বটবৃক্ষের 
ছায়ায় সবেমান্র এসে দাঁড়য়েছেন, সে সময়ে মারের তিন কন্যা, রাঁত, অরাত ও তৃষ্ণা 
তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তারা তিনজনেই হাস্য, লাস্য ও বাভন্প্রকার 
অঙ্গভাঙ্গমা পরিবেশন করে পুনরায় বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করতে 
থাকে । ইতিপূর্বে তারা যে পরাজয় স্বীকার করে পলায়নে তংপর হয়োছল, 
সেজন্য তারা কিছুমাত্র লঙ্জত নয় । শেষে বৃদ্ধ মারের তিন কন্যাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, যার মন থেকে কামনা, বাসনাসহ সবপ্রকার আসীন্ষ চিরতরে 
নির্মল হয়ে গেছে তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বৃথা প্রয়াসের প্রন্নোজন ?ি ১ 
বুদ্ধের বচনে মারের তিন কন্যা সেখান থেকে পুনরায় পলায়নে বাধ্য হয় । 

এরপর বৃদ্ধ সেই বক্ষটির সৃশীতল ছায়ায় আসন গ্রহণ করে সেখানে আরও 
সাতাঁট দিন সম্পূর্ণ ধ্যানমণ্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাঁটয়ে দেন। সাতাঁদন পরে 
ধ্যানভঙ্গের পর যখন তান পুনরায় নয়ন মেলে তাকালেন, তখন দেখতে পেলেন 
একজন ব্রাঙ্মণকে | প্রাঙ্ণণ সেই পথ 'দয়ে কোথার যেন ধাঁচ্ছলেন । তান 
আসনে উপাঁবিষ্ট সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে গবেদ্খিভ- 
ভাবে তাঁকে কয়েকটি প্রম্ন জিন্দেস করলে, বৃদ্ধ যথাযথভাবে সে সকল প্রশ্নের 
উত্তরদান করেন। বৃদ্ধের উত্তর শুনে ব্রাহ্ষণ ভখন গা ঢাকা দিনে সরে পড়েন । 
এই একটি মাত্র লোক ব্যতীত গত দু'সপ্তাহের মধ্যে অপর কোন লোকের সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি । 

অজপাল বটবৃক্ষ ত্যাগ করে এরপর তান চণে এলেন 1নকটবত মূচলন্দ 
নামক স্থানে । সেখানে এসে তিন একট বৃক্ষের ছায়ায় আসন গ্রহণ করে ধ্যানে 
বিভোর ইয়ে গেলেন । কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে পাঁরপূর্ণ হয়ে 
উঠল। এবং মুষলধারায় বর্ষণ চলতে লাগল । সে সময়ে একটি বিশালকায় 
সর্প এসে বুদ্ধের দেহটিকে বেস্টন করে তাঁর মস্তকের উপর বিশাল ফণা বিস্তার 
করে তাঁকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে লাগল । সাতাঁদন ধরে এই একই 
ভাবে বর্ধণ চলল এবং সেই সর্পরাজ একই ভাবে বৃষ্টির হাত থেকে তাঁকে রক্ষা 
করলেন । সাতীদন পর আকাশ বর্ষণমুক্ত হলে বৃদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হল এবং 
কত'ব্য শেব করে সর্পরাজও সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন? বর্ধণ 
শেষে প্রভাতের আলোয় সেই বনভ্যাম উদ্জবল হয়ে উঠেছে । সেই সুন্দর নিজ'ন 
বনভূমিতে বুদ্ধ ভাবাবেগে নিজের মনে গেয়ে উঠলেন £ 


সুখো বিবেকো তুটঠস্স সৃতধম্মসস পসসতো 
অব্যপঙ্গজং সুখং লোকে পানভ্তেষ্‌ সংষমো 
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সখা বিবসতা লোকে কামনং সমাতককমো - 
আস্মমানস্স যো বিনোযো এতং বেপরমং সৃখং । 
(-_মন যার ডূবিয়াছে ধর্মের গভীরে 
তুষ্ট সদা মন লাঙ্ঘ ক্ষোভের সমণরে 
তাহার 'বাবস্তবাস কি আনন্দময়, 
আহংসা বাড়ার তার আনন্দ সয় । 
বৈরাগ্য আনন্দময় কামনা বর্জন 
পরম আনন্দ আহা আদ্নতানাশন । ) 
( শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত অনুবার ) 
বদ্ধত্ব লাভের পর একের পর এক ধ্যানগন্ভীর অবস্থার মধ্য পিয়ে বুদ্ধ 
তন সপ্তাহ সময় কাটিয়ে দিলেন । এই দীঘ সময়ের মধ্যে তান কোন আহীর্ষ 
গ্রহণ করা তো দুরের কথা সামান্য জলটুকু পযন্তিও গ্রহণ করার প্রয়োজন 
ভব করেনান। সুজাতার নিকট থেকে পায়সান গ্রহণ করার পর, আজ 
একুশীদন পরে তান পুনরায় আহার গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করলেন । বুদ্ধ 
ধীরে ধীরে সেই বনভাম থেকে বোরয়ে এসে রাজপথের িিকটে এলেন এবং 
একাট পিয়াল বৃক্ষের নীচে ভিক্ষাপান্র হস্তে দন্ডায়মান হলেন । সে সময়ে 
উৎকপ দেশীয় বাঁণক-যুগল তপসস; ও ভাল্পক পণ্য বোঝাই গোশকটসমূহ নিয়ে 
সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন রাজধানখ রাজগ্ৃহেব উদ্দেশ্যে । এমন সময় অকম্মাৎ 
তাদের পূর্ববতাঁ শকটখানর গাতি বাধা পেল। সেই সঙ্গে পশ্চাতের শকট- 
সমূহের গতিও রুদ্ধ হল। এভাবে শকটের গত বাধাপ্রাপ্ত হবার কারণ 
অনুসন্ধান করবার জন্য উভয়েই প্‌বিতাঁ শকটখানির দিকে এগয়ে গেলেন । 
সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই উভয়েই দেখতে পেলেন, দিব্যজ্যোতসম্পন্ন 
অপূর্ব একাঁট সাধু পুরুব ভিক্ষাপান্র হস্তে তাদের শকটাটর সনমুখে দ'ডারমান 
অবস্থায় রয়েছেন। অমন স্নিগ্ধ দীপ্ধি সমন্বিত সাধু পুরুষ বাঁণকদয় 
ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি । প্রথম দর্শনেই বাঁণকদয় এতই আঁভভ.ত 
হয়ে পড়েছিলেন যে, আর কালাবলম্ব না করে, তারা সেখানেই বুদ্ধের চরণ- 
প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে, ভার শরণ কামনা করে বলে উঠলেন, প্রভু, আমরা আপনার 
শরণ নলাম, আমরা আপনার ধর্ম গ্রহণ করলাম । বাঁণকদহয় এর পর নিজেদের 
খাদ্য ভাণ্ডার খুশে বুদ্ধের ভিক্ষাপান্রখানিতে উতকৃণ্ট ছাতু ও মধু ঢেলে 
দিলেন। বদ্ধ তাদের দেওয়া সেই আহার্য সেখানে বসেই সংসংষতভাবে 
আহার করলেন । িদ্ধিলাভের পর বুদ্ধের সেই প্রথম আহার্য গ্রইণ। এই 
বাঁণকদয়ই সর্বপ্রথম দিহশরণ উচ্চারণ করোছলেন বলে বৌদ্ধ জগতে এ'রা 
দুজনে প্রথম দিববাচিক উপাসক 'হসাবে অমর হয়ে আছেন । 
এবারে বৃদ্ধ ভাবতে লাগলেন, কাকে জানাবেন সর্বপ্রথমে তাঁর অপূর্ব 
+সাম্ধলাভের উপায় বৃত্তান্ত। তখন তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর প্রথম গুরু 


খ্৬ বৃদ্ধ তথাগত 


অঢ়ার কালামের কথা । তাঁর মত সর্বশাস্জ্ঞ পণ্ডিত নিশ্চয়ই হ্ৃয়ঙ্গম করতে 
সমর্থ হবেন, মহাজ্জান লাভের উপায়ের পথ । তখনই তান জানতে পারলেন 
যে, গর, অদ়্ার কালাম আর ইহলোকে বর্তমান নেই ৷ মাত্র এক সপ্তাহকাল 
পূর্বে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন । তখন তাঁর মনে পড়ল তাঁর 
দিবতীয় গুরু রামপন্ত্র উদ্রকের কথা । কিন্তু তিনিও তো কছাঁদন হোল গত 
হয়েছেন। তখন 1তান মনে মনে একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, 
কারুর 'নকটই 'তান ব্যক্ত করবেন না তাঁর অপূর্ব সাদ্ধিলাভের পথ ।॥ কেননা 
যে পথের সন্ধান সহজে লাভ করতে পারা ধায় না এবং যে পথে চলতে হবে 
একমান্র নিজেকে, সে পথের সন্ধান দলেও লোকে তা গ্রহণ করতে পারবে না। 
সুতরাং সে সংকল্প ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ৷ জীবনের অবাঁশন্ট দিনকাঁটকে একান্তে 
নিভৃতে কাঁটয়ে দেবার সব্কজ্প গ্রহণ করে তিন পূনরায় চলে এলেন বোঁধ- 
বৃক্ষের নিকটে । বোঁধবৃক্ষের সান্নকটস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহনের উদ্দেশ্যে 
অগ্রসর হতে 1গয়ে, একটু আগেই তান যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, কারুর 
1নিকটই ব্যক্ত করবেন না তাঁর 'সাঁদ্ধলাভের উপায়, সেই সঙ্কজ্পের আমল 
পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূতে। পুজ্কারিণীতে তখন ছোট বড় প্রম্ফুটিত, অর্দ্ঘ 
প্রস্ফুটিত প্রভাত বাভন্ন প্রকারের প্রচুর পারমাণে পদ্মফ,লে ভরে ছিল। 
কোনাট জলরেখার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে, কোনাঁট মৃণালদণ্ডে ভর করে উর্ধে 
প্রস্ফুটিত হয়ে আছে । আবার কোনাট প্রস্ফুটিত হধার মত সুযোগ থেকে 
সম্পূর্ণ বাঁ%থভ হয়ে আছে । বাভন্ন অবস্থায় বাঁভন্ন প্রকার পদ্মফুল প্রত্যক্ষ 
করার পর, তাঁর মনে তখন আপনা থেকেই প্রতীতা জন্মাল যে, জগতের মনুষ্য 
সমাজের অবস্থাও ওই পদ্কীরণীটির পদ্মফুলগুলোর অবস্থারই অনুরূপ । 
কেউ স্থল বাঁদ্ধসন্পন্নত় কেউ তিক্ষয বাদ্ধদীপ্ত, কেউ মলিন, কেও ভীরু 
প্রকীতর, আবার কেউ মহান ইত্যাঁদ । মধ্যমপন্থা অবলদ্থন করে সাধন পথে 
অগ্রসর হবার পুরে তিন আঁবম্কার করোছিলেন যে, মানুষের দেহ্যন্তাট 
বণাবাদ্য মন্ত্র অনুরূপ । এবার পুজ্কারণীটির 1বভিন্ন অবস্থার পদ্মফুলের 
মধ্যে তান 'বাঁভন্ন অবস্থার মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পেলেন । 
এবারে ভান তাঁর পূর্বের সং্কষ্প পারত্যাগ করে 'স্থর সদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, 
যে, জগতে যখন 'বাভন্ন ভাবের এবং বিভিন্ন প্রকারের লাক রয়েছে, তখন তার 
জ্ঞাত সত্যোপলাব্ধর পথ গ্রহণ করার মত উপযুন্ত লোকও 'নশ্চয়ই রয়েছে । 
সুতরাং তাদের জন্যে অন্ততঃ মহাজ্ঞান লাভের পথ উন্মুন্ত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। এবারে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপননত হবার পর তাঁন সেই পুজ্কারিণীর 
তারে দাঁড়িয়েই বজুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, “অমৃতের দ্বার সকলের জন্য উন্মত্ত 
হোক” । পদুকরিণীর তারে যেখানে দাঁড়য়ে তান এই ঘোবণা করৌছিলেন, 
প্রব্তীকালে ভারতের আঁবস্মরণীয় সম্রাট ধমাশোক সেই স্থানাটতে লাল বেলে 
পাথরের একটি অনূচ্চ স্ত'্ভ স্থাপন করে চিরকালের জন্য সেই পাঁবন্র স্থানাটিকে 
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চাহ্ৃত করে রেখে গিয়েছেন । সেই স্তম্ভট আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় 
রয়েছে। - 

মানব কুলকে অমৃতের সন্ধান দেবার জন্যে মনে মনে স্থির সং্কজ্প গ্রহণ 
করে পুনরায় ফিরে এলেন অজপাল বটবক্ষাটর নিকটে । সেখানে এসে তান 
ভাবতে লাগলেন, কাকে প্রথম জানাবেন তাঁর ধর্মের পথ । তখন তাঁর মনে 
পড়ে গেল সেই পণ্চতাপসগণের কথা ৷ যাঁরা একাঁদন তাঁকে গ্রাণঢালা সেবা যত 
করেছিলেন । পরে ভুল বোঝাবাঁঝর দরুণ তাঁকে পাঁরত্যাগ করে কাশীর পথে 
মৃগদায়ে চলে গিয়েছেন । তান স্থির করলেন মৃগদায়ে উপপাস্থত হয়ে সর্বপ্রথম 
তাদের নিকটই সত্য উদ্ঘাটন করবেন । তখনই তান সেখানে থেকে মগদায়ের 
উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন ৷ ধর্ম প্রবর্তনের জন্যে তিনই সর্বপ্রথমে পাঁর- 
কমা শুরু করলেন । মৃগদায়ের পথে তান গয়ার নিকউবতর্ঁ গয়াশীর্ষ অথবা 
রক্ষযোনী পাহাড়ে কয়েকাঁদন অবাঁছ্থীতি করেন । এ সময়ে তান তাঁর শিষ্যগণের 
[নিকট ধর্ম স'বন্ধে ব্যাখ্যা করবার জন্যে “আদীপ্ত পষয়ি” (পালি আঁদত্য 
পাঁরয়ায় ) সাত্রাটি উদ্ভাবন করে, এখানে সোঁটকে সর্ধপ্রথমে উচ্চারণ করোছলেন । 
এক মাসেরও 'কছু বেশী সময় ধরে পথ চলে অবশেষে তান "এসে উপাস্থিত 
হলেন মৃগদায়ে । মুগদায়ে পৌঁছাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথমে সাক্ষাং 
হয়োছিল সেকালের একানণ্ঠ পাঁরব্রাজক উপকের সঙ্গে । উপক তাঁর অপূর্ব 
দিব্যকাম্তি দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে বান। তারপর তিনি বৃদ্ধকে প্রশ্ন 
করেন, “খায আপনার গুরু কে 2” এই প্রম্নের উত্তরে বদ্ধ পাঁরবরাজক উপককে 
জানয়োছলেন, আম অন্তরাস্ছত সমস্ত রিপাঁদগকে নিমূলি করার পর হয়েছি 
সর্বজয়ী, সর্ধদর্শঁ, সববিস্থায় নার্লগ্ত সর্বভ্যাগ এবং মুক্ত পুরুষ । জ্ঞানের 
সবেচ্চি শিখরে আরোহণ করে 'এখন আম আবার কার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে 
যাব ? আমার কোন গুরু নেই । এই সব্প্রথম ?িতান পাঁরব্রাজক উপকের ?নকট 
নিজের সত্য উপলাব্ধ সবন্ধে পাঁরচয় প্রদান করলেন । সামান্য এই কাট শব্দের 
মধ্যে বুদ্ধ প্রবার্তভঙ মতবাদের সারমর্ম নিহিত রয়েছে । পাঁরব্রাজক ডপক 
বুদ্ধের কথা শুনে একেবারে মোহত হয়ে গিয়ে, শুধু জানালেন আপান ধা 
বলছেন, তা হতে পারে। 

পণ্চতাপসগণ তাদের পূর্বতন গুরু খাঁষ গৌতমকে দুর থেকেই মগদায়ের 
পথে আসতে দেখতে পেয়োছিলেন। গুরুকে আসতে দেখে তাদের মধ্যে কোন 
প্রকার চাণ্ুল্য দেখা দেয়ান। এতাঁদন পরে গুরুকে দেখতে পেয়ে সোঁদন তাদের 
মনে গুরুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেও কোন উৎসাহ দেখা দেয়ান। গুরুর 
জন্যে তারা সৌঁদন কেবলমান্র একখানা আসন ভূমিতে পেতে রেখোঁছলেন । খাঁষ 
গৌতমের প্রাতি অবজ্ঞার ভাব তখনও তাদের মনকে পত্র মতই দঢ়ুভাবে আচ্ছন্ন 
করে রেখোঁছল। বুদ্ধ তাদের সম্মুখে উপাস্থিত হয়ে উন্মুস্ত আকাশতলে তাঁর 
জন্যে 'নাঁদণ্ট আসনখাঁনতে উপবেশন করলেন । তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে 
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গিয়েছে । সে দিনটি ছিল আধাড়ী পযার্শমার পুণ্য 'তিথি। ছয় বংসর পর্কে 
আধাঢ়ী প্যার্ণমার পথ্য তাঁথর রাতিতেই তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী 
জীধনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আজ ছয় বংসর পর, সেই পণ্য 'ভাঁথিতেই 
তিনি সব্রথম তাঁর শিষ্যবর্গকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন । ঘন মেঘের 
ফাঁক দিয়ে শুত্র চাঁদের আলো এসে সেই ক্ষুদ্র সভাটিকে সোঁদন আলোকিত 
করে তুলৌছল ৷ সেই চ্নপ্ধ আলোর মাঝে উন্মন্ত আকাশতলে, তাপসগণকে 
স্বম্লেহে সম্ভাষণ জানয়ে, সুমধুর বচনে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে 
আরম্ভ করলেন বুদ্ধ । প্রথমে তাপসগণ বুদ্ধের কথায় প্রত্যয় মানতে চানান, 
এবং তাঁকে ভ্রমন পৌতম বলে আঁভাহত করেন। বুদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ 
করে বলেন, তথাগ্তকে নাম ধরে কখনও সম্বোধন করো না। এই সর্বপ্রথম 
তিনি আত্মপারচয় প্রদান করলেন। এরপর বৃদ্ধ সমধুর ভাষায়, সৃললিত 
ছন্দে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে পুনরায় উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন । এর 
ফলে তাদের অন্তঃকরণ ধারে ধীরে ধর্মের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে । 

ধর্ম সব্বন্ধে উপদেশ দান করতে "গিয়ে প্রথমেই তান তাদের সম্বোধন করে 
বলেন যে, মস্তর সন্ধানে অগ্রসর হতে হলে সন্ন্যাসীকে সর্বপ্রথম বর্জন করতে 
হবে দুটি পথ। তার প্রথমাট হল িলাসময় জীবনযাত্রা । বিলাসিতা বা 
বিলাপময় জীবন আত দ্রুত মানবমনকে হীন্দ্রিয়পরতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে 
থাকে। যার অবশ্য'ভাবা ফলস্বরূপ মানবমনে নেমে আসে হানমন্যতা, 
অন্লীলতা । এই সকল নীচভাব মানবমনে আত দ্রুত তৃষ্ণাকে বাঁড়যে তোলে । 
এই তৃষা থেকে জম্মায় আসান্ত । আসান্ত টেনে নিয়ে আসে কামনা, বাসনা 
প্রভৃ!ত ইন্দডরিয়গ্রাহ্য অবস্থাসকল। এই কামনা বাসনা থেকেই পুনঃ পুনঃ জন্ম, 
জরা, ব্যাঁধ ও শেষে মৃত্যু এসে উরপাঁচ্ছুত হয়ে মানবমনকে অশেৰ প্রকারের দুঃখ 
কষ্টের ভাগী করে তোলে । সুতরাং এ জগতে তৃষ্ণাই হল মানবদঃখের মূল 
কারণ। মাকড়পার জালের মত এই তৃফার জালে জীঁড়ত হয়েই মানুষ পুনঃ" 
পুনঃ অশেষ দুঃখসাগরে 'নিমান্জত হতে থাকে । সুতরাং সকল দুঃখের মূল 
কারণ এই তৃষ্ণাকে মন থেকে সমূলে উংপাঁটিত করে ফেলতেই হবে। এই 
তৃফাকে ধতক্ষণ পর্ধন্ত না উংসারত করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত 
মানবের মন ইন্দিযগ্রাহ্য বঞ্তুসকলের প্রাত ক্রমাগতই আকৃষ্ট হতে থাকবে এবং 
ততক্ষণ পর্ন্তি মানবের পক্ষে কোন মতেই পাঁরন্রাণ লাভ করা সম্ভব নয়। 

এই তৃষ্ণার জাল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তান তাদের নিকট চার আর্ধ- 
সত্য উৎঘাটন করলেন (১) জগং দুঃখময় । (২) দুঃখের কারণ আছে। 
€৩) দথ থেকে অব্যাহতি পাবার পথ আছে । (৪) অন্টা্গক মার্গ অবলম্বন 
বর অব্যাইতি লাভ করা সম্ভব । 

মুক্তিকামী সন্যাসীকে দ্বিতীয় যে পাট বর্জন করতে হবে তা হল কৃচ্ছ- 
সাধন পথ । কৃচ্ছসাধনের নামে মান্য শুধু তার নিজের শরীরাটকেই পাড়ন 
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করে না, সেই সঙ্গে পাঁড়ন করে তার নিজের মনকেও। পাঁড়িত দেহ এবং 
অবসাদগ্রন্ত মন নিয়ে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। অঁভাক্ট 
ফললাভ করতে হলে সর্বাগ্রে গ্রয়োজন সূচ্ছ দেহ এবং সেই সঙ্গে সুন্থ মন। 
সৃতরাং মূন্তিপথের পাথককে বিলাসময় জীবনের ন্যায় কৃচ্ছতসাধন মার্গও 
সর্বাগ্রে সত্তার সঙ্গে পাঁরহার করে চলতে হবে । এরপর মধ্যমপন্হা বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের আঁভজ্ঞতার কথা টেনে এনে বাঁণার সুরের সঙ্গে 
উপমা দিয়ে বললেন, মানুষের এই দেহযন্তরটি ওই বাঁণার তন্তরীর ন্যায় খন. 
মধ্যপথে ঠিকমত চ্থাপন করা হবে, কেবল তখনই অভম্ট ফললাভের সম্ভাবনা 
উদ্জবল হয়ে দেখা দেবে । উন্মন্ত আকাশ তলে, শৃন্র চাঁদের আলোয়, অপূর্ব 
ভাবগন্ভীর পারবেশে বৃদ্ধ আঁত সহজভাবে একাঁটর পর একাট বর্ণনা দ্বারা 
তাদের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করে, তাদের মনকে সম্পূর্ণভাবে আরুষ্ট 
করলেন। সর্বপ্রথমে তাপসগণের নায়ক কৌন্ডিন্যের মন থেকে খাঁষ গৌতম 
সম্বন্ধে তাদের সেই পূর্বের ভ্রান্ত ধারণার সম্পূর্ণ নিরসন হল। তিনি তখন 
বৃদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর শরণ কামনা করে, প্রথম দিনেই তার শষ্যত্ব গ্রহণ 
করলেন । নায়ক কৌশ্ডন্যের দীক্ষালাভের পরেও অপর চারজনের মন থেকে 
বৃদ্ধ সম্বন্ধে সংশয়ের ভাব একেবারে বিদ্ারত হয়নি। পরের দিন বুদ্ধ 
আবার তাদের একান্ত করে, তাঁদের সম্মুখে ধর্ম নিয়ে আলোচনা আরফ্ত 
করলেন। এবার "দ্বিতীয় দিনে বাস্পের মন থেকে তাঁর পূর্বতন গুরু সম্বন্ধে 
সকল প্রকার সংশয় দূর হয়ে গেল এবং তান বৃদ্ধের শরণ নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করলেন। এভাবে তৃতীয় দিনে ভদ্রুক, চতুর্থ দিনে মহানাম এবং পণ্চম 
দিনে অশ্বাঁজং বৃদ্ধের শিষ্য্থ গ্রহণ করেন । বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর 
তাঁরা নতুনভাবে এবং নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং অহত্ব লাভ করেন। 

বৃদ্ধ এরপর তাঁর শিষ্যদের সন্বোধন করে বলেন, 'ভক্ষুগণ এখন থেকে 
দুখের হাত থেকে অব্যাহাত লাভ করার জন্যে স্বপ্রথমে ব্রহ্ষর্যে ব্রতা 
হও। এই হল তাপস্গণের দীক্ষামন্ত্র। বদ্ধ তাঁদের ভিক্ষাব্ুত দান করে 
ভিক্ষু করে নিলেন। তাপসগণকে ভিক্ষাব্রুত দান করার পর থেকেই সৃষ্টি হল 
ক্ষ, সংঘের। ইতিপূর্বে উৎকল দেশীয় বাঁণকদ্বয় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণণ 
করোছলেন, আর এবার গণ্চতাপসগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বাঁণকণ্বয়ের 
সময়ে সংঘের সৃষ্টি হয়ান। কিন্তু এখন থেকে সংঘের সৃষ্টি হল। এই 
গঞ্চতাপসগণ বৌদ্ধ জগতে পন্ডব্ায় ভিক্ষ: নামে পাঁরাচিত হয়ে আছেন । 
এই পঞ্চবর্গাঁয় ভিক্ষুগণের নিকটেই বৃদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর ধর্ন সব্বষ্ধে ব্যাখ্যা 
করেন, তাঁর এই প্রথম ধর্মেপদেশই “ধর্মচন্রপ্রবর্ত নসর” নামে খ্যাত হয়ে 
আছে। এই পাঁচজন শিষাকে নিযে বৃদ্ধ মৃগদায়েই সামায়কভাবে অবাচ্থাভি 
করতে থাকেন। 'দবাভাগে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্যে বারাণসীর পথে লোকালয়ে, 
তাঁকে আসতে হোত । ও 
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সেকালের বারাণসীঁ নগরের বিখ্যাত ধনী ব্যন্তি বারাণসীশ্রেত্ঠীর পুর যশ 
একদিন দেখতে পেলেন বৃদ্ধকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে । শান্ত, সৌম্য ভাবনাহণন 
এই সন্ন্যাসীঁকে দর্শন করার পর থেকেই তার মন আকৃষ্ট হয় সম্ধ্যাসীর প্রাত। 
ভোগাবলাসময় জীবনধান্রার মধ্যে আকণ্ঠ নিমাত্জত থেকেও বারাণসী পত্র 
যশের মনে শাস্ত ছিল না। বুদ্ধকে দর্শন করার পর, সৌদন িাশীথে নিজের 
প্রাসাদোপম কক্ষে দুগ্ধফেনানিভ সুকোমল শব্যায় শয়ন করেও যশের নিদ্রা 
এলো না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, তার আত্মীয়' পাঁরজনেরা সকলে 
মিলে কেবলই তার উপর নিদারুণ অত্যাচার ও উংপণঁড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তার 
'শধ্যার চতুষ্পার্শে শ্রাম্ত, ক্লান্ত নর্ভকীগণ মেঝের উপরই গভীরভাবে নিদ্রামণ্ন 
অবস্থায় রয়েছে । এ রকম দৃশ্য যশের নিকট কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। 
সে কালে ধনী ব্যন্তগণ তাদের নিজেদের অট্রালকায় গাঁয়কা এবং নর্তকীঁদলকে 
প্রাতপালন করতেন। এজন্য তারা সমাজে নিন্দনীয় হতেন না, বরং যিনি যত 
আঁধক পাঁরমাণে গায়িকা এবং নর্তকী সম্প্রদায়কে প্রাতপালন করতেন, সমাজে 
[তান তত আঁধক পাঁরমাণে সম্মানিত ব্যান্ত বলে পাঁরচিত হতেন । বারাণসী" 
শ্রেম্ঠ তাঁর পুত্র শের মনোরঞ্জনের জন্য একদল গায়িকা এবং নর্তকীকে 'নষুত্ত 
'করোছলেন ৷ সে রাত্রতে মেঝের উপর ইতস্ভতঃ শাঁয়তা নর্তকীগণকে দেখে, 
ভয় পেয়ে একেবারে শিউরে উঠলেন যশ। তার মনে হল যেন শ্মশানে 
ইতস্ততঃ বাক্ষপ্ত অবস্থায় শবসমূহ পড়ে আছে। তার চোখে সে রান্রতে 
নিদ্রা আর এলো না। থেকে থেকে তার কেবলই চোখের সামনে দেখা দিতে 
থাকে ভাবনাহীন, সেই শান্ত, সৌম্য সম্যাসীর সুন্দর মৃর্তিখানি। নিজের 
মনের ভাব রুদ্ধ করে রাখতে পারলেন না শ্রেষ্ঠীপূত্র বশ। স্বগতোন্তিতে 
বলে উঠলেন, আহা অমন মানুষের সাল্িধ্য লাভ করতে পারলে তবেই জীবনে 
শাণ্তি লাভ করা সম্ভব। আর কালাঁবলম্ব না করে সেই গভীর. নিশীথে যশ 
ধারে ধারে শব্যা কক্ষ ত্যাগ করে চলে এলেন প্রাসাদের বাইরে । , তারপর ছুটে 
চললেন সেই শান্ত, সৌম্য, ভাবনাহীন লন্নাসীর আশ্রমের আভমুখে, মৃগদায়ে | 
শব গগনে তখন নবেমা্র গ্রভাতী আলোর রেখা দেখা দয়েছে সেই সময়েই বুষ্ধ 
বোরিয়েছেন পথে, তাঁর নিত্যকার প্রভাতী ভ্রমণে । এমন সময়ে তাঁর সম্মুখে 
এসে. উপাস্থত হয়ে দাঁড়াল ধশ। যশকে দেখতে পেয়ে তান প্রথমেই বলে 
উঠলেন, এখানে নেই কোন উপদ্ুুব, নেই কোন অত্যাচার । .ষশ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 


.* বারাণসাশ্রেষ্ঠীর পুরো নাম বৌদ্ধ শাস্দ্ে কোথাও পাওয়া যায় না। সব বারগাতেই 
তার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠণই বলা হয়েছে । খুব সম্ভবতঃ বারাণনীই ছিল 
তর প্রকৃত নাম। সব্প্রথমে ভ্রিবাচিক উপাসক হিসেবে বান সমগ্র বৌদ্ধ জগতে চিরগ্মরণণর 
হয়ে রয়েছেন, তার বাদ অনা ফোন নামের পাঁরিচয় থাকতো তবে যৌম্ধ সাহতোযর় কোথাও না 
কোথাও সেই নামের উচ্লোখ দেখতে পাওয়া যেত । 
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চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁর শিষ্যস্ব গ্রহণ করলেন। বৃদ্ধ তাকে ভিক্ষুত্রত দান 
করে, ভিক্ষু সংঘে গ্থান 'দলেন। বৃদ্ধের শিষ্যসংখ্যা যশকে নিয়ে এবার 
দাঁড়াল আট। 
এঁদকে প্রভাত হওয়ামান্্র শের অন্তর্ধানে শ্রেন্ঠীর প্রাসাদে মহাকোলাহল 
আরম্ভ হল। হীাতমধ্যে বুদ্ধের আশ্রমের দিকে যশের আগমনের সংবাদ বারাণসী- 
শ্রেগ্ঠী কেমন করে যেন সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। পদন্রের সম্ধানে তান 
তখনই ছ-টে চলে এলেন বুদ্ধের আশ্রমে । বহদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে যশের প্পিতা 
জানতে পারলেন যে, তাঁর প্র দাঁক্ষা গ্রহণ করে, ইতিমধ্যে মানবজীবনের এক 
আঁত উচ্চজ্তরে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন । পদ্তের উন্নত অবস্থার কথা শুনে 
যশের পিতা অত্যন্ত প্রীত হলেন। বুদ্ধ তখন যশের পিতাকেও ধর্ম সম্বন্ধে 
উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজেও ধর্মের 
গভীরে নিমাত্জত হলেন এবং বুদ্ধের শরণ কামনা করলেন। বুদ্ধ তাকে দাক্ষা 
দান করলেন। দীক্ষান্তে বারাণসীশ্রেষ্ঠী মনের আবেগে সর্ব প্রথম উচ্চারণ 
করলেন £ 
বৃদ্খং শরণং গচ্ছাম । 
ধর্মং শরণং গচ্ছাম । 
সংঘং শরণং গচ্ছাম। 
ইতিপূর্কে উপস্স, ও ভল্লিক বাঁণকদ্বয় উচ্চারণ করোছলেন দ্বিশরণ। আর 
এবার যশের পিতা বারাণসীশ্রেষ্ঠী উচ্চারণ করলেন সর্বশেষে সংঘের নাম। 
সংঘং শরণং গচ্ছামি। বৌদ্ধ জগতে সর্বপ্রথম তিবাচিক উপাসক হিসাবে তান 
অমর হয়ে আছেন। এরপর যশের মাতা এবং তার ্্রীও বুশের নিকট থেকে 
প্রথমে দীক্ষা এবংপরে প্রবজ্যা গ্রহণ করলেন । যশের দীক্ষা গ্রহণের সংবাদ পেয়ে, 
টা চক্রান্নজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বম্ধু বুষ্ধের নিকট দীক্ষা এবং পরে প্রবজ্যা 
গ্রহণ করলেন। বদ্ধ এবার তাঁর শিষ্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “যাও 
ভিক্ষ-গণ তোমরা দেশে দেশে ভ্রমণ করে ধর্ম দাঁক্ষাদানে গ্রবৃত্ত হও1% ভিক্ষু- 
গণের প্রীত বণ্ধের এই নির্দেশ দান থেকেই প্মরপ্রবর্তন” আরন্ড হল। 
ভিক্ষুগণের প্রতি এই নিেশ দান করার পর বুদ্ধ মূগদায় ছেড়ে বোৌরয়ে 
পড়লেন । বুদ্ধের নিকট থেকে লোক হতসাধনের ব্রত গ্রহণ করে ভিক্ষ-গণও 
নানা দিকে ছাড়িয়ে পড়তে লাগলেন । তখন শরংকাল। পঞ্টনের পক্ষে আত 
উপযনন্ত সময় । উরুবেলার পথে কিছদ্দূর অগ্রসর হয়ে বুদ্ধ এক অতাঁব 
রুণীয় বনভামিতে এসে উপস্থিত হলেন । তখন বেলা মধ্যাহকাল। সেখানে 
খানিকক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তান একাঁট বক্ষতলে উপবেশন করলেন। 
শরতের সে সুম্দর বনভাঁম মধ্যাহ্থাদনের আলোয় সম্পর্ণ নিম্তদ্ধ ছিল। 
মাঝে মাঝে সেই নিম্তব্খতা ভঙ্গ করে কেবল পাখীর ক্‌জন দূর থেকে ভেসে 
আসতে লাগল। এমন সময় সেই নিষ্তব্ধতা ভঙ্গ করে কয়েকজন যুবকের 
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উত্বোজত আলাপধীন ভেসে আসতে থাকে । ক্রমশঃ সেই ধ্যান নিকটতর হতে 
বূষ্ধ এগিয়ে গেলেন সেই দিক লক্ষ্য করে। একটু এগিয়ে যেতেই তিনি দেখতে 
পেলেন কয়েকটি তরুণকে । তরুপগণ নির্জন বনের মধ্যে অকম্মাৎ তাদের 
সম্মুখে অমন শান্ত সৌম্য একজন সন্ব্যাসীকে দেখতে পেয়ে .বিন্ময়ে একেবারে 
নিরব হয়ে গেল। বুদ্ধ তখন তাদের সন্বোধন করে জ্বস্নেহ রচনে বলে উঠলেন, 
বংসগণ, এই 'নাঁবড় বনের মধ্যে তোমরা কাকে খদজে বেড়াচ্ছ ? ব্ম্ধের বন 
শুনে, তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, বনমধ্যে প্রমোদ বিহারের 
জনাই তাদের আগমন । প্রমোদ বিহারের অঙ্গ হিসাবে ষে নারাঁটি তাদের সঙ্গে 
এসোঁছিল সে তাদের অসতর্কতার সুযোগে সকলের যাবতাঁয় অলঙক্ফারপত্র নিয়ে 
অকস্মাৎ গা ঢাকা 'দিয়েছে। এতক্ষণ ধরে তারা কেবল সেই নারীকে খুজে 
বেড়াতে বেড়াতে সেই দিকে এসেছে মান্র। তরুপাঁটর মুখ থেকে উত্তর শুনে, 
বৃদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, এই সংসার অরণ্যের মাঝে তোমরা! 
নিজেদের বাদ 'দিয়ে, বৃথা অপরকে থ'জে বেড়াচ্ছ কেন? একথা শোনার পর 
তরুণগণ মুটের মত কেবল তাকিয়ে রইল বৃণ্ধের প্রীতি। একথার কোন উত্তর 
খশুজে পেল না তারা । তখন স্বস্নেহ বনে বুদ্ধ তরুণগগণকে আহ্বান 
জানিয়ে তাদের স্যাস্ছর করে, তারপর তাদের সঙ্গে ধমলাপ শুরু করলেন এবং 
অঙ্গ সময়ের মধ্যে তাদের মন জয় করলেন ৷ 'তখন সেই তরুণগণ তাঁর শিব্যত্ব 
গ্রহণ করে ভিক্ষু হলেন। এরপর বুদ্ধ সেই বনভূমি ত্যাগ করে পুনরায় 
উরুবেলার পথে চলতে আরম্ভ করলেন। পথে উরুবেল কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ, 
এবং গয়া কাশ্যপ নামে আঁগ্নহোন্ত্রী তিন তাপস গুরুকে তাঁদের শিষ্যবর্গসহ 
স্বমতে দীক্ষত করেন। তখনকার 'দিনের খ্যাতনামা এই তন সম্ধ্যাসী ছিলেন 
একই জননীর গর্ভজাত সন্তান । তন সহোদর । এদেরানয়ে এবার বুদ্ধের 
শিষ্যসংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধ পেল। নবদীক্ষত সন্যাসী সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে 
বাভন্ন গ্ছান পারকুমা করে ধর্ম প্রচার করতে করতে বুদ্ধ শিব্যগণুসহ ক্রমে এসে 
উপনীত হলেন রাজগৃহের নিকটবর্তাঁ লক্ঠিবনে ৷ শিষ্যগণসহ তান কয়েকাঁদন 
সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। বৃদ্ধের আগমনবাতা মগধরাজ বাদ্বিসারের 
'নকট পেশছানোর সঙ্গে সঙ্গে, রাজা বাম্বসার পান্রামত্রসহ এসে উপাস্ছত হলেন 
লঠ-ঠিবনে ৷ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশে । বগ্ত্ব প্রাণুর পর্বে 
ধাঁষ গৌতম রাজা 'বাম্বিসারকে প্রাতশ্রৃত দিয়ৌোছলেন যে, সাধনায় শসাদ্খলাভ. 
কলে তিনি পুনরায় রাজগ্‌হে ফিরে এসে রাজা 'বান্বসারকে দর্শন দান করবেন । 
এতাঁদন পরে বুগ্ধকে দেখতে পেয়ে রাজা 'বাত্বিসারের আনন্দের আর সাঁমা 
রইলে্টানা। 1তাঁন সেখানেই বম্ধের চরণে জ্ঘটয়ে পড়ে তাঁর নিকট থেকে 
দনক্ষা গ্রহণ করলেন । দীক্ষা গ্রহণের পর বৃদ্ধ রাজা 'বিদ্বিসারকে “মহানারদ 
কাশাপ” জাতক কাঁহনীটি (68৪) বর্ণনা করে শোনালেন । এই জাতক 
কাহিনীটি শ্রধণকরার ফলে রাজা 'বাদ্বসার স্রোতাপাত্ত ফললাভ করতে সমর্থ 


বন তখাগত তত 


হলেন। তিনি বীর সশিষ্য বৃদ্ধকে পরাদন রাজপ্রাসাদে আহার গ্রহণের 
জনা নিমন্মণ জানালে বুদ্ধ তা গ্রহণ করেন। 

রাজার 'নিমন্রণ রক্ষার জন্য পরদিন বুদ্ধ সাঁশব্য রাজপুরীতে উপাঁচ্ছত হন। 
রাজপুরীতে আহার গ্রহণ সমাপ্ত হবার পর রাজা বিশ্বিসার বু্ধকে রাজগহের 
অভ্যন্তরে আশ্রম নিমাণ করে সেখানে বাস করবার জন্যে অন:রোধ জানান। রাজ- 
পুরীর নিকটবত্ কলম্ডক বাপ যার আর এক নাম বেশ্‌কুছ। সেই হ্ছানাট আশ্রম 
নিমাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযত্ত বলে তান বর্ণনা করলেন। রাজার অনুরোধে 
বুদ্ধ সম্মতি জানালে রাজা তক্ষাণ স্বর্ণ ভঙ্গার থেকে স্বহন্তে জল গ্রহণ করে 
সেই জল বুগ্ধের হাতে দিয়ে তর্পণ করে মনোরম বেণকুর্জাট বুদ্ধকে উৎসর্গ 
করেন। ভারতের তথা সমগ্র বৌচ্ধ জগতের এইট সর্বপ্রথম সংঘারাম । 

রাজা বিশ্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে নানা দেশ থেকে বহন সাধু সন্যাসী 
এসে সেখানে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আশ্রম প্রতষ্ঠা করোঁছলেন। সাধু 
সন্ধ্যাসীদের প্রাত এমনিতেই রাজা 'বাধ্বসারের ছিল অগ্যাধ শ্রদ্ধা । প্রত্যেক 
সন্ধ্যাসী সম্প্রদায়কেই তিনি আশ্রম "নির্মাণে সাহায্য করোছলেন এবং তাদের 
ভরণ পোষণের দিকেও যথেমন্ট লক্ষ্য রেখোছিলেন। সেখানে কোন কোন 
আশ্রমে প্রচুর পারমাণে শিষাসংখ্যা ছিল। রাজগৃহে তাদের ভরণ পোষণ 
নার্বঘেই সমাধা হত ॥ তীর্থিক সঞ্জয়ের আশ্রমেও অনেক শিষ্য ছিল। সেই 
আশ্রমের অগ্শ্রাবক ছিলেন সারীপুত্ত এবং মোগ্যল্লযায়ন । এরা দুজনেই ব্রাহ্মণ 
সন্তান এবং আবাল্য প্রাচর্ষের মধ্যে লালিত পালিত হয়োছিলেন। খুব সম্ভবতঃ 
এরা দুজনেই একই গ্রামে জন্মগ্রহণ করোছিলেন। সারাপুস্তের প্রকৃত নাম 
উপাঁতষ্য । যে গ্রামে তান জন্মোছলেন সে গ্রামাটর নামও উপাঁতিষা। “মহা 
সুদর্শন” জাতকে (৯৫) দেখা যায়, তাঁর জন্ম নালন্দা গ্রামে | ' উপাতষ্য গ্রামাটও 
নালন্দারই সংলগ্ন । উপাতিষ্যের মাতার নাম ছিল শারী অথবা সারী'। সারীর 
পুত্র বলেই তিনি পাঁরাচিত হন । সেই জন্যই তাঁকে সারীপনত্র (পালি সারপনুত্ত) 
নামেই আঁভাহত করা হয়েছে । মৌগাঙ্গ্যায়নের প্রকৃত নাম ছিল কৌলিত । 
তিনি মৌদগল্য গোল্রীয় ছিলেন বলে গোত্রের নামানুসারে মৌগ্যন্লযারন নামে 
পারচিত হন। সারাপদুত্ত এবং মৌগাল্ল্যায়ন উভয়েই ছিলেন পরস্পরের বাল্য 
বন্ধু । উভয়েই এম্বর্ষের মধ্যে লালিত পালিত হলেও কিশোর বয়সেই এ*রা 
দুজনে সংসারের প্রীতি বীতরাগ হয়ে মুন্তির সন্ধানে বোরয়ে পড়েন । রাজগ্‌হে 
উন ভীর্ঘক সঞ্জয় ( পালি সঞ্জয় বেলটঠি পদৃত্ত ) গুরু হিসেবে বেশ প্রাসম্ধি 
অর্জন করোছিলেন । এই দুই বন্ধু এসে গুরু সঞ্জয়ের নিকট থেকে দণক্ষা 
গ্রহণ করে তাঁর আগ্রমেই বাস করতে থাকেন । গুরু সঞ্চয় এই দুই বন্ধুকে 
তাঁর অগ্রশ্রাবক পদে আঁভাষন্ত করোছলেন । কিন্তু তাতে তাঁদের ধর্ম পিপাস্য 
মেটোন। সঙ্গয়ের শব্যন্ব গ্রহ্গ্ীকরার, পুর তাঁরা নিজেরাও শান্তি পানান । 
ধম" স্ঘত্ধে তাঁদের মনের মধ্য রিরাট শল্যতার সষ্টি হয়েছিল। তাঁদের গরু 
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সঞ্জয় তাঁদের মনের মধ্যের সেই শন্যন্ছান পূরণ করতে সক্ষম হনান। প্রকৃত 
তত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে দুই বম্ধু মিলে ভারতের 'বাভন্ন অগ্চলে উপযুক্ত গরুর 
সম্ধানে পাঁরভ্রমণ করোছিলেন ৷ কিন্তু উপয্স্ত গুরুর সন্ধান লাভ করতে তাঁরা 
সক্ষম হনান ৷ সারাঁপূত্ত একাদন বৃদ্ধশিষ্য অশ্বাঁজংকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ধার 
শান্ত গাঁততে পরিক্রমা করে, 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখতে পেলেন । অন্বাঁজতের 
শান্ত, সৌম্য মৃর্তি এবং ভিক্ষাপাত্র হন্তে তাঁর ধীর গমনভারঙ্গ দর্শনে সারীপযৃত্ত 
অত্যন্ত প্রত হলেন। সারাপুত্ত তখন 'নিজেই এগিয়ে গিয়ে অন্বাজতের 
সম্মুখে উপাস্থত হলেন এবং তাঁর গুরুর সম্বন্ধে পারিচয় জিজ্ঞাসা. করলেন। 
সারীপত্ত গ্রথমেই অম্বাজতের নিকট থেকে তাঁর গুরুর ধর্মমত সম্বম্ধে 

জানতে চাইলেন । সারাপনুত্তের প্রশ্নের উত্তরে অ*বজিৎ জানালেন যে, তাঁর 
গুরুর ধমাঁয় মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। 
তবে সংক্ষেপে তাঁর গুরু সম্বন্ধে কয়েকাঁট কথামান্ত বলতে তান সক্ষম । 
অশ্বাজতের কথা শুনে আনন্দে উৎসাহত হয়ে সারাঁপুত্ত বলে উঠলেন যে, 
তাঁর গুরু সম্বন্ধে 'তাঁন সংক্ষেপেই কেবল পরিচয় পেতে ইচ্ছে করেন। এরপর 
অশ্বাঁজৎ সার?পুজ্কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ধর্মসমূহ যে হেতু থেকে উৎপন্ন হয়, 
তাঁর গুরু সেই হেতুকেই নির্দেশ করেছেন । সেই হেতুকে নির্দেশ করতে 'গয়ে, 
1তাঁন সেই হেতুর নিরোধ এবং নিরোধের পম্থারও নিশি দান করেছেন $-- 

যে ধন্মা হেতুপ্পভবা 

তেসাং হেতুং তথাগত আহ, 

তেসণ যো নিরোধো 

এবং বদী মহাসমনো । 

অম্বজতের এই কাট কথা থেকে তীক্ষমধী সারীপৃত্ত সমস্ত ব্যাপারটি 

পাঁরকারভাবে হাদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন । এতাঁদন ধরে 'তাঁন যে পথের 
সন্ধানে অনবরত ঘরে বেড়িয়েছেন, এই তো সেই পথ । অশ্বাঁজতের নিকট 
বিদায় জানিয়ে, তিনি তক্ষুীণ ছুটে চলে গেলেন তাঁর বন্ধু মোগ্যল্লযায়নের 
শনকটে । বন্ধুকে জানালেন সব বৃত্তান্ত। দুই বন্ধু তখন বুদ্ধকে একবার 
দর্শন করবার জন্য 'বশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁরা তাঁদের 
গুরু সঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে জানালেন, যে 
এখন থেকে তাঁরা বৃদ্ধের শরণ নিয়ে তাঁর প্রদার্শত পথ ধরে চলতে ইচ্ছুক। 
কিন্তু গরু সঞ্জয় তাঁদের সে অনমাত না দিয়ে, বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে অহেতুক 
নিম্দা করে, তাঁদের উভয়কে বুদ্ধের নিকট 'গয়ে উপাস্থত হওয়া থেকে বিরত 
করার জন্যে অনেক চেস্টা করেন। তখন তাঁরা আবার তাঁদের উদ্দেশ্য গুরুকে 
ভাল করে নিবেদন করে, দ্বিতীয়বার তাঁর অন,মাতির জন্যে অপেক্ষা করতে 
থাকেন। এবারে তাঁদের গুরু তাঁদের কথায় (্ঠাদৌ কর্ণপাত না করে আরও 
কঠোর ভাষায় বৃদ্ধের সমালোচনা করতে থাকেন এরপর তাঁরা আর গুরুর 
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অনমাঁতর প্রয়োজন অনুভব করলেন না। দুই বন্ধু বুদ্ধ দর্শনের উদ্দশ্যে 
আশ্রম ত্যাগ করে পথে বোঁরয়ে পড়লেন । অগ্নশ্রাবকদের দ্টান্ত অনুসরণ করে 
আশ্রমের অন্যান্য সম্যাসীগণও তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধ সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়েন । 
গুরু সঞ্জয় শত চেষ্টা করেও তাঁদের গাঁতরোধ করতে সমর্থ হলেন না। গুরু 
সঞ্জয়ের প্রায় সমস্ত সন্ন্যাসীই তাঁদের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সঙ্গে বৃদ্ধের আশ্রম 
বেণ্বনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন । সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সারাঁপৃত্ব 
এবং মৌগ্য্ল্যায়নকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই বুদ্ধ তাঁর আশ্রমের শিষাদের 
সচ্বোধন করে জানালেন, এ যে দুজন তরুণ তাপস সম্ব্যাসীগণকে সঙ্গে নিয়ে 
এঁদকে আসছেন এরাই হবেন আমার সংঘের অগ্রশ্রারক ৷ যথাসময়ে সকলে মিলে 
এসে উপস্থিত হলেন, বেণুবনে বৃদ্ধের আশ্রমে । প্রথমে সারীপুত্ব এবং 
মৌগ্যল্ল্যায়ন বৃষ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর শিত্যত্ব গ্রহণ করলেন। এরপর অন্যান্য 
সকলেও একে একে বুণ্ধের শিব্যত্ব গ্রহণ করলেন। উপস্থত সকলের দীক্ষা 
গ্রহণ সমাঞ্ধ হলে বৃদ্ধ সারীপত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়নকে সর্বসমক্ষে বৌদ্ধ সংঘের 
অগ্রশ্রাবকের পদে আধাঁষ্ঠত করেন । বিরুদ্ধবাদীদের য্স্তি তর্ক সুকৌশলে খন্ডন 
এবং নস্যাৎ করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল সারীপবত্বের । 

সারীপতত্ত এবং মৌগ্যাল্লযায়নের দীক্ষা গ্রহণের পর ব্দ্ধের শিষ্য সংখ্যা 
উত্তরোত্তর ক্লমশঃ বাঁম্ধ পেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বৃত্ধের খ্যাতিও চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে । পত্রের যশের বৃত্তান্ত কাঁপল রাজপুরীতে রাজা 
শৃদ্ধোদনের নিকটও গিয়ে পৌ*ছাল । সব শুনে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে কাঁপলা- 
বস্তুতে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে দূত প্রেরণ করেন। রাজার আমন্বণ নিয়ে 
কাঁপলাবন্তু থেকে দূত এসে উপাঁষ্থত হল রাজগৃহে বৃদ্ধের আশ্রমে । দূত 
বৃদ্ধকে কাঁপলাবস্তুতে যাবার জন্যে রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণ জানাবার 
পাঁরবর্তে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'ভক্ষু সংঘে যোগদান করে বসল । বুদ্ধের 
নিকট থেকে রাজা শুদ্ধোদনের আমন্বরণের প্রত্যুত্তর নিয়ে সে আর কপিল- 
পুরীতে ফিরে গেল না। রাজা শৃদ্ধোদন অধার হয়ে পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ 
করতে লাগলেন । কিন্তু প্রাতবারই & একই অবস্থার পূনরাবাঁত্ত ঘটতে থাকে । 

এরপর বুদ্ধ কিছাঁদনের জন্য মৃগনায়ে চলে গেলেন । এবারে মৃগদায়ে 
আসার পর থেকে, তাঁর শিষ্য সংখ্যা অদ্ভুতভাবে বেড়ে যেতে থাকে । মৃগদায়ে 
তিনি প্রত্যহ ধর্মসভার আয়োজন. করতে থাকেন। ধর্মমভায় উপস্থিত সচলের 
নিকট প্রত্যহ ধর্ম সম্বন্ধে তান উপদেশ দান করতেন। এভাবে সেখানে 
বর্ষকালটা কাটিয়ে তান পুনরায় উরবিজ্বে প্রত্যাবর্তন করেন। উরুবিজ্ঘে 
প্রায় তিনমাস কাল অবদ্থান করার পর, পৌষী পাার্ণমার দিন তিনি পুনরায় 
রাজগ্‌হের বেণুকুঞ্জের আশ্রয়ে সশিষ্য আগমন করেন। প্রকে কাঁপলাবস্তুতে 
যাবার জন্য আমন্তণবাতসিহ পুনঃ পুনঃ দৃত প্রেরণ করে বিফল মনোরথ হবার 
পর রাজা শ্দদ্ধোদন এবারে তাঁর বিষয়বদ্ধ সম্পন্ন অত্যন্ত দতুর মনা 


৩৬ বৃদ্ধ তখাগত 


কালদায়ীকে বাজগহে বৃদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। মন্তী কালদায়ী যথাসময়ে 
রাজগৃহে বুদ্ধের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট রাজা শুদ্ধোদনের আমন্বণ 
বার্তা জ্ঞাপন করেন । 'পতার আমন্প্রণ বার্তা বৃদ্ধ সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর 
কালদায়ী নিজেও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অতি অক্পাঁদনের মধ্যেই 
অহত্ব প্রাপ্ত হন৷ কালদায়ী বুদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করে সেই শুভ সংবাদ 
বহন করে আশ্চর্ধভাবে আত অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁপলাবস্তুতে ফিরে আসতে 
সমর্থ হয়েছিলেন । বুদ্ধের কপাবলে তিনি আকাশ পথে ফিরে যেতে সমর্থ 
হয়োছলেন। এরপর বুদ্ধ পাঁচশত 'ভক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে কাঁপলাবস্তুতে যাবার 
জন্য তৈরী হতে লাগলেন । 

ফাঞ্গুনী পার্ণমার পরে এক শুভঁদনে পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে তানি 
জন্মভূমক্ল উদ্দেশ্যে পদযান্লরা আরম্ভ করেন। সেই 'বিরাট সঙ্গী দলকে সঙ্গে 
নয়ে তান যেখানেই 'গয়ে উপাস্থত, হলেন সেখানেই অগ্গণত লোক এসে 
তাদের সম্মুখে সমবেত হতে লাগলেন । বুদ্ধ সেই অগ্াঁণত লোকদের নিকট ধর্ম 
সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন । বুদ্ধের মুখে ধর্ম কথা শোনার পর 
তাঁদের আঁধকাংশই বৃদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এভাবে 
কাঁপলাবস্তুর পথে প্রায়ই প্রত্যহই অগ্গাণত লোককে ধর্মউপদেশ দানে মুণ্ধ 
করে, শেষে তাদের দীক্ষা দান করতে লাগলেন । অবশেষে তিনি সদলবলে এসে 
উপস্থিত হলেন সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছতোয়া অনোমার তরে, যেখান থেকে আরম্ভ 
হয়েছিল তার সন্ন্যাসী জীবন । এই অনোমার তাঁরে দাঁড়িয়েই তিনি অঙ্গ থেকে 
একে একে খুলে ফেলেছিলেন তাঁর রাজবেশ । তারপর মস্তকের সুন্দর কেশ" 
দাম কর্তন করে ফেলোৌছলেন। তারপর রাজবেশের পাঁরবর্তে অঙ্গে ধারণ 
করোছলেন সম্যাসীর বেশ অর্থৎ কৌপীন । এরপর সারাঁথ ছম্দক এবং অশ্ব- 
শ্রেষ্ঠ কন্থককে বিদায় সম্ভাষণ জা্নয়ে উদ্দেশ্যাবহীনভাবে পথ চলতে আরম্ভ 
করোৌছলেন। সেই সব পর্ব স্মৃতি আজ আবার একের পর এক ছবির মতো 
তাঁর মনে দেখা দিতে লাগল । সৌঁদন অনোমা তাঁকে জাঁনয়োছল বিদায় 
সম্ভাষণ । আর আজ সেই অনোমাই তাঁকে জানাচ্ছে সাদর আমন্নণ। তখন 
বসন্তকাল। বসন্তের ছোঁয়াচ লেগে অনোমার শোভা শতগ্দণে বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। অনোমার তীরে সেই সুন্দর প্রাকীতক গাঁরবেশের মধ্যে কছন্ষণ 
ধবশ্রাম করে, পূর্ব স্মৃতিচারণ করার পর বদ্ধ পুনরায় ক্পিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে 
সদলবলে পথ চলতে আরম্ভ করলেন । 

সদলবলে বম্ধ কাঁপলাবস্তুতে আসছেন, এই সংবাদ হতমধ্যেই কাপিলাবস্তুর 
ঘরে ঘরে পেশছে গিয়েছিল । তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ক্পিলা- 
বস্তুর প্রাতটি নাগারকই তৈরী হয়েছিলেন । প্রাতাঁট গৃহ সংসাজ্জত করা 
হয়োছল, পথ ঘাট উত্তমরূপে সুমাঁজত করা”হয়েছিল। বৃদ্ধ সদলবলে 
রাজধান৭ প্রান্তে এসে উপাঁস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গৃহ থেকে উলংধদনি, 


বৃদ্ধ তথাগত ৩৭ 


এবং শঙ্খধান উত্খিত হতে লাগল । জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত জয় কোলাহলের মধা 
দিয়ে তকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন । রাজধানীর প্রাম্তে নাগ্সোধারাম 
নামক স্থানে 'তাঁন সদলবলে বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকেন। বৃদ্ধকে দর্শন 
করবার জন্যে শাক্য বংশীয়গণের প্রায় সকলেই ন্যগ্রোধারামে গিয়ে উপস্থিত 
হয়োছলেন। 

টির ভাজে রাজা নিন রিকি নো দেরানে 
গিয়ে উপাস্থত হয়োছলেন। শাক্যগণের মযার্দা বোধ ছিল আতিশয় প্রখর ৷ 
তাঁরা বড় একটা কাউকেই আঁভবাদন জানাতেন না। শাক্যগণের মধ্যে যাঁরা 
বুদ্ধের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন, কেবলমান্্ তাঁরাই প্রথমে বৃদ্ধকে প্রণাম 
জানালেন । বয়স্ক শাক্যগণ বৃদ্ধকে একজন মহামানব বলে স্বীকার করে 
'নিলেও, মবাদাহানীর ভয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে কুণ্ঠিত হলেন। তাঁদের এই 
অহেতুক কুন্ঠা দর্শনে, বুদ্ধ তখন তাঁদের সর্বসমক্ষে আসন হতে উত্খিত হয়ে 
শন্যমার্গে বিচরণ করতে লাগলেন । এই অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করার পর ; তখন সকলেই বুদ্ধের চরণ বন্দনা করলেন । স্বয়ং রাজা শৃদ্ধোদনও 
সোঁদন সকলের সঙ্গে একনে 'মালিত হয়ে পূত্রকে আঁভবাদন জ্ঞাপন করেন। 
এনিয়ে রাজা শৃদ্ধোদন পনত্রকে তৃতীয়বার আভবাদন জ্ঞাপন করলেন ॥ 

এরপর বুদ্ধ পুনরায় আসন গ্রহণ করে, সভায় সমবেত শাক্যগণের 'নিকট ধর্ম 
সবন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন, সে সময়ে সভাস্থলে বাষ্টপাত হতে 
থাকে । সেই বৃষ্টিপাত 'ছিল চন্দন 'মাশ্রত। সভায় উপাস্থত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
যাঁরা মনে মনে সেই চন্দনবৃষ্টিকে কামনা করোছলেন, কেবল তাঁদের দেহেই 
বারপাত হয়েছিল । যাঁরা তা কামনা করেনান, তাঁদের দেহে বিন্দুমান্ত বারিও 
বার্ধত হয়নি । কঁিলাবন্তুতে পেশছানোর পর অল্প সময়ের মধ্যে বষ্ধ পর 
পর দৃখানি অগ্রাকীতিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন। সৌঁদনের ধর্মসভায় 
উপাস্থত শাক্যবংশীয়গণের অনেকেই বৃণ্ধের প্রাত আকৃষ্ট হয়ে তীর প্রদর্শিত 
পথ অবলম্বন করবার জন্যে মনে মনে সংকন্ুপ গ্রহণ করেছিলেন । 

সশিষ্য বৃদ্ধ সেই ন্যগ্রোধারামের আশ্রমেই অবাঁষ্থাতি করতে লাগলেন ।, 
পরাদন শিষ্যগণসহ 'ভিক্ষাপাত্ত হস্তে ভিক্ষান্ন সংগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি 
রাজধানীর পথে বের হলেন। .তার এই অপ্রত্যাশত আচরণে রাজা শুশ্োদন 
অত্যন্ত ব্যাথত হলেন। রাজপুরীর বিলাসময় ভোজ্য দুব্য সকল পাঁরহার 
করে দ্বারে দ্বারে উপাস্থত হয়ে প্রকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে দেখে তিনি 
কিছুতেই ধের্য ধারণ করে থাকতে পারেন নি। রাজপুরীর বাতায়ন পথে 
বুদ্ধজায়া বশোধারাও স্বামীকে দ্বারে দ্বারে উপাস্থত হয়ে ভিক্ষালন সংগ্রহ করতে 
দেখে দারুণভাবে মর্মাহত হন । বুদ্ধ 'িম্তু কারুর অনুরোধে কর্ণপাত করেন 
নি এবং 'ভক্ষান্ন সংগ্রহ থেকে বিরত হুনান। পররকে ভিক্ষা্ন সংগ্রহ করা 
থেকে বিরত করতে না পেরে রাজা শুদ্ধোদন নিতান্ত ক্ষব্ধ ও বিরত হয়ে 


৩৮ বুদ্ঘ তদ্দাদ্গত 


শেষে পূতকে সম্বোধন করে বলেন, শাক্যকুমারের পক্ষে ভিক্ষা সংগ্রহ করা 
মোটেই শোভা পায় না। প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদনকে জানান যে, শাক্য- 
বংশীয়গণ তাঁর আম্থ মাংসপূর্ণ দেহাটিকেই কেবল তাঁদের নিজেদের বংশের 
বলে দাবা করতে পারেন। ধকম্তু তার নিজেকে নয়। বৃুদ্ধগণের পক্ষে 
ভিক্ষান্ন সংগ্রহই হল জাবন ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায় । বৃক্ষমূল অথবা পর্বত 
কন্দর তাদের শ্রেম্ঠ আশ্রয় স্থল । তিনি বুষ্ধকুলের নিজ্কলুষ প্রথাই অবলম্বন 
করে চলেছেন মান্। এর পর ?তাঁন 'পতার গনকট মহাধর্মপাল জাতক 
কাহিনীটি (88৭) বর্ণনা করেন। তার ফলে রাজা শুশ্ধোদন স্রোতাপাত্ত 
ফল লাভ করেন। এর পর রাজা শুশ্ধোদন পুত্রকে তাঁর প্রাত্যাহক কর্ম 
থেকে বিরত করবার জন্যে আর কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। কেবল একট 
দিনের জন্যে অন্ততঃ সশিষ্য রাজপ্রাসাদে উপাস্থত. হয়ে, রাজপুরীর সকলের 
সাথে একন্ত্র অন্ুগ্রহণের জন্য সাঁনবদ্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পিতার 
সেই সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ ঠেকাতে না পেরে কতকটা বাধ্য হয়েই পরাঁদন 
তিনি পিতৃপ্রাসাদে শিষ্যগণসহ' উপাস্থত হয়ে, পিতার সঙ্গে আহার গ্রহণে 
সম্মত হন। সোঁদন রাজপুরীতে বুদ্ধের আগমন বাতা পেশছানোর সঙ্গে সঙ্গে 
তশর আত্মীয় পারজন সকলেই এসে তার চতযার্দক ঘিরে ভিড় করে দশড়ালেন। 
এতাঁদন পরে পূত্রকে দর্শন করে আধা গৌতম আনন্দৈ একেবারে আত্মহারা 
হয়ে উঠলেন। সোঁদন বৃদ্ধের আগমন বাতা শোনার পর সেখানে এসে 
উপাস্থত হলেন না একমান্র বুদ্ধজায়া বশোধারা । বুদ্ধের আগমন বাতা 
নিয়ে ষে ভত্য তাঁর নিকট গিয়ে উপাস্থত হয়োছল, সেই ভৃত্যের মাধ্যমেই 
তিনি বলে পাঠালেন, যে প্রভ্‌ যাঁদ প্রয়োজন মনে করেন, তবে নিজেই এসে 
দেখা দিয়ে যাবেন । আহার সমাপন করে বুদ্ধ সারীপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়নকে 
সঙ্গে নিয়ে বিশাল রাজপুরীর একপ্রান্তে 'নতান্ত সাধারণ একাঁট কক্ষে এসে 
উপাস্থত হলেন । বুদ্ধের সংসার ত্যাগের পর যশোধারা সর্বপ্রকার সুখ এম্বর্ধ 
সম্পূর্ণভাবে পাঁরহার করে সন্ব্যাঁসনীর ন্যায় সেই কক্ষাটতে পূত্র রাহুলকে নিয়ে 
অবদ্থাত করছিলেন । স্বামীর সংসার ত্যাগের পর থেকে বশোধারা পাঁতর 
আদর্শে অনুপ্রাণত হয়ে সম্যাসীর ন্যায় কঠোরভাবে জীবন যাত্রা নিবহি করতে 
থাকেন। মস্তক মৃন্ডন করে সম্্যাসিনীর উপয্যস্ত বেশভষা গ্রহণ করেন। 
সর্বপ্রকার 'বলাস দ্রব্য এমন কি মাল্য গণ্ধাদি পর্যন্ত পারিহার করেন। সমস্ত- 
এদনে একবার মান্র অতি সাধারণ আহার্ষ বন্তু গ্রহণ করতেন। মৃংপাত্র 'ভন্ন 
অপর কোন পান্ন ব্যবহার করতেন না। রত্বখাচত পালছ্কের পরিবর্তে ভঁমিতে 
তৃণ শধ্যায্ন শয়ন করতেন। সে সময় অনেক শাক্যরাজকুমার তার নিকট 
উপাঁস্থত হয়ে তাকে কঠোর সম্ন্যাঁসনীর ব্রত ত্যাগ করতে উপদেশ 'দয়ে, তশর 
পাঁণগ্রহণে আভলাষী হয়েছিলেন । যশোধারা সে সমস্ত প্রলোভন থেকে 
দিজেকে মুক্ত রেখোছলেন । শুধু তাই নয়, পাণিপ্রাথা রাজকুমারগণ তার 
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জন্য ষে সকল উপহার সামগ্রী এনে উপস্থিত করতেন, সে সমস্ত বস্তুকে (তানি 
ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং হস্তদ্বারা সেগুলোকে স্পর্শ পর্যন্ত করতেন 
না। সারাঁপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ ষখন ষযশোধারার কক্ষে প্রবেশ 
করেন, সে সময় রাজা শুদ্ধোদনও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সর্বপ্রথমে 
প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠোছলেন । শুদ্ধোদনের প্রশংসার উত্তরে বৃদ্ধ 
যশোধারার পাঁতিব্রত্য সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত চন্দ্রকল্বর জাতকের 
উপাখ্যান (8৮৫) সর্বসমক্ষে বর্ণনা করেন। 

এতদিন পরে স্বামীকে নিকটে পেয়ে এবং তশর দর্শন লাভ করে মানসিক 
আবেগের বশে যশোধারার দুই নয়ন প্লাবিত করে আবিরাম ধারায় তখন কেবল 
অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছিল। কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে তখন ফুটে বেরোয় 
নি। সেই অবস্থায় তিনি ধারে ধারে এগয়ে এসে বৃত্ধের চরণ যুগলের 
উপর নিজের মস্তকখানিকে ন্যস্ত করলেন। সেই অপূর্ব অপরূপ পাবিন্ 
দৃশ্য দর্শনে উপাঁস্থত সকলেরই নয়ন অশ্রসজল হয়ে উঠল । স্বয়ং বৃদ্ধের 
আয়ত নয়ন দুখানির কোলেও অশ্রবন্দু দেখা দিল। পণ্চম বায় শিশু 
পুত্ন রাহুল এই সর্ব প্রথমে পিতাকে নিকটে পেয়ে অপলক নয়ন দুখানিতে 
জিজ্ঞাস দৃম্ট লয়ে সকলের সম্মূখে উপাঁস্থত থেকে অবাক 'বিম্ময়ের সঙ্গে 
এতক্ষণ ধরে এক দস্টে পিতার পানে তাঁকয়েছিল। জননীর এই অপ্রত্যাশিত 
আচরণ লক্ষ্য করে িশুপত্র রাহুল বিস্ময়ে একেবারে আভভূ্ত হয়ে 
পড়েছিল। এরপর একাঁট ছোট নাটকীয় ঘটনার সত্রপাত হল। খাঁনকক্ষণ 
পরে আত্মসম্বরণ করে ধারে ধারে উঠে দশাঁড়য়ে যশোধারা তাঁর 'শশহপত্র 
রাহুলকে উদ্দেশ্য করে প্রফুল্ল বদনে বলে উঠলেন, “তম তোমার পিতার 
নিকট থেকে 'পতৃধন চেয়ে" নাও ।” পণ্চম বষাঁয় শিশুর পক্ষে সে কথার 
অর্থ খুজে পাবার কথা নয়। বালক অনুভব করল নিশ্চয়ই তার জননী 
তাকে নূতন কোন লোভনীয় বন্তু চেয়ে নিতে বলছেন। জননীর কথা শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশৃপনত্র রাহুল তার তার সম্মুখে গিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে 
সেই নৃতন লোভনীয় বন্তৃটিকে প্রাপ্তর আশায় তার ক্ষুদ্র দক্ষিণ হস্ত 
পিতার প্রাতি প্রসারত করে দিল। তার িতাও সহাস্যম্খে তেমনি 
নাটকয় ভাঙ্গতে তার ভিক্ষা পান্রথানকে এীগয়ে ধরলেন তার শিশু পান্ত্টর 
সম্মুখে । ভারপর প্রকে উদ্দেশ্য করে ধীর শান্ত স্বরে উচ্চারণ করলেন, 
যে ধনলাভে আম ধনী হয়োছ তুমিও যাঁদ সেই ধন লাভ করতে ইচ্ছে 
কর তবে এই ভিক্ষাপান্রখার্নকে গ্রহণ কর। পত্রের প্রীতি বৃদ্ধের এই 
প্রথম উপদেশ অথবা আদেশ । পিতা ও পুলের মধ্যে ভাবের আদান- 
প্রদানের এই নাটকীয় মুহতরটকে অবলব্বন করে যুগে যুগে বহু শিল্পী 
অমগ়্ ত্র সম্ভার রচনা করে গিয়েছেন । এ ব্যাপারে অজদ্তার সতেরো নম্ধর 
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গূহার নাম না জানা শিল্পীর রাঁচত চিন্রখানিই শ্রেষ্ঠত্বের পার্স প্রদান 
করছে। 

পিতার আদেশ শোনার পর শিশুপুত্র রাহুলের মধ্যে এক অদ্ভত 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। রাহুল তখন মাতার অঞ্চল ছেড়ে 'দিয়ে পিতার 
দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে দশড়াল। বুষ্ধও পাত্রকে সম্নেহে জাশীর্বাদ 
জানিয়ে তাকে সাদরে গ্রহণ করে নি;ুলন। এর পর বষ্ধ সারীপৃত্ত এবং 
মৌগাল্ল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে পনর রাহুলের হস্ত ধারণ করে যশোধারার কক্ষ 
থেকে ধীরে ধীরে বোৌরয়ে এলেন । শিশু পুত্র রাহুল জন্মের পর থেকে 
শ্পিতাকে কখনও দেখতে পায়ান। জননীর স্নেহ যত্ধে এবং 1পতামহের অবকুস্ঠ 
আদর আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে সে এতাঁদন পর্যন্ত লালিত পালিত হয়েছে । 
আজ পিতাকে দেখতে পেয়ে, পিতার 'নর্দেশ শোনার পর এক মূহূর্তে তার 
শিশুমনে এক অদ্ভুত পাঁরবর্তন ঘটে গেল। পিতার সঙ্গে সঙ্গে সেও 
রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বোঁরয়ে এলো । জননীর প্রাত, তার িতামহের প্রাতি 
একবারও সে ফিরেও তাকিয়ে দেখলো না, বাতায়ন পথে 'নার্নমেষ নয়নে তাকিয়ে 
থাকেন বশোধারা তাঁর শিশু পুত্রের প্রাতি। তাঁর কেবলই ষেন মনে হতে 
লাগল তাঁর জীবনের শেষ অবলন্বনটুকুও গিত্ধন লাভের আশায় আজ 
তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সহ্য করতে পারলেন না যশোধারা সেই নিদারুণ 
আঘাত । ঠৈতন্য হারিয়ে সেখানেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তান। বুদ্ধ 
এঁদকে পত্র রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে শিষ্যগণসহ ফিরে এলেন ন্যগ্োধারামের 
আশ্রমে । সেখানে একখান সামান্য পর্ণ কুটীরে রাহুলের থাকার ব্যবস্থা 
করা হল। 

বুদ্ধের সংসার ত্যাগের পর, রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আর্ধা 
গৌতমীর পনর নন্দকে যৌবরাজ্যে আঁভীঁষস্ত করে তাঁকে সংহাসন দান করতে 
মনস্থ করোছলেন। নন্দ ছিলেন বুদ্ধেরই প্রায় সমবয়সী । এক বৎসরের 
কনিষ্ঠ মান্ত। কাঁপলাবস্তু আগমনের তৃতীয় দিনে নন্দকে যৌবরাজ্যে 
আঁভষেকের সঙ্গে জনপদকল্যাণীর (অপর নাম সন্দরী ) সঙ্গে শুভ বিবাহের 
দন স্থির করা হয়োছিল। কিন্তু উৎসবের 'দনে বুদ্ধ অকস্মাং রাজপুরীতে 
উপা্থিত হয়ে নন্দকে সঙ্গে নিয়ে ন্যাগ্রোধারামের নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন । 
রাজপরীতে পড়ে রইল ডিংসবের সকল আয়োজন উপাচার। আশ্রমে ফিরে 
এসে বৃদ্ধ তর শিষ্যগণের সর্বসমক্ষে নন্দকে প্রন্রজ্যা দান করেন। প্রথমে 
নন্দ বৃষ্ের এ প্রস্তাব মেনে প্ররজ্যা গ্রহণ করতে সম্মত হন নি । শেষে বৃদ্ধের 
একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে কতটা বাধ্য হয়েই তাঁকে বুদ্ধের 
প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হয়েছিল। নন্দের গৃহত্যাগের প্র থেকে 
নন্দের বাগদত্তা স্ম জনপদকল্যাণী আহার নিদ্রা সবকিছু পাঁরত্যাগ করে তিল 
[তল করে মৃত্যকে বরণ করে৷ জনপদকা্যাণীর সেই মৃত্য বাই করণ 


বৃদ্ধ তথাগত ৪৯ 


বড়ই মমাঁম্তিক। জনপদকল্যাণীর শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণের ঘটনাটি সে 
বুগের একটি মর্মস্পর্শী এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা । অজন্তার ষোল নম্বর 
'গন্হার দেয়াল গার নাম না জানা শিজ্পীকর্তৃক রচিত “মততুপথযান্রী রাজকন্যা” 
(116 011 0110555) নামে বিখ্যাত চিত্রসম্ভার এই জনপদকল্যাণীর মৃত্য- 
বরণের ঘটনাটির অবলম্বনেই' রাঁচত হয়েছিল । , 

নন্দের প্রতি জনপদকল্যাণীর সাঁত্যকারেরই ভালবাসা ছিল সন্দেহ নেই। 
স্ীর প্রতি নন্দেরও যথেন্ট আকর্ষণ ছিল। তবে সূঠাম নারীদেহের প্রাতই 
বোধ হয় নন্দের আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী । সেজন্য বৃদ্ধের বৈমান্রের 
ভ্রাতা এবং আঁ গৌতমীর পনর হওয়া সবেও শ্রমণ ও সনত্যাসীগণের নিকট নন্দ 
ততটা উচ্চ সম্মান লাভ করতে পারেনান। বরং তাদের নিকট নন্দ কতকটা 
উপহাসের পান্র বলেই বিবেচিত হতেন। 

প্রপ্জ্যা গ্রহণ করার পর অনেকাঁদন পর্যন্ত নন্দ তাঁর বাগদত্তা পত্বীর কথা 
ভ্দলতে পারেন নি। ব্দ্ধের নির্দেশ মতো অনুশাসন প্রভাত এবং বাহ্যক 
আচার অনমম্ঠানসমূহ মেনে চললেও তাঁর সমগ্র অন্তরখাঁন সম্পূর্ণভাবে 
আঁধকার করে রেখোঁছিল জনপদকল্যাণী। বৃদ্ধ নন্দের এই শোচনীয় মানাঁসক 
অবস্থা লক্ষ্য করে শেষে তার প্রতিকারের উপায় গ্রহণ করেন । নন্দের চারন্র 
বুদ্ধের অজানা ছিল না। তাই 'তাঁন কণটা দিয়েই কটা তোলার নীতি 
গ্রহণ করলেন। নন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের ছলে একাদন তান খাম্ধবলে 
দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে এসে উপস্থিত হলেন। দেবরাজের সভায় প্রবেশের 
পথের সম্মুখে আঁম্নদগ্ধ একাঁট মর্কটীকে তাঁরা দেখতে পেলেন। এরপর 
দেবরাজের সভায় উভয়ে প্রবেশ করলে পরে সেখানে অপর্ব রূপলাবগ্যময়ী 
দেবকন্যাগণ এসে তাঁদের সন্ম:খে নৃত্যগীতি পাঁরবেশন করতে থাকেন। তখন 
বন্ধ সহাস্য মুখে নন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, “কি বল নন্দ এই দেবকন্যাগণ 
সদ্দরী 8 না তোমার সেই জনপদকল্যাণী সুন্দরী ?” বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে 
নন্দ জানালেন, জনপদকল্যাণীর সঙ্গে তুলনায় সেই আদ্নদগ্ধ মর্কটীটি যেরপ, 
এদের সঙ্গে তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেই রূপ। বৃদ্ধ তখন নন্দকে উদ্দেশ্য 
করে পুনরায় বলেন, “ত্মীম যাঁদ এইরূপ রূপলাবপ্যময়ী দেবকন্যা পাবার 
অভিলাবী হও, তবে আমার উপদেশানুসারে চল।” সেই থেকে নন্দ আতিশর 
নিষ্ঠা সহকারে বুধ্ধের অনুশাসন একাগ্রচিত্তে মেনে চলতে থাকেন। আশ্রমের 
অনান্য শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ নন্দের এই আকস্মিক পাঁরবত'ন লক্ষ্য করে প্রথমটার 
'বিদ্ময় বোধ করোঁছলেন। পরে সমস্ত ব্যাপারখাঁন যখন পরুপরের মধ্যে জানা 
জানি হয়ে গেল, তখন নন্দ হয়ে পড়লেন তাঁদের বিক্লট এক মহা উপহাসের পান্র। 
নন্দ তখন নিজের শ্রম বুঝতে. পেরে মন থেকে সমস্ত প্রকার কামনা বাসনা সব 
ক ্াগ করে একা চিত ধ্মণে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং হের 
কপাবলে অল্প দিনের মধ্যেই অর্থ লাভ করতে সদর্থহন। - .. রি 


০ বধ তথাগত 


ন্যগ্রোধারামে নন্দের প্রন্রজ্যা গ্রহণের চতুর্থাদনে প্রাতঃকালে ধর্মসভায় 
আসন গ্রহণ করে বগ্ধ প্রথমে পূত্্কে উদ্দেশ করে “রাহুল” বলে ডেকে উঠলেন । 
পিতার সেই উদাত্ব আহবান ধান শোনা মান্ন বালক রাহুল ধীরে ধরে পিতার 
নিকটে এসে নীরবে নত মস্তকে দণ্ডায়মান হল। বুদ্ধ তখন প্রকে তাঁর 
সম্মুখে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন । আজ্ঞামত রাহুল তাঁর সম্মুখে 
আসন গ্রহণ করে উপবেশন করার পর বুদ্ধ ধার শান্ত স্বরে পুত্রকে উদ্দেশ 
করে বলেন, “তুমি কি সাঁত্যই 'পতৃধন কামনা কর?” পিতার প্রশ্নের 
উত্তরে বালকের মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ উত্তর বোরয়ে আসে-_হাঁ। এরপর বুদ্ধ 
রাহুলকে পুনরায় বলেন, পৃথিবীর িলমান্র চ্ছানের উপর, অথবা কোন বতুর 
উপর আমার কোন আঁধকার নেই। সাধনা দ্বারা যে ধন আম অর্জন 
করতে সমর্থ হয়েছি এবং যে ধনের সম্ধান সকলের সম্মুখে উন্মুন্ত করে দেবার 
জন্যে আমি পথে বৌরয়েছি, সেই ধনই আম তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি। 
শিতার বচন শুনে বালক রাহুল মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, হ্যা 
আমায় তাই 'দিন। এর পর বুদ্ধ সারীপুত্তকে 'নকটে আসতে 'নদেশ 
দিয়ে, তাঁকে উদ্দেশ করে জানালেন যে, “রাহুল তার পোন্রক ধন গ্রহণ 
করতে চাইছে ।৮ সুতরাং “একে প্রব্রজ্যা প্রদান কর 1” বুদ্ধের আদেশক্রমে 
সারীপুত্ত রাহুলকে প্রন্রজ্যা প্রদান করেন। রাহুল পরে অহ্ত্ব লাভ 
এবং পিতামাতা উভয়েরই 'নিবাণ প্রাঞ্ধির পূর্বে সে জে নিবাণ লাভ 
করেছিল। 


নন্দের সংসার ত্যাগ এবং প্ররুজ্যা গ্রহণের সংবাদে পতা শহম্ধোদন দারুণ 
মর্মাহত হয়ে পড়োছলেন । সেই ক্ষত উপশম হতে না হতে তার উপর আবার 
নতুন করে পণ্ণম বধাঁয় বালক রাহুলের প্রক্রজ্যা গ্রহণের সংবাদ, শেলের মতই 
এসে বিদ্ধ করে বন্ধ রাজা শুদ্ধোদনের অন্তরখাঁনতে । আশ্রয়হীনা একাঁকনন 
পুননবধূর মুখের পানে তাকিয়ে, অসহ্য যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন 'তান। 
পরক্ষণেই ছুটে চলে যান ন্যগ্রোধারামে, তাঁর পুত্রের আশ্রমে । বুদ্ধ তখন 
ধর্মসভার অ।সনে উপাঁবষ্ট ছিলেন । রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সন্মুথে উপাস্থিত 
হয়ে অশ্রুসিন্ত নয়নে পন্রকে উদ্দেশ করে জানালেন আমি গৃহনী মানুষ, লন্তান 
সম্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে গেলে 'িপতা মাতার অন্তরে যে 'নিদার্ণ 
আঘাত এসে লাগে তা আম আমার জীবনে আত উত্তমরূপেই অবগত হতে 
পেরোছি। তাই আমি আজ তোমাকে অনুরোধ জানাতে এসোছি যে, শিতা- 
মাতার বর্তমানে, তাদের অনূমাঁত ব্যতগত কাউকেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কাঁরয়ে 
সন্ন্যাসী হতে দিও না। তোমার নিকট আমার একমান্ এবং শেষ অনুরোধ । 
পিতার এই সানবরন্ধ অনুরোধের উত্তরে বৃদ্ধ সোঁদন ্ধিতাকে জানিয়েছিলেন, 
যে এই অনুরোধ তান রক্ষা করে চলবেন? বুদ্ধ তখনই সমবেত ভিক্ষু ও 
গশব্যবর্গকে সম্বোধন করে ঘোষণা করে 'দলেন যে, এখন, থেকে কাউকেই. যেন 
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তার 'পিতামার বর্তমানে তাদের 'বনা অনূমাঁতিতে প্রন্রজ্যা গ্রহণ করতে: 
দেওয়া নাহয় । পিতার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে বৃদ্ধের এই নিষেধ বাক্য 
বৌদ্ধাবনয়ের একটি প্রধান "বাঁধতে পাঁরণত হয়েছে । আজও সেই নিয়ম মেনে 
চলা হয়ে থাকে। 


পঞ্চম বষাঁয় বালক রাহুলের দীক্ষা এবং প্ররুজ্যা গ্রহণের সংবাদ ছাঁড়ুয়ে 
পড়ার সাথে সাথে শাক্য রাজকুমারগণের মধ্যে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা 
গ্রহণ করে সন্যাস নেবার জন্যে রীতিমত চাণল্য দেখা 'দিল। শাক্যরাজকুমার- 
গণ দলে দলে এসে বৃত্ধের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন । ফলে তাঁর 
শিষ্য সংখ্যা প্রচুর পারমাণে বেড়ে যেতে লাগল । বৃদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর 
এরাই আবার 'দকে 'দিকে বুদ্ধের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বোৌরয়ে পড়তে 
লাগলেন। এভাবে কাঁপলাবন্তৃতে প্রায় একমাস কাল অবস্থান করার পর তান 
পুনরায় রাজগৃহের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন। রাজগৃহের পথে মল্লদের 
রাজ্যে উপাস্থত হয়ে সেখানকার অন্নীপ্রয় নামক স্থানের আম্রবনে তান কিছু- 
দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বুখ্ধের কাঁপলাবন্তু ছেড়ে আসার পর তাঁর নিকট 
আত্মীয় মহানাম বুথ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষু হবার জন্য সতকজ্প 
গ্রহণ করেন। পৈৌন্রক বিষয় সব কিছ দায় দায়িত্ব ভার তান তাঁর কাঁনষ্ঠ 
ভ্রাতা আনরুদ্ধর হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন । সেই উদ্দেশ্যে 'তানি কাঁনষ্ঠ 
ভ্রাতাকে একাঁদন সব খুলে বললেন। আনিরুদ্ধ নিজে যাঁদও ছিলেন অত্যন্ত 
বিলাসী এবং আরামপ্রয় কিন্তু তা সত্বেও তান জ্যেম্ঠ ভ্রাতার সংকল্পের কথা 
শুনে তাঁকে স্পন্ট ভাষায় জাঁনয়ে দিলেন, ষে বিষয় সম্পদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
লোকে অনর্থক দুঃখ কষ্টের ভাগী হয় । সুতরাং বিষয় সম্পদে তাঁর কিছুমান 
প্রয়োজন নেই ৷ মুন্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় তিনিও হ্বাধীন সত্তার আঁধকারা 
হতে ইচ্ছে করেন। জ্যেষ্ঠের কথা শোনার পর মৃহনর্তের মধ্যেই ষেন তাঁর এই 
মানসিক পাঁরবর্তন ঘটে গেল । বিলাস ব্যসনের প্রাত তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষণ 
মুহর্তে একেবারে দূর হয়ে গেল । সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্ক্প 
করলেন তিনিও । কিন্তু ইচ্ছামা্রই তখন আর ভক্ষুব্রত গ্রহণ করার উপায় 
নেই। রাহুলের দীক্ষার পর রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে বুদ্ধ অনুশাসন: 
বেধে 'দিয়োছলেন «যে, পিতামাতার বর্তমানে তাদের অনুমতি ব্যাঁতরেকে 
কাউকেই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করতে দৈওয়া হবে না। তাঁর ভিক্ষুব্রত গ্রহণ পথে 
সবচেয়ে বড় অন্তরায় দেখা 'দিল, তাঁর জননীর নিকট থেকে অনূমাঁত গ্রহণ 
করা। ইতিপূর্বে একবার 'তাঁন তাঁর জ্োঘ্ঠ পুত্রকে অনুমাত দিয়েছেন, 
সুতরাং এবার তাঁর পক্ষে তাঁর দ্বিতীয় পন্্কে অনমাতি দান করা সম্ভব নয় । 
অনিরদ্ধ কিছুতেই ছাড়বার প্রান্র নয়। অবশেষে পুত্রকে তাঁর সক্ষম্প থেকে 
করবার আশায় জননী এক আঁভনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। 
আনরুদ্ধের সমবয়সী বজ্ধ্‌ ভাঁদুক নামে অপর এক শাকারাজকুমার কদিন: 
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'হল তাঁর পিতার মততযুর পর সংহাসনে আরোহণ করেছেন। রাজৈম্ব্ষের প্রাত 
তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ এবং মোহ। সেই ভোগ বিলাসাপ্রয় ভাঁদ্রকের 
প্রসঙ্গ তুলে জননী বললেন, যাঁদ তুই ভাঁদ্ুককে তোর মতো সুখ এঁম্বর্য সব 
কছু পাঁরত্যাগগ কাঁরয়ে সন্যাস গ্রহণ করাতে সম্মত করাতে পাঁরস তবে আমি 
তোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অনুমাতি দেব। জননীর কথায় উৎসাহিত হয়ে 
আনরদ্ধ তখনই ছুটে চলে এলেন তাঁর প্রিয় বাল্য বম্ধু রাজা ভাদ্রকের নিকট । 
বন্ধুর নিকট এসেই তান বলে উঠলেন, ভাই, আমি বড়ই বিপদে পড়েছি । 
অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে তাঁর বিপদের কথা শুনে, ভাবাবেগে ভাঁদুক তখনই বলে 
ফেললেন, তোমার বিপদ দূর করবার মত ক্ষমতা যাঁদ আমার থাকে, তবে আম 
প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আম তা নিশ্চয়ই করব। ভদ্রিকের প্রাতজ্ঞার কথা শুনে মনে 
মনে ভাঁত হলেন এবং সব কথা বন্ধুকে বললেন। আনরদ্ধের কথা শুনে 
ভাঁদ্ুক পড়লেন মহাবিপদে । বন্ধুকে দায়মুস্ত করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে এবং 
1তান প্রাতশ্রুতিও দিয়েছেন। 'কিম্তু সেই প্রাতিশ্রতি পালন করতে গেলে 
'তাকে রাজৈন্বর্য সখ ভোগ সব কিছু পাঁরত্যাগ করে, কঠোর ভিক্ষু ব্রত গ্রহণ 
করতে হবে । তাহলে জীবনের মূল্য আর ক রইলো? ভেবে ভেবে ভাদ্ুক 
আর কূল 'কিনারা পেলেন না। শাক্যরাজকুমারগণ কখনও প্রাতশ্রণাত ভঙ্গ 
করেন না। সুতরাং একবার তিনি যখন প্রাতশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন তখন আর 
তার অন্যথা হতে পারে না। অন্ততঃ সেরকম কোন পথই তার নিকট খোলা 
নেই । অবশেষে নিতান্ত আঁনচ্ছা সত্বেও বন্ধুর কথায় তান সম্মাত জ্ঞাপন 
করলেন। বুদ্ধের জ্ঞাঁতি ভ্রাতা আনন্দ, ভ্গু এবং 'কান্বল নামে অপর দুজন 
শাক্য রাজকুমার ন্যগ্রোধারামে বৃদ্ধকে দেখে এবং তার ধমেপিদেশে মুন্ধ হয়ে 
তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুব্রত পালনের জন্য কৃতসঙ্কষ্প 
হয়েছিলেন । আনন্দ ছিলেন বৃদ্ধেরই সমবয়সী, বৃদ্ধ আর আনন্দ একই 
দিনে জন্মগ্রহণ করোছলেন। বুদ্ধের পাঁণ্বথচর হিসেবে আনন্দের নাম সমগ্র 
বৌম্ধগ্রণের নিকট 'চিরমরণীয় হয়ে রয়েছে। এদের সঙ্গে যশোধারার অগ্রজ 
এদেবদত্তও বৃদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সমন্াস নেবার জন্যে প্রস্তুত 
হয়েছিলেন। এরা সকলে মিলে একাঁদন তাঁদেরই সমবয়সী, রাজপুরীর ক্ষৌরকার 
উপ্যালিকে সঙ্গে নিয়ে মল্লদেশের অন্পয় আম্রকুঞ্জে যেখানে বুদ্ধ অবাষ্থাত 
করছিলেন, উদ্যান ভ্রমণের ছলে সৌঁদকে চলতে আরম্ভ করলেন। শাক্যরাজ্যের 
'মীমা রেখার নিকটে এসে তাঁরা অন্যান্য অনচরগণকে বিদায় 'দিয়ে একমান্তর 
ক্ষৌরকার-উপালিকে সঙ্গে নিয়ে অনুপিয় আগ্রকুঞ্জের 'দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। 
এভাবে চলতে চলতে তাঁরা মল্লদেশের অন্তর্গত এক রমণীয় বনের মধ্যে এসে 
' প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে অন্পিয় আম্রকুজ বেশী দূর নয়। এবার 
তাদের স্যাস জীবন শুরু হতে চলেছে । শাক্যরাজকুমারগণ সেই সুন্দর 
বনভযামর মধ্যে দাঁড়িয়ে একে একে গার থেকে রাজকীয় -আভরণসম উন্মোচন 
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করে ফেললেন। তারপর সেগুলোকে একন্ল করে ক্ষৌরকার উপাঁলির হস্তে তুলে 
দয়ে, তাকে গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, উপাল তুমি গৃহে ফিরে, 
যাও, এসব রত্বালত্কার তোমার, এদ্বারা বাকী জীবন তুমি সুখেই কাটাতে পারবে । 
উপাল বাক ি্ময়ে নিতান্ত আঁভভ্‌তের ন্যায় প্রথমটায় সেগুলো গ্রহণ 
করলেন বটে, 'কিল্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, শাক্যরাজকুমারগণ এবং রাজা, 
ভাদ্রক আজ তাঁদের যথাসর্বস্ব পারত্যাগ করে কিসের দবীর্নবার আকর্ষণে ছুটে 
চলেছেন সন্ন্যাসী সেই বুম্ধের নিকটে ? এই শাক্যরাজকুমারগণ তো নিবেধি বা 
মূর্খ নয় । তবে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসীর নিকট এমন কিছু রয়েছে, যার কাছে 
রাজ্য, রাজত্ব অথবা পার্থব সম্পদ সব কছুই এমনি তুচ্ছ। শাক্যরাজকুমার- 
গণ ততক্ষণে তাঁর দৃণ্টির সীমা আতক্রম করে চলে 'গিয়েছেন। সেই বনমধ্যে 
সে তখন সম্পূর্ণ একা। মাঝে মাঝে পাখীর কৃক্তন সেই বনভামর 
নিস্তব্ধতাকে যেন আরও গভনর করে তুলাছল। উপালর দুই হস্ত রতবাভরণে 
পঁরপূর্ণ। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন 'তনি নিজের দুই হস্তের রত্বাভরণ- 
গুলোর প্রাত। এমনি সময় তাঁর মনে একবার ভেসে উঠলো ন্যাগ্রোধারাম. 
আশ্রমে উপ্পাবস্ট অবস্থায় বুদ্ধের সেই শান্ত সৌম্য মার্তিখান। তখাঁন তাঁর 
মনে হল সেই শান্ত সৌম্য মার্তর নিকট এ সমস্ত রত্বালজ্কার 'নতান্তই তুচ্ছ 
এবং অবহেলার বন্তু । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই রত্বালঙ্কারগুলোর প্রাত 
তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা দিল । এগুলো সঙ্গে নিয়ে তিনি তখন বাড়ীর, 
দিকে ফেরবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থর্মকে দাঁড়য়ে পড়লেন । সেই 
নির্জন বনভামর প্রান্ত থেকে কার ষেন উদাত্ত কন্ঠের আহবান এসে পেশছাল 
তাঁর কানে, উপাঁল ফেরো”। উপাঁল তখন সেই আহ্বান ধ্বান লক্ষ্য করে 
চারাদকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন । কৈ, কেউ তো কোথাও নেই। 
এ নিশ্চয়ই তাঁর মনের ভ্রম। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে পুনরায় 
পথ চলতে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই, সেই আহ্বান ধান পুনরার ভেসে 
এল, “উপালি যেয়ো না ফেরো” । তখন তাঁর কেমন করে প্রত্যয় হল, এ আহবান 
ধ্যান সম্পূর্ণ অপার্থিব । সেই আহবানে তাঁর মন প্রাণ একেবারে উতলা হয়ে 
উঠলো । যাঁরা ইীতিপূর্বে তাঁদের এই সমস্ত অলক্কারপন্র তাঁর নিকট সপে, 
দিয়ে চলে গিয়েছেন, 1তাঁনও তখন তাঁদের পম্থা অবলম্বন করবার জন্যে 
ণানজেকে তৈরী কনে নিলেন এবং সে সমঃদয় অলত্কারপত্রকে লোশ্টবৎ জঙ্গলের 
মধ্যে নিক্ষেপ করলেন । . শাক্যরাজকুমারগণের প্রাতি তাঁর মনে একট্রা ক্ষোভেরও 
সঞ্চার হয়োছল ৷ তাঁরা কিনা তুচ্ছ বিষয় সম্পার্ত তার হাতে তুলে 'দয়ে 
নজেরা চলে গিয়েছেন প্রভ্‌ বুদ্ধের 'িনকটে মহাসুখের সন্ধানে । উপালি 
তখন মনে মনে স্থির করলেন যেমন করেই হোক শাক্যরাজকুমারগণের পৌ"ছবার, 
পূবেই 'তাঁন গিয়ে উপাস্থত হবেন বৃদ্ধের চরণতলে অন্দাঁপয় আগ্রকুঞ্জে 7 
তাঁদের পূর্বেই তান গিয়ে বুদ্ধের শরণ নেবেন। 'তাঁনও নিবেধ নন। 
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উপাল তখন ভিন্ন পথ ধরে আত ছুতবেগে অগ্রসর 'হয়ে চলতে লাগলেন 
'এবং শাক্যকুমারগণের এসে পৌছানোর প্‌বেহি তিনি অনাঁপর আমকুঙ্জে প্রবেশ 
করে বৃদ্ধের আশ্রমে উপাঁদ্ধত হয়ে, বুদ্ধের শরণ নিলেন। বষ্ধ তাঁকে দাক্ষা 
দান করলেন। ইতিমধ্যে শাক্যকুমারগণ সেখানে উপাঁস্থত হয়ে উপ্যালকে 
সেখানে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। পরে বুদ্ধ তাঁদের দীক্ষা দান করেন । 
দীক্ষা প্রাচর পর শাক্যকুমারগণ জ্যেষ্ঠ হিসাবে উপালিকে স্বীকার করে নিয়ে 
তাঁকেই সর্বপ্রথম প্রণাম জানালেন । বুম্ধ শাকারাজকুমারগণের আঁভজাত্য- 
1ভমান দূর করে তাঁদের মনকে সর্বপ্রথম নির্মল করার জন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করোছলেন । পরবতাঁকালে উপাল নিজের প্রাতভাবলে ভিক্ষু সংঘের শ্রেষ্ঠ 
বনয়ধররূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পেরোছিলেন এবং বৃদ্ধের মহাপারানবাণের 
পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতর অনষ্ঠানের অন্যতম সভাপাঁত 
হিসেবে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন । | 

রাজা ভাঁদ্রুক তাঁর বংশগত আভিজাত্যের গর্বের জন্যেই বন্ধুকে দেয় প্রাত- 
শ্রাত পালন করতে গিয়ে 'ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়োছিলেন। দ্বেচ্ছায় 
তিনি রাজৈম্বর্য ত্যাগ করেন নি। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সালিধ্য 
লাভ করার পর অদ্ভ্তভাবে তাঁর মানাঁসক পাঁরবর্তন ঘটে গেল। একান্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি 'ভিক্ষুব্রত পালন করে অশ্পাঁদনের মধ্যেই সাধন মার্গের 
উচ্চস্তরে উপনীত হতে সমর্থ হলেন। এবং অহত্ব লাভ করে হলেন মুন্ত 
পুর্ষ। অর্ত্ব লাভ করে আনন্দের আবেগে প্রায়ই তাঁর মুখ 'দয়ে বোরয়ে 
পড়তো, “আহা দি আনন্দ, ক শান্ত।»” সংঘের অন্যান্য 'ভিক্ষুগণ একথার 
প্রকৃত তাৎপর্য উপলাব্ধ করতে সমর্থ হলেন না। ভাঁদ্রকের এই স্বগতো্তকে 
তাঁরা 1ভন্ন অর্থে গ্রহণ করোছিলেন । তাঁদের ধারণা হয়েছিল রাজা ভাদ্রক তাঁর 
পূর্বেকার রাজৈষ্বর্য এবং সুখ ভোগের স্মৃতিকে মন থেকে দূর করতে পারেন 
নি। সেজন্যেই থেকে থেকে বলাপের সদরে তাঁর মুখ থেকে আপনা থেকেই 
স্বগতোন্ত বৌরয়ে আসে । এটা তাঁর আক্ষেপের সঙ্গে স্মৃতিচারণ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। কথাটা ক্রমে গিয়ে বুদ্ধের কানেও উঠল । বুদ্ধ একাঁদন ভাঁদ্রুককে 
ডেকে সকলের সম্মুখে প্রশ্ন করলেন, তুম নাঁক প্রায়ই উচ্চারণ করে থাক “অহো 
সুখং ৮ উত্তরে ভাঁদ্রক জানালেন, হ্যা। তখন বুদ্ধ পুনরায় তাঁকে প্রম্ন 
করেন, কেন তুম তা করে থাক? এবার ভীঁদ্ুক উত্তরে জানালেন যে, বখন 
তান রাজা ছিলেন, তখন সর্বদাই তাঁকে প্রহরী বোণ্টিত হয়ে কাল কাটাতে হত। 
একাকী কোথাও যাবার স্বাধীনতাটুকু পর্যদ্ত ছিল না। তাঁর মন তখন 
সর্বদাই অশান্তির মধ্যে ডুবে থাকতো । রাজা হওয়া সত্বেও এইরূপ বন্দী 
'অবস্থার মধ্যেই তাঁর জীবন কাটতো । এখন আর তাঁর সে উদ্বেগ বা ভাবনার 
লেশমান্তও অবাঁশস্ট নেই। এখন তান মুস্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সর্ব ম্বাধীন" 
'ভাব চলাফেরা করতে পারেন । এর চেয়ে আর কি সুখের আছে? ভিচ্ষ 


বন্ধ তথাগত ৪৭ 


ভীদ্রকের মুখ থেকে এই কথা শুনে সংঘের অন্যান্য 'ভিক্ষুগণ সোদন যুগপৎ 
বাস্মত এবং মুণ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । স্বয়ং বৃদ্ধও সৌঁদন স্মিত হাস্যে তাঁকে 
আশীবাদ জানিয়োছলেন । এর পর বৃদ্ধ ভিক্ষুগণকে সদ্বোধন করে বলেন 
যে, ভাদ্ুক কেবল এ জম্মেই আনন্দ লাভ করেনান। পর্বেও তান একবার 
এর্‌প আনন্দের আঁধকারাঁ হয়েছিলেন । এই বলে তান ভীঁদ্রুকের সেই পূব 
'জন্ম বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করেন । সেই পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত “সখ বিহারী 
জাতক" (১০) নামে পরিচিত হয়ে আছে। 

এরপর বুদ্ধ অনপ্রয় আম্ুকুঞ্জের আশ্রম থেকে পুনরায় পথে বেরিয়ে পড়েন । 
শিব্যগণসহ 'বাভল্ন স্থান পাঁরভ্রমণ করে, অগাঁণত নরনারীকে সত্য পথের 
সন্ধান জানিয়ে অবশেষে এসে উপাঁস্থত হলেন রাজগৃহে। তখন শীতকাল । 
এবার বুদ্ধ রাজগৃহে এসে বেণুকুঞ্জের আশ্রমে না গিয়ে নগর ছাঁড়য়ে লোকা- 
লয়ের বাইরে শতবন নামক স্থানে িষ্যগণসহ অবস্থান করতে থাকেন। 
শ্রাবস্তীর বিখ্যাত ধনণ শ্রেন্ঠী সুদত্তর ভগ্নীপাঁতর বাসগৃহ ছিল রাজগহে। 
নানা প্রকার কাজকর্মের জন্য প্রায়ই আসতে হতো তাঁকে রাজগৃহে। বুদ্ধের 
রাজগৃহ আগমনের পর কোন কাজের উপলক্ষে সুদত্তও এলেন তাঁর ভণ্ন'পাতর 
নিকটে । যোদন সুদত্ত এসে উপাস্থত হলেন সোঁদন তাঁর ভণ্নীপাঁতির বাড়ীতে 
উৎসবের আয়োজন চলাছিল। ভগ্নীপাঁতকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন 
যে, পরাঁদন স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর আবাসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে পণ্য পদধূলি দান 
করবেন এবং সশিষ্য তাঁর নিকট থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করবেন। এই প্রথম তান 
বৃদ্ধের নাম শুনলেন। বুদ্ধের নাম তাঁর কানে যাবার পর থেকেই তান 
কেমন যেন ভাবাবিন্ট হয়ে পড়লেন । তাঁর সমগ্র দেহ মন যেন একেবারে উতলা 
হরে উঠল । মনে মনে বৃদ্ধ কথাটি তান পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতে লাগলেন । 
তখনই তান বুদ্ধের আশ্রমের দিকে ছুটে চলে যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন । 
তখন তাঁর ভন্নীপাঁত তাঁকে বাধা 'দিয়ে বললেন, এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে 
গিয়েছে, এ সময় লোকালয়ের বাইরে সেই নিন বনভামর পথে অগ্রসর 
হওয়া মোটেই নিরাপদ নয় আর তা ছাড়া এই সময়টা 1তাঁন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় 
থাকেন। সূতরাং এখন তাঁর নিকট গেলে কোন উদ্দেশ্যও সফল হবে না। এই 
বলে পর দিন সকাল বেলা তিনি সুদত্তকে সেখানে যাবার জন্যে নিদেশ দেন। 
সারারানি শ্রেন্ঠীর চোখে আর নিদ্রা এলো না। বুদ্ধের কথা স্মরণ করতে 
করতে নক্ষত্র ভরা আকাশের দিকে তাঁকয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। 
ভাবাবেগে তান দেখতে পেলেন নক্ষন্রভরা আকাশের গায়ে জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখা 
দিয়েছে । সেই 'জ্যাতিঃপুঞ্জ থেকে দেখা দিলেন অপর্্ব কাম্তাবাশস্ট এক 
শদব্য পূরুষ। দেই দিবা পুরুষাঁট তাঁকে কিসের হীঙ্গত জানিয়ে দিয়ে গেলেন। 
এর পরক্ষণেই তাঁর ভাবাবেগ কেটে গেল। পর্ব গগনে ততক্ষণে উষার প্রথম 
আলোর রেখা দেখা দিয়েছে । শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ধৈর্য ধারণ কণ্ছে আর অপেক্ষা 
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করে থাকতে পারলেন না। তখনই 'তাঁন পথে বোঁড়য়ে পড়লেন বৃদ্ধের 
শ্াশ্রমের উদ্দেশ্যে, যে সময় তান পথে বোরয়ে পড়লেন সমস্ত নগর তখন- 
নদ্রামণ্ন । ক্রমে নগর ছাঁড়য়ে অন্ধকার বনপথের মাবখান 'দিয়ে চলতে আরম্ভ 
করলেন তিনি । সে সময়ে তাঁর মনে একট ভয় দেখা দিয়োছল। কিন্তু 
পরক্ষণেই বুদ্ধ নামাট স্মরণ করে, সাহসে ভর করে দ্রুত পদে পথ চলতে 
আরম্ভ করলেন 'তাঁন। এভাবে পথ চলে যখন তান শীতবনে এসে প্রবেশ 
করলেন তখনও অরুণোদয় হয়নি । 

সেসময় বুদ্ধও বেরিয়ে পড়েছেন তাঁর প্রাত্যাহক প্রাতঃভ্রমণে । সেই 
বনভূ্মর পথেই স্বয়ং বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন তিনি । বুদ্ধ ইতি- 
পূর্বে কোন দিন শ্রেন্ঠী সুদত্তকে দেখেনান । পথে সুদত্বকে দেখামান্ত তিনি 
উদাত্ত জ্বরে তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁকে আহবান 'জানালেন, বুদ্ধের মুখে 
জের নামোচ্চারণ শুনে তানি প্রথমটায় 'িন্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে 
'গয়োছিলেন। যাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথমে তাঁর পাঁরিচয় হতে চলেছে, তান কি 
করে পূর্বেই তাঁর নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং বহতাঁদনের পাঁরচিতের 
ন্যায় তাঁকে আহ্বান জানালেন ? বুদ্ধের উদাত্ত আহ্বানে তিনি দ্রুত পদে 
গিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধের সম্মৃখে । দাঁড়য়ে একবার তাঁর প্রাত তাঁকয়ে তান 
একেবারে উতলা হয়ে উঠলেন এবং সেখানেই তিনি বুদ্ধের চরণে নিজেকে 
নিবেদন করলেন । শাঁতিকালের প্রচণ্ড হিমেল হাওয়ায় বৃদ্ধের দেহে সামান্য 
একখানি মান্র উত্তরাঁয় দেখতে পেয়ে, অবাক বিস্ময়ে শ্রেম্ঠী সুদত্ত কিছুক্ষণ 
তাঁর দেহের প্রতি তাকিয়ে থেকে তার পর ধারে ধীরে বলে উঠলেন, এই' হিমেল 
হাওয়ায় আপনার কোন অস্বাবধা হচ্ছে নাঃ আপনার 'নিদ্রার পক্ষেও কি 
কান ব্যাঘাত ঘটায় না। বুদ্ধের সঙ্গে শ্রেদ্তী সুদত্তের এই হল পরিচয়ের 
আরম্ভ । সমদত্তের প্র“ন শুনে বুদ্ধ তখন বলে উঠলেন ৪. . 

সব্বদা বে সুখন সেতি ব্রাহ্মণো পাঁরাঁনবুতো 
যো ন ীলপাঁত কামেসু সীতি ভূতো 'নির্পাঁধ । 

(যার অন্তর থেকে কামনার বাঁহুজহালা অপসারিত হয়ে গিয়েছে, তার 
অন্তরে সর্বক্ষণ অনাবিল শান্তি তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে । সেই ব্রাঙ্গণ সকল 
সময়েই সুখেতে শয়ন করে থাকেন ) 

নির্বাক বিস্ময়ে শ্রেম্ঠী সুদত্ত গ্রহণ করলেন বুদ্ধের প্রথম বাণী । এরপর 
বম্ধ সুদত্তকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধের বচন 
শুনে শ্রেন্ঠী সুদত্তের মন থেকে অন্ধকার অহঙ্কার সবাকছুই দূর হয়ে গেল। 
ঈ্ম্পূর্ণ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন 'তান। স্বানর্মল আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র দেহ মন। বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিলেন 
'তাঁন। ব্যাকুল কন্ঠে উচ্চারণ করে উঠলেন বৌদ্ধ, ব্রিশরণ। পরের দিন 
তাঁর নিকট থেকে ভিক্ষানন গ্রহণের নিমন্ধণ জানিয়ে ফিরে এলেন তান 
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তগ্নগপাঁতর আলয়ে । পরের দিন বণ্ধ পুনরায় শ্রেষ্ঠীর আলয়ে সশিষ্য 
উপস্থিত হয়ে, সহদত্তেত্র হস্ত থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করলেন । শ্রেচ্ঠী সুদত্ত 
কৃতার্থ হলেন । এরপর সুদত্ত বৃদ্ধকে সশিষা শ্রাবন্তী নগরে উরপাস্থত হনে 
সেখানে আশ্রম প্রাতিষ্ঠা করে বাস করবার জন্যে অনুরোধ জানালেন । বৃদ্ধ 
সুদত্তের প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন নির্জন স্থানে যেন তাঁর 
আশ্রমের প্রাতম্ঠার বাবস্থা করা হয় । কেননা তান নির্জনতা পছন্দ করেন। 
বুদ্ধের উত্তর শুনে সুদত্ত একট; 'চাম্তত হয়ে পড়লেন । তান তখন' ভাবতে 
লাগলেন, শ্রাব্তীর মত এম্বর্শালী ঘন লোকালয়সমন্ধ চ্ছানে বুদ্ধের 
বাসোপযোগী 'নারাবাল পাঁরবেশধুক্ত স্থান সংগ্রই করা সম্ভব হবে কি? 
তখনই তান স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যেমন করেই হোক বুদ্ধের 
বাসোপযোগাঁ স্থানের সত্কুলান করতেই হবে। শ্রেঘ্ঠী তখন বৃদ্ধকে জানালেন 
ষে, তাঁর বাসের পক্ষে উপয্স্ত স্থান সংগ্রহে কোন অস্হাবধা দেখা দেবে না। 
বৃদ্ধ তখন সংদত্তের প্রস্তাবে সম্মাত জ্ঞাপন করে, আগামন বর্ষকালটা শ্রাবন্তীতে 
কাটাবেন বলে স্থির করলেন । 

রাজগৃহের কাজ শেব করে সহদত্ব শ্রাবস্তীতে ?ঠনজের দেশে ফিরে এলেন। 
সেকালে শ্রাবস্তীর মত এম্বর্যশালী নগরী এদেশে খুব কমই ছিল। তখনকার 
দনের ব্যবসায়ের একটি প্রাণকেন্দ্রও ছিল এই শ্রাবন্তী নগরী । তার উপরে 
কোশল রাজ্যের রাজধানী হিসাবেও এর সখ্যাঁতি ঝড় কম ছিল না। হারবংশ 
পুরাণমতে রাজা যুবনাশ্বের পনর শ্রাবঙ্তের নামানুসারে এই নগরীর নাম- 
করণ হয়েছিল শ্রাবস্ত । বাবসায়ের একটি কেন্দুস্ছল হবার দরুণ দেশ-াবদেশ 
থেকে ধনী শ্রেষ্ঠীর দল এখানে এসে স্ছায়তাবে বসবাস করছিলেন । শ্রেষ্ঠী 
সুদত্তও ছিলেন তাঁদেরই একজন । দেশে ফিরে আসার পর সংদত্ত তাঁর 
আত্মীয়-পাঁরজন বন্ধুবান্ধব সকলের নিকটই তাঁর বুদ্ধ দর্শনের কাঁহনী বলে 
শোনাতে লাগলেন । এর ফলে তাঁর নিকট আতমায়-পাঁরজন থেকে আরম্ভ, 
করে বন্ধুবান্ধব সকলেই বুদ্ধের প্রতি আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন । 
বুদ্ধ সশিষ্য সেখানে উপাঁশ্ছত হয়ে, সেখানেই বর্ষাকাল ধাপন করবেন জেনে 
সকলেই যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন । শ্রেষ্ঠ এবার তাদের জানালেন 
ষে, বুদ্ধের বসবাসের জন্য নির্জন প্রাকীতক 'পারবেশবুত্ত উপয্যস্ত চ্ছান 
খুজে বের করতে হবে। তখন সকলে মিলে উপয্যক্ত স্থান খুজে বের 
রুরবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন । কিন্তু শ্রাবন্তী নগরীর মধ্যে সেরকম 
ধরনের উপযন্তে শ্ছান সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। নগরের উপকন্ঠে ছিল 
রাজকুমার জেতের মনোরম একখানি উদ্যান বাঁটিকা। নগরের বাইরে, 
নির্জন পাদরবেশের মধ্যে, নৈসার্গক সৌন্দর্যে পাঁরপনর্ণ ছিল এই উদ্যান বাটিকা- 
খানি। শ্রেষ্ঠগণ সকলে মিলে সেই উযান বাঁটিকাটিকেই বুদ্ধের বাসচ্থানের 
উপযূত্ত হতে পারে বলে মত প্রকাণ করলেন । কিদ্তু গোল বাঁধলো রাজকুমার 
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জেতকে নিয়ে । রাজকুমার জেত কিছুতেই তাঁর মনোরম উদ্যানখানিকে হাতছাড়া _ 
করবেন না বলে শ্রোষ্ঠগণকে স্পন্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন । শ্রোষ্ঠিগণও ছাড়বার 
পান্র নন। যে করেই হোক বত অর্থের 'বানিময়েই হোক, রাজকুমারের এই উদ্যান- 
খানিকে তাঁরা বৃদ্ধকে উৎসর্গ করার জন্য আতমান্লায় উংস্‌ক হয়ে উঠলেন। 
উপযু্ত অর্থের 'বানময়ে তাঁরা উন্যানখানিকে গ্রহণ করার বাসনা প্রকাশ করায় 
রাজকুমার জেত এক আঁভনব জেদ ধরে বসলেন । রাজকুমার জেত শ্রেম্তিগণকে 
তাঁদের চেষ্টা থেকে নিরন্ত করবার জন্যে উপহাসের ছলে তাঁদের বললেন, 
সমগ্র উদ্যানথাঁনকে ম্বর্ণমন্রা "বারা আবৃত করতে যে পরিমাণ ম্্ণমন্দ্রার 
প্রয়োজন, সেই পরিমাণ ক্বর্ণমূদ্রা যাঁদ তাঁরা সংগ্রহ করে সমগ্র উদ্যানখানিকে 
'আাব্ত করে দিতে পারেন তবে সেই পাঁরমাণ অর্গের বিনিময়েই কেবল তিনি 
উন্যানখানিকে হস্তান্তর করতে সন্মত আছেন । রাজকুমার জেতের কথা শুনে 
শ্রেন্ঠী সুদত্তের মুখে আনন্দের হাসির রেখা দেখা দিল । তান তখনই' *্নো-শকটে 
করে তাঁর অন্রালকা থেকে রা।শ রাশ হ্বর্ণমুদ্রা এনে সমগ্র উদ্যানখানিকে সেই 
ক্ৰর্ণমুদ্রা "বারা আবৃত করতে আদেশ দান করলেন। শ্রেঘ্ঠীর বাদেশ মত 
স্বর্ণমুদ্রা এনে উদ্যানখানিকে সেই স্বর্ণমূদ্রা "বারা আবৃত করার কাজ সনত্বর 
আরম্ভ হয়ে গেল। এভাবে সমগ্র উদ্যানখানির তিন-চতুর্থাংশ যখন স্বর্ণমনূদ্র 
দ্বারা আবৃত হয়ে গেছে, তখন সেই অত্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে রাজকুমার জেত 
শববস্ময়ে একেবারে বিমঢ় হয়ে পড়েন। বাকী অংশটুকুকে আবৃত করতে 
নিষেধ করে, উদ্যানথাঁনকে 'তাঁন তখনই শ্রেষ্ঠী সুদত্তকে দান করেন। শ্রেষ্ঠী 
সুদত্তের কর্তবানিষ্ঠা এবং বুদ্ধের প্রাত অচল ভান্ত দর্শনে, রাজকুমার জেত 
সোঁংন বিম্ময়ে নিতান্ত আভভূত হয়ে পড়েছিলেন । শ্রেঘ্ঠী সন্দত্তও বৃণ্ধের 
প্রাত জেতের ভান্ত দেখে সৌঁদন আনন্দে উংফন্্ল হয়ে উঠৌছলেন । রাজকুমার 
জেতের নামানুসারেই উদ্যানখানর নাম জেতবন হয়েছিল । সৈই মনোরম 
উদ্যানাটিতে শ্রেম্ঠী সুদত্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করে গড়ে তুললেন নয়না।ভরাম 
[বিশাল এক সংঘারাম । উদ্যানখাঁনকে গ্রহণ করতে গিয়েও সংদত্বকে বায় করতে 
হয়েছিল অন্টাদশ কোট স্বর্ণমুদ্রা। এই সংঘারামটি শ্রেম্ঠী সুদত্তের (পরবর্তী 
কালে অনা্াঁপন্ডদ ) নামে অনারাঁপন্ডদের আরাম নামে পারচিত হল্লোছল। 
'এঁদকে অসম্ভব মূল্য গ্রহণ করে উদ্যানখানিকে হস্তান্তর করার দরুন রাজকুমার 
জেতের মনে দারুন অনুতাঁপের সপ্চার হন । অবশেষে পরবর্তাঁকালে তাঁন 
বৃদ্ধের শরণ 'নয়ে, সেই অঞ্টাদ্শ কোটি ক্বর্ণমনদ্রা বুদ্ধের সেবায় উৎসর্গ 
' করোছলেন এবং জেতবন বিহারটির চারপাশে একটি করে বিশাল সপ্তভামিক 
প্রাসার ঠনমর্ণ কাঁরয়ে দিয়েছিলেন । 

শ্রেষ্ঠী সংদন্তের দনমন্ত্রণ গ্রহণ করে বৃদ্ধ বর্ষাকালটা শ্রাবস্তীতে কাটাবার 
জন্যে ভিঙ্ষুগণসহ রাজগৃহ থেকে শ্রাবদ্তীতে এসে উপাস্থিত হলে, তাঁকে 
মহাসমারোহে বর্ণ; শোভাধান্রা সহকারে জেত বনের 'িহারে নিয়ে যাওয়া হয় । 
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সেই শোভাযাত্রায় শ্রেম্ঠী সুদত্বের পাঁচশত নিকট আত্মীয় এবং বম্ধৃবাম্ধব 
ব্যতীত অগাঁশত ম্্ী-পুরুষ যোগদান করোছিলেন। শ্রেষ্ঠী গৃহণা সর্বলিক্কারে 
শববভূষিতা হয়ে পৃত বারিপূর্ণ সুবর্ণ কলসী শিরে ধারণ করে সালে পথ চলতে 
খাকেন। এবং অন্যান্য শ্রেধ্ঠী রমণীগণ নানাপ্রকার বত্থালগ্কারে বিভূষিতা হয়ে 
মাঙ্গলিক সশ্গীত পাঁরবেশন করতে করতে অনুগমন করতে াকেন। এভাবে 
সকলে মিলে শোভাযাত্রা সহকারে বৃদ্ধকে নিয়ে এলেন সেই মহাবিহারে। 
সেখানে সকলে উপাস্থত হলে, শ্রেম্ঠী সুদত্ত সকলের সম্মুখে সেই সুবর্ণ কলসাঁ 
থেকে পৃত বারি দৃহচ্তে গ্রহণ করে তর্পণ দ্বারা উন্যানখানিকে উংসুর্গ করলেন 
বৃদ্ধকে এবং ভিক্ষু সংবকে। এর পর তান বৃণ্ধের চরণে প্রণত হয়ে ভিক্ষত্রত 
গ্রহণ করেন । 'ভক্ষুত্রত গ্রহণ করার পর তাঁর নতুন নাম হয় অনাথাঁপন্ডদ । 
অনাথাপন্ডদের এই মহাবহারে বুদ্ধ উনিশ বংসর কাটিয়েছিলেন ৷ এই মহা- 
বিহারে বৃখ্ধ প্রত্যহ সায়ংকালীন ধর্মসভায় উপগ্ছিত ভিক্ষু ও ভন্তগণের দৈনান্দন 
আলোচনার বিষয়বন্তু অবলম্বনে পূর্বে সংঘটিত অনুরূপ 'বিষয়বন্তুর কাহনা 
বর্ণনা করতেন । স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক বার্ণত তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে সংঘটিত সেই 
সমস্ত কাহিনীই পরে জাত্রক কাহিনী নামে প্রাসাণ্ধ অর্জন করেছে । এই জাতক 
কাঁহনী সকল যে কেবল আমাদের দেশেই প্রচারিত হয়েছিল তা নয়, বৌদ্ধ 
ভিক্ষু ও শ্রমণগণ তখনকার দিনের পাঁরাঁচত. পাঁথবার প্রায় সর্বশই পাঁরভ্রমণ 
করে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে জাতক কাঁহনণ সকল কথাপ্রসঙ্গে প্রচার করে- 
িলেন। সেই দকল কাঁহনীর অনেকগুলোই ঘুরে ফিরে কখনও বা ঈষং 
'াঁরবার্তত আকারে আবার আমাদের দেশে এবং পাঁথবীর 'বাভন্ন স্থানে ভিন্ন 
নামে পুনরায় প্রচাঁরত 'হয়েছে। দন্টাম্ত স্বরূপ রাজা সলোমনের নামে 
প্রচারিত বিখ্যাত বিচার কাহিনীঁটির উল্লেখ করা চলতে পারে। দঈশপের নামে 
যে সকল গশ্পপ প্রচালিত আছে, সেগুলো জাতকে বার্ণত কাহিনী ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। আঁধিকাংশ ভ্ঞাতক কাঁহনী এই জেতবন বিহারের ধর্মসভায় বন্ধ 
কর্তৃকি উত্ত হয়োছিল। 

বন্ধ শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হবার পর থেকে তাঁর নাম চতুর্দিকে 
দাবানলের ন্যায় ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে ৷ চারাঁদক থেকে প্রত্যহ অগাঁণত নরনারা 
এসে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে লাগলেন । নানা দেশ থেকেও দর্শনার্থীর দল এসে 
ভিড় জমাতে লাগলেন জেতবনের আশ্রমখানিতে । কোখল রাজ্যের রাজধানা 
শ্লোব্তী এমনিতেই ছিল সেকালের একটি জনাকীর্ণ শহর এবং ব্যবসায়ের 
প্রাণকেন্দ্র । কোশল রাজ্যের রাজা 'ছলেন প্রসেনাজং । মগধের রাজা 
ধবন্বিসারের ন্যায় কোশলরাজ প্রসেনাঁজতের নামও বৌদ্ধ জগতে চিরম্মরণায় 
হয়ে রয়েছে । বৌদ্ধ সাঁহত্যের পাতায় পাতায় এই দুজন নরপাঁতর নামের 
উল্লোখ দেখতে পাওয়া যায় । মগধরানজ গবতবসার এবং কোশলরাজ প্রসেনাঁজতের 
মধো আকীয়তার বন্ধনও ছিল । মগধরাজ বিস্বসার প্রসেনাঁজতের .ভন্দীকে 
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বিবাহ করেছিলেন এবং রাজমহিষার স্নানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কাশী গ্রদেশ 
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সেজন্য শাক্য রাজগণও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। রাজা প্রসেনাঁজতের শ 
রাজধানীর উপকণ্ঠে আশ্রমে অবাস্থাতি করে বুদ্ধ অগ্াঁণত ভন্ত ও শ্রমণগণকে 
প্রাত্যাহক ধর্মসভায় ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করে চলেছেন। আর সেই 
সঙ্গে দৈনান্দন ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করে তাঁর পূর্ব পুর্ব 
জম্মের ঘটনাবলী উল্লেখ করে নতুন ধরনের উপদেশ দান করছেন, শুন রাজা 
প্রসেনাঁজতের মনে বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে এবং ধর্ম সবন্ধে তাঁকে নানা 
প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। হীতপূর্বে তানি 
তীর্থঞ্কর সন্ন্যাসীগণের নিকট উপাস্থত হয়ে তাঁদের সঙ্গে ধর্ম সন্বন্ধে নানা 
প্রকার সক্ষয যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছন । বলতে গেলে এটা ছিল তাঁর * 
স্বভাব । তাঁর এই স্বভারের পিছনে ছিল একটা গর্বোদ্ধত মনোভাব এবং 
প্রবল আঁভজাত্যবোধ । বৃদ্ধকে স্বচক্ষে দর্শন করে তশকে পরাঁক্ষা করে 
দেখবার জন্যে রাজা প্রসেনাজৎ একাঁদন 'শাীবকারোহণে জেতবনে বুদ্ধের ধর্মসভা 
চলাকালীন সময়ে এসে উপ্পাস্ছত হলেন । রাজা প্রসেনীজতের আগমনের সঙ্গে 
সঙ্গে সভাগৃহের সমবেত ভন্ত ও দর্শনাঁঞথ্থগণ সকলেই আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়- 
মান হয়ে রাজাকে সমান প্রদর্শন করেন । এরপর রাজা প্রসেনীজং সকলকেই 
পুনরায় আসন গ্রহণ করে উপবেশন করবার জন্য ইঙ্গতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন। সভাগৃহে তখনও বৃদ্ধের আগমন হয়নি । রাঞ্জা প্রসেনাজতের 
ধর্মসভায় উপাস্থাতির সামান্য পরে বৃদ্ধ মূল গন্ধকুঠী থেকে সভাগৃহের দিকেঞ্, 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকলে, উপাঁস্থত ভন্তমণ্ডলীর মধো রীতিমত চাণল্য 
দেখা দেয় । বুদ্ধ সভাগৃহে এসে দণ্ডায়মান হলে, রাজা প্রসেনাজতের দুষ্ট 
গিয়ে পড়ে বুদ্ধের উপর। বষ্ধ সভাগৃহে উপাচ্ছিত সকলের প্রাতই তাঁর 
করুণাঘন দৃষ্টিতে তাঁকয়ে দেখলেন এবং সেই সঙ্গে রাজা প্রসেনাজংকেও- 
রাজা প্রসেনাজৎ হীতপূর্বে বুষ্ধকে দেখেনান। এতাঁদন পর্যন্ত তাঁর 
সম্বন্ধে নানা প্রকার কথাই কেবল 'বাঁভন্ন লোকের মুখে শুনে এসেছেন । 
এবার বুৃথ্ধের সম্মুখে এসে স্বচক্ষে তাকে দর্শন করে 'বস্ময়ে একেবারে আভভূত 
হয়ে গেলেন। অমন সদ্দর তরুণ বয়সের পুরুষাঁটকে রাজা প্রথমটায় একজন, 
সম্্যাপী বলে মনে করতে 'গয়ে কেমন যেন 'দ্বধাগ্রন্থ হয়ে প্রড়লেন। সম্যক 
সুদ্বুদ্ধ, তথাগত প্রভৃতি নামে যার এত পাঁরচ্ এবং এত স্যখ্যাতি ইতিমধ্যেই, 
চত্দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে, এই তরুণ সম্যাসীকে দর্শন করে তানি সে সকল কথার, 
কোন সামঞ্জস্যই খুজে পেলেন না। এত তরুণ বল্নসে এত সব দৈব গণের 
অধিকারী হওয়া যায়, এটা 1তাঁন কিছুতেই বাস করে উঠতে সক্ষম, হাচছলেন 
না। সেজন্য সোঁদন,1তাঁন ধহ্ধকে প্রণাম নিবেদন করতে পারেনান ।..... *... 
বুদ্ধ সৌঁদন সভায় উপাস্থত পারি কার রর রা 
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রাজাকেই কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বুদ্ধের কুশল প্রশ্নের উত্তরে রাজা, 
তাঁকে গোঁতম সম্যোধন করে গবেদ্ধিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি 
বোধিজ্ঞান আয়ত্ব হয়েছে? রাজার প্রশ্নের উত্তরে বচ্ধ ধার শান্ত স্বরে জানালেন, 
হাঁ। এর পর রাজা বৃদ্ধকে কয়েকজন বর্ষীয়ান তি্থীক সম্যাসীর নাম 
করে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আঁতবৃদ্ধ এই 
তিথাঁকগণের এখনও পর্যন্ত বোঁধজ্ঞান আয়ত্ব হয়নি আর আপান তাঁদের 
চেয়ে বয়সে এত নবীন হওয়া সন্তেও কি করে বলতে পারছেন যে, আপনার 
বোধিজ্ঞান লাভ হয়েছে 2 রাজার এই প্রশ্ন শুনে সভাম্থ সকলেই একেবারে 
স্তন্িভিত হয়ে গেলেন । সকলেই মনে মনে দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে বৃদ্ধের মুখের 
পানে একদস্টে তাকিয়ে থেকে এর উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । রাজার 
প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ ধারে ধারে রাজাকে জানালেন, বিষধর সর্প, অন্ন, রাজপন্র 
এবং সন্ন্যাসী, এই চারের কোনটিকেই ছোট করে দেখা অথবা অবহেলা করা 
কোন মতেই সঙ্গত নয়। বিষধর সর্প, সৈ যতই ক্ষদ্রু হোক না কেন, তবুও 
সে অত ভয়ত্কর। তার দংশনে মৃত্যু আনবাধ' । তেমনি আত ক্ষ 
আঁদ্ন স্ফ্ালঞ্গ অনায়াসেই বিধৰংসী দাবানলের সৃষ্টি করতে সক্ষম । শিশু 
রাজপন্তকেও অবহেলা করা 'নতান্তই মূটের কাজ । আজকের শিশু রাজপন্ত 
দদন বাদে রাজা হয়ে সিংহাসনে উপবেশন করবে । আজকে যারা তাকে 
শিশু বলে অবহেলা করবে, সৌদন কিন্তু তারা রাজার কোপদৃণ্টিতে পড়বে । 
আর সন্যাসীর কোন মাপকাঠি নেই । দেহের বয়স দিয়ে তার অধ্যাত্ম সাধনার 
মান নর্ণয় করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। সাদ্ধ লাভই তাঁর একমান্র 
মান। অপর কিছুই সেখানে নয় । বৃদ্ধের মুখ থেকে এই উত্তর শুনে 
রাজা প্রসেনজিৎ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তখন তান তাঁর গর্বোদ্ধত ভাব' 
পাঁরত্যাগ করে বৃদ্ধের চরণে পাঁতত হয়ে তাঁর শরণ কামনা করলেন । সভাস্ছ 
সকল লোকে জয়ধ্ান করে স্তুতি পারবেশন দ্বারা রাজাকে স্বাগত জানালেন । 
এর পরে রাজা ধর্ম সম্বন্ধে আরও নানাপ্রকার প্র*ন জিজ্ঞাসা করেন। বৃষ 
অত্যন্ত সরলভাবে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন । এবারে রাজা বুদ্ধকে 
যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন সেগুলোকে গুর-শিষ্য প্রশ্নোত্তর বলা চলতে 
পারে। বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে রাজা প্রসেনাজং প্রায়ই 
জেতবনে ধর্মসভায় উপাস্থিত হয়ে বুদ্ধের মুখাঁনঃসৃত ধর্ম কথা শুনতেন ।. 
এর মধ্যে রাজা প্রসেনাজতের মনে একট খেয়াল দেখা দিল। বৃদ্ধের অলৌকিক 
শান্ত দর্শন করবার জন্যে কাঁদন ধরেই তান মনে মনে সং্কজ্প এ*ট চলোছলেন। 
কিন্তু উপযস্ত সুযোগের অভাবে তানি তাঁর মনের আভপ্রায় বুদ্ধের নিকট 
প্রকাশ করে উঠতে সক্ষম হনান। অবশেষে একাঁদন 'তাঁন বুদ্ধের নিকট তাঁর 
নিজের মনোভাব ন্যস্ত করে ফেলেন। বুদ্ধ বিভাত প্রদর্শনের পক্ষপাতী 
শছলেন না। নিজের জীবনে তিন খুব কমই বিজ্াত . প্রদর্শন করেছেন.।: 
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রাজার মনোভাব প্রকাশের পর বৃদ্ধ মুখে কিছু বললেন, নান্ালিদির 
হাঁসির রেখা ফুটে উঠলো । সোৌঁদন মৃলগম্ধকুঠীতে বুদ্ধ এবং রাজা প্রসেনজিৎ 
ব্যতীত নিকটে আর কেউ ছিলেন না। রাজা প্রসেনাঁজতের সম্মুখে বৃদ্ধ 
ধ্যান গম্ভীর মুখে আসনে অবচ্ছান করছিলেন । এমন সময় রাজা প্রসেনাঁজৎ * 
অকস্মাৎ দেখতে পেলেন যে, তাঁর সম্মুখে শুধু একজন মাত্র নন, বাল 
ভাঁঙগমায় একসঙ্গে বহু বুদ্ধ সেখানে অবস্থান করছেন । তার মধ্য থেকে কোনটি 
যে প্রকৃত বৃদ্ধ তা কোনমতেই তান চ্ছির করে নিতে সমর্থ হলেন না। রাজা 
প্রসেনাঁজৎ বিস্ময়ে একেবারে বিমড়ে হয়ে তাঁকয়ে রইলেন বৃদ্ধগণের প্রাত । 
তারপর তাঁর বিময়াবিষ্ট দৃঁটিত্র সম্মুখেই অন্যান্য বুদ্ধগণ অকস্মাৎ পুনরায় 
মালয়ে গেলেন । সেখানে তখন রইলেন কেবল পার্কের মতই ধ্যান গন্ভীর 
অবস্থায় বুদ্ধ, আর তাঁর সম্মুখে 'কন্ময়াবিষ্ট অবন্থায় রাজা প্রসেনাঁজং। 
শ্রাবদ্তীর এই ঘটনাখানিকে বৌদ্ধ সাহত্যে শ্রাবন্তীর অলৌকিক ঘটনা নামে । 
আঁভাহত করা হয়েছে । এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অজন্তার গৃহাগজিতে 
একাধিক "চন্র রচিত হয়েছে । 

রাজা প্রসেনাঁজং বৃদ্ধকে ছোট-বড় নানা ধরনের অনেক প্রশ্নই 'জজ্ঞাসা 
করেছেন। প্রত্যেকট প্রশ্নেরই উত্তর আত চমৎকারভাবে বর্ণনা দ্বারা বৃক্ধ 
রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন । রাজার একটি প্রম্ন হল জগতে এমন কোন ব্যাস্ত 
আছেন ক, 'যাঁন জরা, ব্যাঁধ ও মততযুর হাত থেকে অব্যাহাত লাভ করতে 
পারেন 2 এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ রাজাকে জানান জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত 
থেকে পাঁরন্রাণ পাবার কারুরই উপায় নেই। অর্থ, ধশ, মান প্রভৃতি কোন 
পকছুই জরা-ব্যাঁধকে বাধা দিয়ে ঠোকয়ে রাখতে পারে না। সপ্ঘ মহাপুরুষ-' 
গণের পক্ষেও ওই একই অবচ্থা । এই দেহ ক্ষপভ্গুর এবং পাঁরণামে পরিত্যজ্য । 
রাজার অপর একাঁট গ*ন হল্‌ মাননষের অন্তরের কোন্‌ 'কোন: ভাব অনর্থ সৃষ্ট" 
কারী? রাজার এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান, লোভ, মোহ এবং দ্বেষ মানব 
মনের এই 'িনাঁট ভাবই হল সবচেয়ে আঁধক অনর্থ সৃষ্টিকারী । মানুষের মনে 
এই িতনাট ভাবের উদয় হলে তা থেকে প্রথমে মানব মনে নিদারণ অশান্তি 
দেখা ঢেবে এবং তা থেকে পাঁরণামে অশেষ দুঃখ ও বন্ব্রণার সৃন্টি হবে। কাকে 
দান করলে দানের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয় 2 রাজার এই প্রম্নের উত্তরে বৃদ্ধ জানান, 
সুশীল ও সঙ্জন ব্যান্তই এ ব্যাপারে সবচেয়ে উপয্ত পান্ত। এদের দান করলে 
দানের গ্রে ফল লাভ হয়। 

শ্রাবন্তীর এক ধনবান শ্রেষ্ঠী অপাত্রক অবস্থায় পরলোর গয়ন করলে, তার 
বিপুল ধনসস্পান্ত রাজার আদেশে রাজকোবাগারে নিয়ে আসা হয়। এর ফলে 
প্রা আশি লক্ষ স্বর্ণমন্দ্রা রাজকোষাগারে জমা পড়ে। এই বিপুল সম্পাত্তর 
সামান্যতম অংশও শ্রেষ্ঠীর জীবিত অবদ্থায় কোন প্রকার সংকাজে ব্যয়িত হয়ান । 
এত ধন-সম্পাত্তির আ়কারী হওয়া সত্তেও শ্রেন্ঠী নিজে অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন৷ 


বন্ধ তথাগত ৫৫ 


দান-্যান তো দুরের কথা, শ্রেষ্ঠী নিজের সুখ-সৃবিধার জন্যেও কখনও 
কপর্দকও ব্যয় করতেন না। বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে- রাজা তাঁকে গ্রেষ্ঠণ 
সম্বন্ধে এবং তাঁর বিপৃজ ধনরাশর পাঁরণাঁতি সঘম্ধে সব কথা জানালেন । 
সব শুনে বুদ্ধ মন্তব্য করলেন, কৃপণের ধনের শেষ পর্যন্ত এরকম পাঁরণাঁতই. 
হয়ে থাকে। অপরে তা ভোগ করে। মূর্খ এবং অসং ব্যান্ত নিজে কখনও 
সশ্চিত অর্থের সুযোগ লাভ করতে সমর্থ হয় না। সংকর্মে অর্থ ব্যয়িত হলে 
তবেই তা সার্থক হয়ে দেখা দেয়। আর একাঁদন ধর্মসভায় কথা প্রসঙ্গে বন্ধ 
রাজাকে বলেন, মহারাজ জগতে চার রকমের লোক রয়েছে । তার মধ্যে প্রথমটি 
হল তমোতম পরায়ণ। এ ধরনের ব্যান্তগণ শত দুঃখ-কন্টে নিমাজ্জত থেকেও 
পাপ কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। সে আলোকের পাঁরবর্তে ক্রমশঃ গাড় 
অন্ধকারের প্রাত আত দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলতে থাকে । ফলে তার কর্মফল 
ক্রমশঃ আঁধকতর ভারাক্রাদ্ত হয়ে উঠতে থাকে । আবার যে ব্যাস্ত শত দঃখ- 
কষ্টের মধ্যে থেকেও সর্বদা সংকাজে লিপ্ত থাকে সে ব্যন্তি অন্ধকার থেকে আলোর 
দকে যান্তা করে । তার কর্মফল হয় উজ্জ্বল । এরুপ ব্যান্ত হল তমোজ্যোতি- 
পরায়ণ। আর উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে যে ব্যন্তি সর্বদা পাপ কাজে 'নিজ্ধেকে 
লিপ্ত রাখে, ষে আলো থেকে ক্রমশঃ অন্ধকারের দিকে ছুটে চলতে থাকে এরুপ 
ব্ন্তি হল জ্যোতিতমপরায়ণ। যে ব্যন্তি সুখ-সাচ্ছন্দোর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
সর্বদা সংভাবে ধর্মপথে থেকে জীবনযাত্রা নিরহি করেন, 'তাঁন হলেন জ্যোতি- 
জ্যোতিপরায়ণ । তান আলো থেকে ক্রমশঃ উদ্জ্বলতর আলোর 'দকেই যাত্রা 
করে থাকেন এবং পাঁরণাঘে মস্ত পুরুষ হন। এভাবে বুদ্ধের সঙ্গে কথা। 
প্রসঙ্গে রাজা প্রায়ই তাঁকে নতুন নতুন প্রম্ন জিজ্ঞাসা করতেন এবং বুদ্ধও রাজার 
প্রত্যেক প্রশ্নেরই যথোচিত উত্তর দান করে রাজাকে মুগ্ধ করতেন । মগধের 
রাজা বিদ্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনীজতের নাম বৌদ্ধ সাহত্যের পাতায় 
পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে । . | 
শ্রেন্ঠী সূদত্ত যোঁদন জেতবন 'বহারাটকে বৃদ্ধকে উৎসর্গ করে, তাঁর শরণ 
নিয়ে ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করেন, সৌঁদন থেকে তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম হয় 
অনাথাঁপন্ডদ । এই অনাথাঁপণ্ডদের নামও বৌদ্ধ সাহিত্যে উজ্জব্ল হয়ে আছে । 
সুদত্তের 'িক্ষুত্রত গ্রহণ করার সংবাদ পেয়ে তাঁর পাঁচশত বদ্ধ বৃদ্ধকে দর্শন 
করে তাঁর নিকট থেকে ধর্মকথা শুনবার জন্যে সকলে মলে একাঁদন ক্ষেতবন 
মহাঁবিহারর ধর্ম সভায় এসে উপাস্থত হছন। এরা সকলেই ছিলেন তিথাঁক 
মতুত্ত সম্যাসীগণের শিষ্য । এরা সকলেই সোঁদন মালা চন্দন প্রভৃতি সঙ্গে 
নিয়ে বদ্ধ সম্দর্শনে এসৌঁছলেন। বৃদ্ধের নকট থেকে ধর্মকথা শুনে তারা 
অত্যন্ত প্রীত হন । সেই থেকে তাঁরা প্রত্যহই মালা চন্দনা ম্ারা বুদ্ধের চরণ 
বন্দনা করতেন এবং তাঁর নিকট থেকে ধর্ম কথা শুনতেন । অবশেষে তাঁরা সকলে, 
, মিলে ব্্ধের শিষ্য গ্রহণ করে বন্ধ নাদন্টি পথে চলতে আরম্ভ করেন। 


ডি বহচ্ধ তথাগত 

শ্রাবস্তীঁতে বর্ষবাস সমাপ্ত করে বুদ্ধ এর পর পুনরায় রাজগহে ফিরে 
আসেন এবং সেখানে প্রায় আট মাসকাল সময় আতবাহিত করেন। এরপর 
তিনি সশিষ্য রাজগৃহ' থেকে শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহারে পুনরায় ব্যাঁঘাপনের 
উদ্দেশ্যে ফরে আসেন । বুণ্ধের শ্রাবস্তী ত্যাগ করে চলে যাবার পর অনাথ- 
পিশ্ডদের সেই পাঁচশত বন্ধু যাঁরা বুদ্ধের শরণ "নিয়ে তাঁর নির্োশিত পথ চলতে 
শুরু করোছলেন সেই শ্রোষ্ঠগণ বৃদ্ধ শাসন পারত্যাগ করে পুনরায় তাঁদের ' 
পর্ব গুরুগণের নির্দেশ মেনে চলতে আর্ভ করেন। বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে 
শ্রাবস্তীতে 'ফিরে এলে অনাথাঁপন্ডদ তাঁর বন্ধূবর্গকে পুনরায় বুদ্ধের সম্মুখে 
এনে উপস্থিত করেন এবং আনুপার্বক সমস্ত ঘটনা বুদ্ধের নিকট ব্য্ত 
করেন।' বুম্ধ তখন সেই পাঁচশত শিব্যবর্গকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমরা সত্য সত্যই আমার নির্দোশত পথ পাঁরত্যাগ করে ভিন্ন পথ গ্রহণ করে- 
ছিলে 2 বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে শ্রোষ্ঠগণ সম্পূর্ণ নিরুস্তর রইলেন । তখন 
তাঁদের মধ্যে একজন সাহস সপ্টার করে নির্ভয়ে বলে উঠলেন “হাঁ ভদম্ত” | 
এবার বৃম্ধ তাদের উদ্দেশ করে জানালেন, উপাসকগণ তোমরা জেনে রাখ, 
সর্বানহ্মে অবাঁচ (নরক) থেকে আরুভ করে ভবাগ্র (স্বর্গলোক) পর্যন্ত সমগ্র 
বিশ্বে এমন কেউ নেই, ধান শীলাদগুণে বৃদ্ধের সমকক্ষ হতে পারেন। তার 
চেয়ে উধ্র্ষে ওঠার তো কোন গু*নই দেখা দিতে পারে না। একথা বলার পর 
তি:ন তাঁদের ধর্মসম্বন্ধে পুনরায় উপদেশ দান করতে আর্ভ করেন । এবার 
তাঁদের মন ধর্মের গভখরে প্রবেশ করে এবং তাঁরা পুনরায় বুদ্ধের শরণ গ্রহণ 
করেন। 

কথাচ্ছলে প্রকারান্তরে বুদ্ধ তাঁর নিজের পরিচয় অনেকবারই দিয়েছেন । 
সর্বপ্রথমে তিনি নিজের পারচয় প্রদান করেছিলেন, মৃগদাবের সন্নকটে 
পারব্রাজক উপকের 1নকট। তারপর পঞ্চব্গীয় শিষ্যগণ যখন কোনমতেই তাঁর 
কথায় প্রত্যয় মানতে চাইছিলেন না, সে সময়ে যান্তর অবতারণা করতে 'গয়ে 
তাঁদের সমক্ষে একবার নিজের পরিচয় প্রদান করেছিলেন । এবার' অনাথ- 
পিন্ডদের বম্ধৃগণের নিকট স্পম্টভাবে তিনি নিজের পরিচয় ব্যস্ত করলেন । 
এরকম পপন্ট ভাষায় ?তন নিজের পাঁরচয় খুব কমই প্রদান করেছেন। . | 

শ্রাবন্তী নগরবাসী মৃগার শ্রেষ্ঠীর পূত্তবধ্‌ বিশাখা তাঁর পিতৃত্ত অলঙকার-. 
প্লাদি সবাঁকছ? বিব্লয় করে বিব্লয়লব্খ সেই অর্থ দ্বারা শ্রাবস্তীর পৃবদকে 
একখানি রমণায় উদ্যান ক্লয় করেন, এবং সেখানে একটি বিহার নিমার্ণ করে 
সৌঁট বৃদ্ধকে উৎসর্গ করেন ।' এই বিহারের নাম পুবরাম। বৃঞ্ধ তাঁর 
ভু্বনের ছয় বংসরকাল এই বিহারে আতবাহত করোছলেন । বৌদ্ধ স্বাহতো: 
নিগাখার নাম অমর হয়ে আছে মহোপাপিকা নামে। বিশাখার পিতামহ মেশ্ডক, 
এবং 'পত্া ধনঞ্জয় ছিলেন বপুল ধনসম্পান্তির আধিকারী | অঙ্গদেশের অন্তর্গত 
ভদ্রু্কয়ে নীমক স্থানে 'ছিল তাঁদের বাস সৈ সময়ে অঙ্গদেশ' মগধ রাজের 
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'অস্তর্গত ছিল। বৃদ্ধ একবার ধর্ম প্রচারের উদ্দেশো ভদ্ুঙ্কয়ে উপাচ্ছিত হয়ে 
সেখানকার জনগণকে ধর্ম সম্বন্ধে অবাঁহত করে এসেছিলেন ।- সে সময়ে বিশাখা 
ছিল সাত বংসর়ের বাঁলকা মান্ত। তীক্ষু বুদ্ধি ও ধাসম্পন্না বিশাখা সেই 
'অল্প বম্নসেই বুণ্ধের ধমে'র প্রকৃত তাৎপর্য হা'য়ঙ্গম করতে পেরোছিলেন এবং- 
'সে সময়েই তান স্োতাপ1ত্ত ফল লাভ করে সাধন মার্গের উচ্চ সোপানে 
আরোহণ করতে সমর্থ হয়োছিলেন। 

মগধ রাজ্যে যত শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল সে তুলনায় তখনকার দিনে কোশল রাজ্যে 
তত ধনী শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল না। কোশলরাজ প্রসেনাজং তাঁর ভাগনীপাঁতি 
মগগধরাজ 'বাম্বসারকে একবার অনুরোধ করেছিলেন তাঁর রাজা থেকে কয়েকজন 
ধনী শ্রেম্ঠীকে কোশল রাজ্যে স্থাঁয়ভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে সেখানে 
পাঠিয়ে দেবার জন্যে । কিম্তু মগধের ধনন শ্রোষ্ঠগণ কেউই মগধ ত্যাগ করে 
'কোশল রাজ্যে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে সমত হলেন না। অবশেষে 
রাজা বিদ্বসারের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ধনগয় শ্রেষ্ঠী কোশল 
রাজ্যের রাজধানী শ্রাবন্তীর 'নকটবতর্ঁ সাকেত নগরে গিয়ে স্থাঁয়ভাবে বসবাস 
করতে আরম্ভ করেন । শাখা তখন পনের. বছরের বাঁলকামান্ন । 

শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী মৃগার তাঁর পুত্র পূর্ণবর্ধনের বিবাহের জন্যে একাঁট 
উপযুক্ত কন্যার খোঁজ করছিলেন। পর্ণবর্ধন প্রীতজ্ঞা করোছলেন সর্ব- 
সুলক্ষণাযুন্ত পণ্চকল্যাণণ পান্র না পেলে তান কিছুতেই বিবাহ করবেন না। 
'পূর্ণবর্ধনের আত্মীয়মবজনগণ অবশেষে ধনঞ্জয় শ্রেম্ঠীর কনাকে দেখে তাকেই 
উপযুস্ত পাত্রী বলে দেশ করেন। সেই অনুসারে পূর্ণবর্ধনের সঙ্গে 
শাখার 1ববাহ হয় । সেই 'ববাহ সভায় 'বাঁশস্ট ব্যন্তবর্গের মধ্যে কোশলরাজ 
প্রসেনাজৎ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠ কন্যার বিবাহে নিমন্তবিত 
ব্যান্তবর্গের জনো আহার দ্রব্যাদি চম্দন কান্ঠ দ্বারা রন্ধন করিয়োছলেন। 
পাঁতগৃহে যাবার পূর্বে কন্যাকে তান হে*য়ালীপূর্ণ দর্শাট উপদেশ দান করেন, 
যাতে অপরে তার 'মমার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হতে না পারে । শ্রেণী মৃগার 
সমুখে উপ'স্থত থেকে সেই কথাগুলো সবই শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্তু কোন 
কথারই মমর্থি তান গ্রহণ করতে পারেনান। যাকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ- 
গুলো দেওয়া হয়েছিল কেবলমান্র 'তানই তার মমার্থ গ্রহণ করতে 
পেরেছিলেন । | রঃ 

শ্রেষ্ঠী মৃগার ছিলেন একজন 1তর্থীকের শষ) । তাঁর গুরুর নাম ছিল 
নিগ্র“্থ জ্বাঠিপনত্র (| পুভ্রবধ্‌কে দ্বগৃহে এনে, মংগার সর্ব প্রথমে বিশাখাকে 
'্তাঁর গুরুর গনকট এনে উপাস্ছিত করলেন, তাঁর আশাীবদি.লাভের আশায় । 
বিশাখা তাঁর *বশহরের গুরুকে সম্পূর্ণ ন'ন' অবস্থায় দেখতে পেয়ে: বিরন্তি 
প্রকাশ করেন । তাতে গুরু ক্ষুত্য হয়ে তাঁর শিষ্যকে এই অলক্ষ্রণে পৃত্রবধকে 
'গূহ'- থেকে অবিলম্বে দূর করে দেবার জন্যে পরামর্শ দেন । - মরার গুরুর 
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ব্যবহারে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লেন এবং পুর্রবধূর অপরাধ মাজনা করবার 
জল্যে গুরুকে অশেষ মিনাত জানাতে থাকেন। গুরু বিশাখাকে অলক্ষুণে 
বলোছিলেন তার কারণ তান বিশাখাকে দেখামান্তই ঝুকতে পেরোছিলেন যে, তিনি, 
শ্রমণ গৌতমের একজন শিব্যা । মৃগার গুরুর আদেশ মত বিশাখাকে পারিত্যাগ, 
করলেন না সত্য, কিন্তু তখন থেকে তিন বশাখাকে সুনজরে দেখতে, 
পারতেন না। বিশাখার সামান্যমান্ত কথা কানে গেলেও মৃগার র।তিমত 
অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতেন। একদিন মৃগার 1ম্বপ্রহরে মধ্যান্ছ ভোজনে বসেছেন, 
এমন সময় এক অহন ভিক্ষাপান হন্তে শ্রেষ্ঠী মৃগারের দ্বারে এসে উপাদ্ত 
হয়ে ভিক্ষা চাইলেন। অহ্নকে দেখতে পেয়ে বিশাখা তাঁকে উদ্দেশ্য করে 
বলে উঠলেন, আপান দয়া করে এখন অন্য কোথায়ও গমন করুন, এ বাড়ীর. . 
ফানি কতাঁ 'তাঁন এখন “পুরাণ ভক্ষণ” করছেন । মৃগার পুত্রবধূর কথার, 
তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেনান। “পুরাণ ভক্ষণ” কথা।ট শুনেই তানি, 
এরেবারে ক্ষিপরপ্রায় হয়ে ওঠেন । এবং তক্ষীন বিশাখাকে গৃহ থেকে আবলম্বে 
দূর করে দেবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন । বিশাখা কিন্তু *বশুরের ক্রোধ 
দেখে বিদ্দুমান্ত িচালত হলেন না। গৃহের অন্যান্য শারজনদের সম্মুখে 
বিশাখা “পুরাণ ভক্ষণ” কথার অর্থ সাঁবন্তারে বর্ণনা করে, শ্বশুরকে তখন, 
বাঁবঝয়ে দেন যে, তানি তাঁর পূবজন্মাগ্জত কর্মের ফল গ্রহণ করেছেন মান্র। 
মৃগ্গার তখনকার মতো শান্ত হলেন বটে, কিন্তু পূভ্রবধধূর উপর তাঁর রোষ 
পূবের ন্যায়ই বর্তমান রয়ে গেল। 

আর একদিন রান্রিবেলা নবজাত অ*্বশাবককে দেখবার হন্যে বিশাখা প্রদীপ। 
হন্তে গৃহের বাইরে গেলে মৃগার তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, তোমার পিতা; 
বিবাহের পরে তোমাকে উপদেশদানচ্ছলে হেক্লালীপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে যে দশাঁট 
কথা বল'ছ,্ন তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিল “গৃহের আগুন বাইরে নিয়ে 
যেও না”, তবে জন্য আজ তম্‌ প্রদীপ হন্তে গৃহের বাইরে 'গিয়োছলে ?. 
*বশুরের মুখ থেকে একথা শোনার পর বিশাখা তখন তাঁর পিতার উপদেশ-. 
গুলোর মমর্থি সব কিছুই একে একে সাঁবজ্তারে বর্ণনা করে মগারকে বুঝিয়ে 
দেন। তখন মগার তাঁর নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে পুত্রবধূর নিকট দারুণভাবে, 
লাঁষ্জত হলেন । এর পর শাখা স্প্ ভাষায় *বশুর মগারকে জানিয়ে দিয়ে 
বলেন যে, তান বুদ্ধের একজন 'শষ্যা এবং 'ন্ররত্বের উপাঁসকা। যাঁদ 
*বশুরালয়ে তাঁকে গ্বাধনভাবে ধমচিরণের অ:ধকার দেওয়া না হয় তবে তিনি, 
শিতৃগৃহে ফিরে যেতে প্রস্তুত । পুত্রবধূর এ কথার পর মৃগার আর তার সঙ্গে 
দুর্যবহাঁরীংকরেনান। এর ছাদন বাদে 'িপাখা বুম্ধ সমেত জেতবন। 
বিহারের মনত ভিক্ষুগণকে তাঁর গৃহে অল্প গ্রহণ করবার জন্যে নিমপ্ণ, 
জানালেন । নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে সাঁশধ্য বৃদ্ধ মৃগার শ্রেষ্ঠীর বাসভবনে 
এসে ধৃদ্বপ্রহরে আবগ্রহশ করেন। আহার শেষে বদ্ধ সেখানে উপন্থিত ব- 
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বর্গের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধের মুখে 
ধর্ম কথা শুনে শ্রেক্ঠী মৃগার মুগ্ধ হয়ে গেলেন । বুদ্ধের চরণাশ্রয় করে তানি 
তাঁর .দিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এরপর মৃগার পূত্রবধূকে সস্নেহ 
সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন “মা এতাঁদনে তুমি তোমার এই' সন্তানকে উদ্ধান' 
করলে।” সেই থেকে ধিশাখার “মশার মাতা” নামে নতুন পাঁরচয় হয়েছিল। 
বৌদ্ধ সাহত্যে বিশাখার নামের সঙ্গে “মৃগার মাতা” নামটিও দেখতে পাওয়া 
যায়। বৃত্ধের শরণ নেবার পর শ্রেষ্ঠ মূগার বুত্ধের অন্যতন প্রধান শিবারংপে: 
গারণত হয়োছলেন। বৌদ্ধ ধর্মের উন্নাতর জনে? এবং নতুন নতুন বোদ্ধ' 
বিহার 'নিমাণের জন্য শ্রেত্ঠী মৃগার অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। শ্বশররের: 
বুণ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বিশাখা প্রত্যহ পাঁচশত 'ভিক্ষুর জন্যে: 
ভোজ্য দ্রুব্য দান করতেন এবং কোন 1ভঙক্ষু পাঁড়ত হয়ে পড়লে তার সেবা-যতত্ের। 
ভার স্বহন্তে গ্রণ করতেন। বিশাখা তার পিতৃ+ত্ত সমন্ত রতালগ্কার বিক্রয় 
করে শ্রাবস্তীর পবাঁদকে একাঁট নতুন মহাবিহার 'নিমাণ করিয়ে দেন, একথা 
পূবে একবার বলা হয়েছে । শ্রেম্ঠী মৃগার এবং তাঁর পূ্রব্ধং বিশাখার নাম 
বৌদ্ধ সাঁহতো উত্জবল হয়ে রয়েছে । মহোপাঁসকা নামে 'বশাখা বৌদ্ধজগতে 
সপারচিত হয়ে আছেন । তখনও ভিক্ষুণী সংঘের সৃষ্ট হয়ান। 

শ্রাবন্তী থেকে বদ্ধ চলে আসেন পুনরায় রাজগৃহে । সেখানে বেন.কুঞ্জের: 
আশ্রমে তান চতুর্থ বর্ধা উদ্যাপন করেন । এ সময়ে তন একবার অস্স্থ 
হয়ে পড়েন। তাঁর কোন্ঠকাঠিনা রোগ দেখা দেয় । রাজগৃহের তখনকার দিনের: 
শ্রেষ্ঠ চিকংসক জীবকের চিকিৎসার গুণে তান সত্বর আরোগা লাভ করেন ।: 
জীবক 'তিনাট পদ্মফুলের মধ্যে উষধ রেখে বৃদ্ধকে সেই 'তিনখানি ফুলের, 
ঘ্রাণ গ্রহণ করতে বলেন এবং তাতেই রোগের সম্পূর্ণ উপশম হয়। বুদ্ধের 
সাহচর্ষে আসার পর থেকে তান নিজেও বুদ্ধের একজন বিশেষ ভন্ত হয়ে 
পড়েন। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার তিনি বৃষ্ধকে দর্শন করতেন । তাঁর বাস: 
ছিল রাজগৃহের গৃঞ্জকট পর্বতের শকটবর্তাঁ আম্রকাননে । রাজা 'বাম্বসার 
আগ্রকাননাট জণবককে তাঁর বাসের জন্য প্রদান করেছিলেন । জাঁবক বুম্ধের 

বাসের জন্যে তাঁর আগ্কাননে একাঁটি বিহার নিম করিয়ে দিযোছলেন। 
রাজগৃহে' এলে বুম্ধ প্রায়ই জীবকের আম্নকাননের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হতেন 
এবং সেখানে অবাঁস্থাতি করতেন । 

কোন্ঠকাঠিন্া রোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করে বৃদ্ধ বেনুকুঞ্জের আশ্রমেই' 
অবাস্ধাতি করতে থাকেন৷ সেখানে প্রতাহ ধর্মসভার আঁধবেখনও হতে থাকে । 
সেই ধর্মসভায় দূর-দরাম্ত থেকেও লোকের সমাগরন হত। যারাই সেই 
ধর্মসভায় যোগদান করতেন তাঁরা সকলেই বৃদ্ধের সুমধুর ধমালাপে একেবারে 
মুখ্ধ হয়ে যেতেন এবং সেখানেই তাঁর শিব্যত্ গ্রহণ করতেন । : একবার বৈশালী 
থেকে কয়েকজন ভন্, এসে বৃদ্ধের চরণে ঠাপা জানিয়ে নিষেদন করলেন, 
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'ভদন্ত বৈপালীতে পিদারুণ মহামারী দেখা দিয়াছে । সেই মহামারীর কবগ্রে 
"পড়ে প্রত্যহ বহুলোক প্রাণ হারাচ্ছে। আপাঁন বাঁদ দয়া করে একবার 
(বৈশালীতে পনার্পণ করেন, তবেই মহামারী দূর হয়ে বাবে । লোকে শান্তি 
'পাবে নচেৎ কছুতেই সেখানকার লোকেদের নিন্তার পাবার উপায় নেই। 
'বৈশালীতে মহামারী দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার 'িচ্ছ্বীগণ বৃত্ধের 
শরণ গ্রহণ করে মহামারীর উপশম ঘটাবার জন্যে আতমান্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন । 
কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টায় প্রাতবন্ধক হসেবে দেখা দেন তশীর্থকগণ । 
'তীর্ঘকগণের শত চেস্টাতেও যখন শ্রহামারীর িছনমান্ত উপশম দেখ। দিল না 
বরং প্রত্যহ মৃত্যুর হার আরও বেশ পাঁরমাণে দেখা দিতে লাগল, তখন 
তীঁর্থকদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে অবশেষে কয়েকজন িচ্ছবী এসে 
উপস্থিত হলেন বুদ্ধের নিকটে । লিচ্ছবগণের কাতর জনুরোধে বৃদ্ধ কয়েক 
জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্ধবলে আকাশপথে এসে উপাম্থত হলেন বৈশালীতে । 
'বহদ্ধের পদাপণণের সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে মহামারীর উপশম হয়ে গেল। সমগ্র 
লিচ্ছবী রাজা শান্ত পেল। তীর্ঘকগণের শত চেষ্টায় যা সম্ভব হয়ান, 
'বুত্ধের পদার্পথের সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন যাদমন্ত্বলে তা সম্ভব হয়ে গেল। 
বৃদ্ধের এই অলৌকিক শান্ত. দর্শন করে লিচ্ছবীগণের প্রায় সকলেই বুদ্ধের 
শরণ গ্রহণ করেন। গোশাঙ্গ নামে এক ধনী ব্যান্ত বৃম্ধের বাসের জন্য 
বৈশালীর উপকম্ঠে মহাবন নামক প্রশপ্ত শালবনে সুন্দর একখান বৌদ্ধাবহার 
নিমাণ করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে সেই বিহার, কুঠাগারশালা নামে পাঁরাঁচিত 
হয়েছিল । বৃদ্ধ সেই বিহারে পণ্চম বর্ষা উদযাপন করোছিলেন। 

বদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করোছলেন, সে বংশ শাক্যবংশ নামে পাঁরাঁচত । 
আর তাঁর মাতৃকুল এবং *বশুরকুল উভয়ই কৌলিয় বংশ । কোলিরাজ সংপ্রবৃদ্ধের 
ভন্নীদ্বয় মহামায়া এবং আধা গৌতমী যথাক্রমে তাঁর মাতা এবং বিমাতা। 
বুদ্ধজায়া ষশোধারা হলেন তাঁর মাতুল সপ্রবৃত্ধের কন্যা । কিংবদন্তী 
অনুসারে কোল (কদ:্ব) বৃক্ষের নামানুসারে এই রাজবংশ কৌ?লয় রাজবংশ 
'নামে পরিচিত হয়োছল। শাক্য এবং কৌলয় এই উভয় বাজ্যই আবার পরম্পর 
'সংল'ন। উভয় রাজ্যের সীমানা 'নর্দেশে করে বয়ে চলোছুল ক্ষুদ্র রোহণা 
নদী । বৃদ্ধ বখন বৈশলীতে ছিলেন তখন শাক্য ও কৌলিয়ের মধ্যে রোহিণী 
নদীর জলের বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে একবার গুরুতর অশান্তি দেখা দিয়োছিল। 
সেই অশাম্তি ক্রমে যুদ্ধের পায়ে গাঁড়য়ে যাবার উপক্ম দেখা দিয়োছল। 
উদ্ভয় পক্ষই মারাত্মক অন্দ্র-শন্তে সাঁক্জত হয়ে অপর পক্ষকে আকুমণে উদ্যত 
হয়েছে -এমন সমক্লে, বৃদ্ধ ধাখবলে আকাশপথে অকস্মাং 1ববদমান দলের 
একেবারে মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়ে হস্ত উত্তোলন করে উভয় পক্ষকে £নরস্ত 
হতে সঞ্ষেত .জানালেন। বুদ্ধের হস্ত উত্তোলন করার সাথে সাথে £ববদমান 
“পদ্য মরে মনতমপ্ধবৎ লান্তভাব ধারণ করল। তারপর. সেই রোহিণী, 
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নদীর তারে দাঁড়য়ে উভয়পক্ষের লোকজনদের একান্রত করে তাদের সম্মৃথে 
অমৃতময় মধুর বাণী বর্ষণ করে তাদের মন থেকে 'ববাদের সমস্ত কালিমা 
দূর করে 'দলেন। উভয় পক্ষকে উপদেশ দান কালে 'তাঁন তাঁর পূর্ব জম্ম- 
বৃত্তান্ত থেকে তিনখানি ঘটনার উল্লেখ করেন । সেই 'তনখাঁন ঘটনা পরে 
বৃক্ষধর্ম জাতক (৭৪), স্পন্দন জাতক (৪৭) এবং কুনাল জাতক (৫৩৬) নামে 
পারচিত হয়। 

এই ঘটনার পর বৃষ্ধ কিছুদিন বৈশালীর কঠাগারশালায় অবাঁস্থাত করেন ।, 
সে সময়ে তাঁর পিতা শুদ্ধাদন গুরূতরভাবে পদীড়ত হয়ে পড়েন। পিতার, 
কঠিন রোগের সংবাদ যখন তাঁর নিকটে এসে পেশছাল তখন 'তাঁন দেখতে 
পেলেন পিতার আঁন্তমকাল 'িনকটবর্তাঁ হয়েছে । এ সময়ে একবার অন্ততঃ 
পিতার নিকট উপাস্থত হওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । কালাবলদ্ব না, 
করে কয়েকজন 'শিব্যকে সঙ্গে নিয়ে 'তনি আকাশপথে কাঁপলাবস্তুতে এসে 
উপাস্থত হলেন এবং রুগ্ন পিতার শহ্যাপার্বে এসে দাঁড়য়ে তাঁকে দর্শন দান, 
করেন। আন্তম সময়ে পূত্রকে দেখতে পেয়ে রাজা শুদ্ধোদনের মূখে অনাবিল 
হাসির রেখা ফুটে উঠলো । পিতার সেই অক্থায় বম্ধ পিতাকে ধর্ম সঘম্ধে 
এবং পার্থব সবাঁকছুর আঁনত্যতা সম্বম্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন । 
পুত্রের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শুনে রাজা শৃদ্ধোদন অহ্ত্ব লাভ করলেন । 
সেই অন্তিম সময়ে অহতত্ব প্রা্চর আনন্দে উদ্বেলিত হ্বায়ে রাজা শদ্ধোদন 
বৃদ্ধকে প্রাণপাত জ্ঞাপন করার সময়েই তাঁর 'নিবাণিপ্রাপ্তধ ঘটে। পিতার 
নবণিপ্রাপ্তর পর বৃদ্ধ 'িছাদন পর্যন্ত কাঁপলাবস্তুর সেই ন্যগ্রোধারাম. 
আশ্রমে অবাদ্থাত করেন । 

রাজা শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্ট ক্রিরার পর সংসারের প্রাত আর্ধা গৌতমীর 
আর কোন প্রকার আকর্ষণই রইলো না। তাঁর একমান্র পুত্র নন্দ বহদন পূঝেই 
সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছেন । পৌন্ন রাহুলও তাই। সংসারের. 
প্রীত তাঁর শেষ আকর্ষণ বলতে যেটুকু তখনও অবাঁশন্ট ছিল রাজা শখ্ধোদনের 
অবর্তমানে সেটুকুও তখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল! সুবিশাল রাজ- 
পুরী তখন তাঁর নিকট কারাগারের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠোঁছল । সংসার; 
কারাগার থেকে 'নষ্কীত লাভের আশায় তখন তিনি সন্যাসিনীর জীবন যাপনের, 
উদ্দেশ্য "নিয়ে 'ন্যগ্লোধারাম আশ্রমে পনব্রজে এসে উপচ্ছিত হয়ে প্রন্রজ্যা গ্রণ: 
করবার সংকষ্প পুত্রের নিকট ব্যক্ত করেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই আর্ধা, 
গৌতমীর আবেদনে অনুমতি দান করলেন না। 

. পুত্রের নিকট থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমাতর বদলে প্রত্যাখ্যাত, হওয়ার, 
পরেও আর্ধা গৌতমীর সত্কম্পে এতটুকু ভাটা পড়েনি । বরং পূর্বের চেয়ে 
গতাঁন আরও দঢ়ভাবে তাঁর কর্তব্য স্থির এবং সুনিশ্চিত করে ফেললেন । ষে. 
করেই হোক তান পুত্রের নিকট থেকে প্রর্জ্যা গ্রহণ করবেনই। এবার তান শুধু 
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'একা নন, যে সমন্ত শাক্য রাজকুমার বৃদ্ধের প্রথম বার কঁপিলাবন্তু আগমনের 
সময়ে তাঁর নিকট থেকে দগক্ষা এবং প্রবুজ্যা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে চলে 
গিয়েছিলেন, সেই সকল শাক্য রাজকুমারগণের জননী, জায়া প্রভৃতি যাঁরা 
সংসারের প্রতি সম্পূর্ণভাবে বীতস্পৃহ হয়ে কোন ক্রমে দিনাতিপাত করে 
চলেছিলেন, এবার তাঁরাও সকলে মিলে আর্ধা গৌঁতমশীর অনুসরণে বুশ্ধের নিকট 
থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘ চ্থাপন করে 'সেখানে যোগদানের জন 
'দৃঢ়ভাবে সক্ক্টপবদ্ধ হজেন। এঁদকে বৃদ্ধ সংঘের ভাঁবষ্যং চিন্তা করে 
একমান্ত অমঈলের আশব্কায়ই ভক্ষু সংঘে নারী জাতিকে চ্ছান দিতে অসমত 
হয়ে আর্া গৌতমীকে প্র্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দান না করে বৈশালীতে এসে 
'কুঠাগারশালায় অবচ্ছান করাছলেন। প্ররজ্যা গ্রহণে আঁভলাষা প্রায় পাঁচশত 
আন্দর্ষম্পশ্যা শাক্য রমণী যাঁরা ইতিপূর্বে কখনও সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেনান, 
'তাঁরা সকলে মিলে আধা গৌতমণর সঙ্গে পদব্রজে দীঘ' পথ আতক্রম করে কাঁপলা- 
বস্তু থেকে এসে উপস্থিত হলেন বৈশালীতে । শ্রান্ত, ক্লাম্ত সেই রমণ'গণের 
'শোচনীয় অবশ্ছা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, দয়ার অবতার আনন্দের হা'য় 'বগাঁলত 
হয় এবং তাঁর দুনয়ন থেকে অবিরলধারায় তখন কেবল অশ্রু নির্গত হতে 
“থাকে । শাক্যরমণীগণ আরা গৌতমীর সঙ্গে বুদ্ধকে দর্শন করে তাঁদের উদ্দেশ্য 
ব্যস্ত করবার পরেও বৃদ্ধ তাঁদের সংঘে চ্ছান 'দতে অসব্মাত প্রকাশ করলেন । 
একমাত্র আনন্দের সাঁনর্ব্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অবশেষে বুদ্ধ 
নারী জাতিকে সংঘে চ্ছান দিতে সম্মত হন এবং নারী সংঘের জন্যে আরও 
কয়েকটি কঠোর নিয়মের প্রবর্তন করেন । তা সত্ত্বেও বুদ্ধ আনন্দকে উদ্দেশ্য 
করে বলোছিলেন, “আনন্দ নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিয়ে তুমি সংঘের আয়ু 
কমিয়ে দিয়েছ ।” মহাশ্রজাপতি আর্ধা গৌতমখ্র নেতৃত্বে সেই পাঁচশত শাক্য 
রমণী ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে, বৃদ্ধ প্রবার্তত কঠোর 'নয়ম মেনে চলতে থাকেন। 
“পরে তাঁদের আদশে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও আঁধক পাঁরমাণে রমণীগণ এসে 
সেই ভক্ষণ সংঘে যোগদান করতে থাকেন । 

1ভক্ষুর্ণী নংঘের জন্য বৃদ্ধ বিশেষ যে সমন্ভ কঠোর নিয়মের প্রবর্তন করেন, 
এহাপ্রজাপতী গৌতম এবং অন্যান্য শাক্য বংশীয় রমণীগণ সে সকল কঠোর 
বাধব্যবচ্ছা-সানন্দে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন । বধ্ধ প্রদর্শত পথ গ্রংণ করার 
অঙ্পাঁদনের মধ্যেই আর্ধা গৌতৃমী অর্ধত্ব লাভ করতে লমর্থ হয়োছলন। অহ্ত্ 
ললীভ করার পর মনের আনন্দে একাঁদন 'তাঁন পুত্রকে দর্শন করতে এসে 
সংলালুড.. গাথার মাধ্যমে পন্ত্রকে বন্দনা করে বললেন, বদ্ধ তুমি জগতের 
'মানবকুলের: মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ । তুমি আমার দুঃখ মোচন করেছ এবং আমার 
মত বহু লোকের দুঃখ মোচন করেছ । কখনো মাতা, কখনো পিতা, কখনো 
“পনর, আবার কখনগু জাতারূপে বহুবার আঁম ধরাধামে জন্মগ্রহণ করোছ এবং 
পুনঃ পুনঃ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধাীন' হয়েছি। 'এবারই তোমার কৃপাবলে 
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আমি দুঃখ সাগর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি । সেজন্য তোমায় আম ধন্যবাদ 
আপন করাছ এবং প্রণাম নিবেদন করাছ। আরা গৌতমীর এই ভ্তাতিবাক্যে 
সম্তূষ্ট হয়ে বৃদ্ধ তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন । মহাপ্রজাপতী গৌতমশ 
একশত কুঁড় বংসর কাল জীবিত ছিলেন বলে পালি গ্রম্থাঁদতে উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া যায় । রাজা শুদ্ধোদনের ন্যায় আষা ভিত নবাপপ্রাঞ্তর সময়েও 
স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর নিকট উপাগ্ছত ছিলেন । 

আযা গৌতমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর এরা রাজপ্রাসাদে সম্পূর্ণ 
একা পড়ে গেলেন বুগ্ধ-জায়া ষশোধারা ॥। স্বামীর সংসার তাগের পর তান 
নিজেও লন্যাসনীর ন্যায় কঠোরভাবে জীবন যাপন করে চলেছিলেন। 
সর্বপ্রকার আভরণ ত্যাগ করে, কেশ মুন্ডন করে তানও যথার্থ সম্যাসনী 
হয়েছিলেন । সমস্ত দিনে একবার মাত্র সামান্য আহার গ্রং্ণ করতেন এবং 
মৃৎপাণ্রে আহার্ষবজ্তু গ্রহণ করতেন । লল্্যাসনী হওয়া সত্তেও পাঁতিকুলের এবং 
শপতৃকুলের সমস্ত সম্পাত্তরই আঁধকারণী হয়ে'ছলেন তিনি । এই অবস্থা তাঁর 
নিকট অসহ্য বলে বোধ হওয়ায় এবং এই যন্ত্রণা থেকে মাীন্তর আশায় 'তাঁনও 
আর্ধা গোতমীর পথ অবলম্বন করবার জন্যে দূঢ্রসজ্কষ্পবম্ধ হন। তাঁর সঙ্গে 
সাড়া 'দিয়ে শাক্যবংশীয় আরও প্রায় পাঁচশত রমণণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী 
সংঘে যোগদানের জন্যে তৈরী হলেন । কাঁপলাবন্তুর প্রজাবন্দ এবং কোলিয় 
প্রজাবৃন্দ যশোধারাকে তাঁর সঙকজ্প থেকে বিরত করবার জন্যে কাতরভাবে 
আবেদন জানিয়োছিলেন ৷ কিন্তু যশোধারা তাঁদের সেই আবেদনে সাড়া দেননি । 
শেষ পর্যন্ত কাঁপলাবন্তুর প্রজাবৃন্দ এবং কোলিয় প্রজাবৃন্দ তাঁকে এবং তাঁর 
সাঙ্গণীগণকে রথ প্রভাত 'দিয়ে বৈশালী যাত্রায় সাহায্য করতে চেয়োছলেন। 
[কিন্তু বশোধারা তাঁদের কোন প্রকার সাহাষ্যই গ্রহণ করেনান। সেই পাঁচশত 
'রমণীগণকে সঙ্গে নিয়ে তান কাঁপলাবস্ত; থেকে বৈশালী পদব্রজে গমন করে- 
ছিলেন। বৈশালীতে উপস্থিত হয়ে তিনি এবং অপর শাক রমণীগণ আর্ধা 
গৌতমীর নিকট থেকে প্র্রজ্যা গ্রহণ করেন। বুদ্ধসে সময় বযাবাসের জন্যে 
শ্রাবন্তীর জেতবন ীবহারে চলে এসৌছলেন । আাঁ গৌতমার 'নকট থেকে প্রব্জ্যা 
গ্রহণের পর 'তান শ্রাবন্তী চলে আসেন এবং জেতবন বিহারে উপাচ্ছিত হয়ে 
বৃদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করেন। বুদ্ধ তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করেন। 

বৃদ্ধ বৈশালীতে 'র্বপ্রথম তিক্গূণী সংঘ গ্রাতষ্ঠা করে এসেছেন। এবার 
শ্রাবস্তীতে বৈশালীর আদর্শে একটি িক্ষুণী সংঘ গঠন করেন । শ্রাবস্তীতে 
1ভক্ষুণী সংঘ গঠিত হওয়ার পর দলে দলে রমণীগণ এলে বৃদ্ধের নিকট থেকে 
্রনরজ্যা গ্রহণ করে সেই ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করতে থাকেন। এদের মধ্যে 
'অনাথাপশ্ডদের কন্যাও ছিলেন.।- এই 'ভক্ষুণী সংঘ জেতবন ;বিহারের নিকটেই 
স্থাপিত হয়েছিল । 

বষ্ধ শ্রাবন্তাঁর জেতবন বহার তাঁর জীবনের উাঁনশ বংসর সময় আতি- 
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বাহিত করেছেন । বত্ধত্ব প্রাপ্তর পর 'তাঁন প'রতাল্পিশ বছর বে“চে ছিলেন 
এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তান 'বাভন্ন চ্ছান পারভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করে 
শিয়েছেন। রাজগ্‌হের বেনুকুঞ্জের আশ্রমে এবং শ্রাবন্তীর জেতবন 'বিহারেই 
তিনি সবচেয়ে বেশী সময় আতিবাহিত. করেছেন। জেতবনের ধর্নসভায় 
ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কালে প্রায় প্রাতীদনই তান তাঁর নিজের পূর্ব পূর্ব জন্ম 
বৃত্তান্ত থেকে একাঁট দুটি কাঁহনীর অবতারণা করতেন । সেগুলোই' পরে জাতক 
কাহিনী নামে প্রচারিত হয়েছে । আঁধকাংশ জাতক কাহিনী এই জেতবনের 
আশ্রমেই বৃদ্ধ কর্তৃক বার্ণত হয়েছিল । নানা দিক থেকে এই জেতবন বিহার- 
টির নাম বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধশাস্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে। 
বৃদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনার কেন্দ্ুস্ছল এই বহারটি। 'বাঁভল্ন সময়ে এই 
বহারাঁটতে বৃদ্ধের অবস্থান কালে যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছিল এবং যেগুলোর উল্লেখ বাঁভন্ন বৌদ্ধ সাঁহত্যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া 
যায় তার কয়েকটি মান্র এখানে তুলে ধরা হল। 

শ্রাক্তীর এক ধনী শ্রেম্তীর কন্যা পটচারা। রুপে গুণে তান 'ছলেন 
অতুলনীধা । বাড়ীর এক যুবক দাসের প্রাতি পটাচারা প্রণয়াসন্ত হয়ে পড়েন। 
পিতা শ্রে্ঠী কন্যার এই অবৈধ প্রণয়ের বিষয় অবগত হয়ে সেই যুবকাঁটকে 
বাড়ী থেকে 'বিভাঁড়ত করে দেন৷ পরে কন্যার ববাহের জন্য একটি সংপান্র 
শ্থির করে বিবাহের দিন নাদষ্ট করে ফেলেন । শ্রেন্ঠীর বাড়ীতে বখন বিবাহের 
উংসবের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, শ্রেম্ঠী কন্যা পটাচারা সেই 
সুযোগে সকলের অলক্ষ্যে পিতৃগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন এবং সেই 
যুবকের সাথে মিলিত হয়ে দুজনে 'মিলে দূর দেশে চলে গেলেন । গভীর 
অরণ্যের ধারে, ছোট একখান গ্রামে উপস্থিত হয়ে, দুজনে মিলে সেখানে বাসা 
বেধে ঘর পংসার করতে আরম্ভ করেন । পটাচারা তাঁর অলংকার পত্র সব- 
কিছুই বিক্রী করে ফেলেন এবং সেই অর্থ 'দয়ে তাঁদের সংসারটিকে চালাতে 
থাকেন। এভাবে দুজনের ছোট সংসারখানি বেশ সুখেই চলাছল। কর্মে 
গ্টাচারা সন্তান-সম্ভবা হলে 'পিতৃগৃহে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 'িতৃ- 
গৃহে গিয়ে উপাস্থিত হলে, সেখানে তাঁকে নিদারুন ভর্থসনা ও দরব্যবহার পেতে 
হবে তা জেনেও সে পিতৃগৃহে যাবার জনে; আঁত মানায় জেদ প্রকাশ করতে 
থাকে। স্বামীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও পটাচারা ঠপতৃগৃহে যাবার সংকল্প 
ত্যাগ করেনান। ম্বামীও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে কিছুতেই সম্মত 
হলেন না। অবশেষে স্বামীর অনুপাস্থিতির সুযোগে পটাচারা একাঁদন নিজেই 
একাকী পিতৃগৃহে বাবার উদ্দেশ্যে যান্তা করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে শেষ 'পর্যন্ত- 
প্িতৃগছে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি। পিতৃগ্হের উদ্দেশ্যে খানিক দর 
অগ্রসর হবার পর, পথে বন মধ্যে তাঁর পত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এাঁদকে 
তাঁর দ্বামী তাঁকে খুজতে খুজতে সেই বনমধো এসে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতে, 
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পেয়ে আনন্দে একেবারে অধাঁর হয়ে ওঠেন এবং পত্রসহ ম্তীকে কু'টিরে নিয়ে 
আসেন। পিতা মাতার আদর যত্বে সেই শিশু ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকে । 
শিশহাট ষখন হাঁটা চলা করতে শিখলো তখন পটাচারা পুনরায় সন্তানসম্ভবা 
হলেন। এবারেও তান পূর্বের মতই পিতৃগৃহে যাবার জন্যে জেদ ধরে 
বসলেন, স্বামী তাঁকে কিছুতেই নিনরস্ত করতে পারলেন না । স্বামীর একাম্ত 
অমত সত্বেও পটাচারা ?শশ.পনভ্রীটকে কোলে 'িম়ে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে পথে পা 
বাড়ালেন । তখন বাধ্য হয়ে স্বামীকেও সঙ্গে চলতে হল। নজেদের 
গ্রামখানা ছাঁড়য়ে উদ্ম্ত প্রান্তরের মধ্যে যখন তারা এসে উপাঁস্থত হলেন, সে 
সময়ে আকাশ ঘন কালো মেঘে আবৃত হয়ে উঠলো এবং একটু পরেই আরম্ভ 
হল মুষলধারায় বৃম্টিপাত । সেই প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে তার স্বামী পটাচারা 
এবং শিশুপত্রটিকে নিয়ে পড়ে গেলেন মহাবপদে। যেমন করেই হোক 
সামান্য একট: আশ্রয় তাঁকে খ*জে বের করতেই হবে । অবশেষে নিকটে লতা 
গুল্ম বোণ্টিত একাঁট ঝোপ দেখতে পেয়ে সোঁটকে আপাততঃ পটাচারার আশ্রয়স্থল 
1হসাবে তৈরী করে নেবার জন্যে তাঁর স্বামী সেখানে গিয়ে প্রবেশ করতেই এক 
বিশালাকার কেউটে সাপ ছোবল মেরে নিমেষের মধ্যে তার প্রাণ সংহার করে 
দেয়। এই আকস্মিক বিপদে পটাচারার মন্তকে যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো । আর 
ঠিক সেই সময়েই সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হল তার পূত্র। এরপর 
পটাচারার নিকটে তার 'পতৃগ্‌ূহে যাওয়া ব্যতীত অপর কোন পথ আর খোলা 
রইল না। তিনি তখন নবজাত পত্রীটকে কোলে নিয়ে অপর পত্রের হাত ধরে 
কোনমতে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে পথে অগ্রসর হতে লাগলেন । সামনে পড়ল 
ক্ষুদ্র এক স্রোতাষ্বনী । জল অজ্প হলেও তার স্রোত ছিল ভয়ঙ্কর, দুটি শিশুকে 
নিয়ে একসঙ্গে পার হবার. কোন উপায় নেই দেখে পটাচারা তার বড় পৃতত্রাটকে 
সেই' স্লোতাঁস্বনীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সদ্যজাত পূত্রটিকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে ধীরে ধারে পরপারে গিয়ে উঠলেন । তারপর সদ্যজাত শিশুটিকে একটি 
বৃক্ষের তলে শুইয়ে রেখে বড় পন্ত্রাটকে নিয়ে যাবার জন্য স্রোতের মধ্য দিয়ে . 
আত সম্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলেন । তার পত্র মাকে ফিরে আসতে দেখে 
আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে ওঠে এবং মানের পৌছানোর পূবেই সেও গিয়ে 
জলে নামে । জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের প্রবল টানে শিশু মুহ্‌র্তের মধ্যেই 
তাঁলয়ে গেল, তাকে 'কিছুতেই আর উদ্ধার করা সম্ভব হল না। পটাচারা 
নিতান্ত অসহায়ের মত দাঁড়য়ে থেকে সে-দশ্য প্রত্যক্ষ করলেন । কিছুই' করে 
উঠতে পারলেন না তিনি। এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এল তাঁর সদ্যজাত 
শশুর আর্ত কালার স্বর। পিছনে তাকিয়ে দেখেন বনের মধ্য থেকে এক 
শশোল এসে তার সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে । একটির 
পর একটি নির্মম শোকের আঘাতে পটাচারা একেবারে জ্ঞানহারা 'নিবকি হয়ে 
গৈলেন। তার অঙ্গ থেকে বদনখানি কখন খসে পড়ে গেছে সে খেয়ালটুক 
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পর্যন্ত তাঁর নেই । সেই অবস্থায় পথ চলতে চলতে 'তাঁন এসে উপাস্থত হলেন 
পিতৃগৃহের দরজার সম্মুখে । পিতৃগৃহের দরজা খোলা অবন্ছাতেই ছিল। 
সেখানে দাঁঁড়য়ে দেখতে পেলেন তার বিশাল পপতৃগৃহ একেবারে শূন্য । নিকটে 
কেউ কোথাও নেই। তারপর দূরে মাঠের মধ্যে দেখতে পেলেন সেখানে দাউ 
দাউ করে চিতাশ্নি বলছে । সেই চিতাশ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন তিনি । 
সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর পিতা মাতাকে সেখানে একসঙ্গে দাহ করা 
হচ্ছে। এবার পটাচারার শেষ অবলম্বনটুক্ক বলতেও আর কিছুই অবাঁশষ্ট 
রইল না। সম্পূর্ণ জ্ঞানশুন্য অবস্থায় পটাচারা পুনরায় ধারে ধীরে পথ চলতে 
থাকেন। সেই অবস্থায় ক্রমে নগর ছাঁড়য়ে জেতবন আশ্রমের সম্মুখে এসে 
উপাস্থত হলেন। সে সময় আশ্রমে সাম্ধ্য ধর্মসভার আঁধবেশন চলছে। 
পটাচারা ধারে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করলেন । তার দর্শনে উপাস্থত ভন্তগণের 
অনেকেই মাঁসকা কুণ্টিত করলেন। কেউ আবার বিরন্তি প্রকাশ করে হস্ত 
উত্তোলন করে হীঙ্গতে তাকে সেখান থেকে চলে বাবার জন্যে নিদেশে দেন। সে 
সময় বৃদ্ধ একবার পটাচারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে ভগ্নী বলে 
সম্বোধন করলেন, সভাগ্থঘ সকল লোকের দৃণ্টি তখন পটাচারার প্রাতি আকৃষ্ট হল। 
বৃদ্ধের সম্লেহ সন্ভাষণে পটাচারা পুনরায় যেন সম্বিত ফিরে পেলেন, এবং 
তখন নিজের অবস্থায় নিজেই দারুণভাবে লাঙ্জত হলেন। এ সময় সভার 
একপ্রান্ত থেকে একথাঁন উত্তরীয় এসে পড়ল তাঁর দেহের উপর । সেই 
উত্তরীয়খান 'দিয়ে তান লঙ্জা নিবারণ করলেন । এরপর তান বুদ্ধের চরণে 
লুটিয়ে পড়লেন । বৃদ্ধ তাকে সুলালত গাথার মাধ্যমে উপদেশ 'দিয়ে বলেন, এই 
পাঁথবীতে, পিতামাতা, ভাই, বন্ধু কেউই মৃত্যুর কবল থেকে শ্রাণ পেতে সমর্থ 
নয়। আপনজন বলতেও কেউই নেই। সঙ্জন ব্যান্তগণই কেবল একথা জেনে 
শনজ 'নজ মূস্তির চেষ্টায় পথে অগ্রসর হয়ে থাকেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী 
শোনার পর পটাচারার শোকের উপশম হয় । বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ 
কুরে তান ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং অন্পাঁদনের মধ্যেই অহ্ত্ব লাভ 
করেন। যে পটাচারা প্রথম জীবনে অত্ম্ত একগ*ুয়ে বলে পাঁরাচিত ছিলেন 
সেই গটাচারা পরবর্তাঁ জীবনে ভিক্ষুশী সংঘে যোগদান করে শ্রেষ্ঠ 'বিনয়ধরা- 
রূপে সম্মানিতা হয়েছিলেন । নিজের জীবনে 'তীন প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, 
বিনয়ই হল নারী জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ । কোন প্রকার জেদের বশবতাঁ হওয়া 
মোটেই নারীর পক্ষে বাঞ্চনীয় নয়। জেদের বশবতরঁ নারী পাঁরণামে তার 
এনজেরই সর্বনাশ ডেকেনয়ে আসে । তর 

শ্রাবন্তীর এক সাধারণ মধ্যাবত্ত ঘরের মেয়ে কিসা গৌতমী। কিন্তু তার 
'বয়ে.হয়েছিল.অবচ্ছাপন্ন ধরে । সাধারণ ঘরের মেয়ে বলে *বশুরালয়ের কেউই 
তাকে সয়াদর.করত:না এবং সন্মান দেখাতো না।. স্বামীর নিকটও দে ছিল 
িত্যদ্ত,অবহেলার পান্তী। এই অবস্থার জপ্য সে কেবল 'নিজের অদৃদ্টকেই 
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দায়ী করতো । অপর কাউকেই সে দোষ দিত না। যথাসময়ে.কিসা গৌতমীর 
কোল জুড়ে এক সোনার চাঁদ ছেলের আগমন হল । সেই ছেলে শুধু কিসা 
গৌতমীরই নয়, তার ম্বশুরালয়ের সকলেরই নয়নের মাঁণ হয়ে দাঁড়াল। ছেলেকে 
কোলে নিয়ে ভাবষ্যতের সুখের নীড় রচনা করতে থাকে কিসা গৌতমী । ক্রমে 
ছেলোট কৈশোরে পদার্পণ করল। এবার তার নিকট এক নতুন সমস্যা এসে দেখা 
দিল। 'বিদ্যালাভের জন্য এবার ছেলেকে পাঠাতে হবে সুদূর তক্ষশণলায় । 
একমান্ত সন্তানকে অত দূরদেশে পাঠিয়ে দয়ে কি নিয়ে থাকবে সে? ভাবতে 
গিয়ে কোন কূল কিনারা পায় না কিসা গৌতমী। শেষে সাব্যস্ত করা হল যে, 
ছেলেকে অত দৃরদেশে পাঠানো চলবে না, বাড়ীতে সে গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস 
করবে। এ প্রস্তাবে সকলেই খুশী হলেন। 

বাধর বিধান ছিল অন্যরূপ, হঠাৎ একাঁদন ছেলের ভয়ানক জ্বর হল। 
বাড়ীর লোকজন সকলেই মহাব্যন্ত হয়ে পড়লেন । বৈদ্য এলো, ওষধপন্রের ব্যবস্থা 
যথারীতি সবাঁকছুই করা হল। ' কিন্তু ছেলের জ্বরের উপশম কিছুতেই হল 
না। অসুখ উত্তরোত্তর বাঁম্ধর দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। সকলের সকল 
প্রচেষ্টা নিচ্ষল প্রাতপন্ন করে 'দয়ে পরের দন ভোরবেলায় ছেলোঁটির মততযু হল ।, 
এই' নির্মম আঘাত সহ্য করতে না পেরে কিসা গৌতমা পাগাঁলনী হয়ে গেলেন । 
মৃত ছেলেকে কাঁধে নিয়ে তান প্রকাশ্য রাজপথে বোরয়ে পড়লেন এবং লোকের 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, যাঁদ তার ছেলেকে কেউ বাঁচিয়ে তুলতে 
পারেন, সেই আশায় । পথে যাকেই দেখতে পেলেন তাকেই বলতে লাগলেন 
আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও । বুদ্ধের একজন শিষ্য সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 
এমন সময় 'কসা গৌতমন তাঁকেই বললেন, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও। তখন সে 
ব্যান্ত স্নেহ বচনে সা গৌতমীকে বললেন, তুমি ভগবান বুদ্ধের নিকটে যাও। 
একমাত্র 'তানই তোমার দুঃখ দূর করতে পারবেন । শ্রাবস্তীর নিকটেই জেতবন 
বিহারে আছেন তান । সা গৌতমী মৃত ছেলোঁটিকে কাঁধে নিয়ে ছুটে চলে 
এলেন জেতবন বিহারে । ভিক্ষুগণকে শুধালেন, কোথায় আছেন ভগবান বৃদ্ধ । 
গভক্ষুগণ অভাগিনী কিসা গৌতমীর অবস্থা দেখে সৌদন চোখের জল স্বরণ 
করতে পারেন নি। অদুরেই দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন বৃদ্ধ । কিস 
গৌতমীকে সম্নেহ বনে 'তাঁনই আহ্বান জানিয়ে বললেন, এঁদকে এস। সেই 
উদাত্ত আহ্বানে পাগাঁলনী িসা গৌতমী ছুটে গিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লেন 
বুদ্ধের পদযূগলের সম্মুখে । মৃত ছেলোঁটকে তাঁর পদপ্রান্তে শুইয়ে রেখে, 
চিৎকার করে কে*দে বললেন, প্রভো আমার ছেলেকে বাঁচয়ে দিন। বুদ্ধ পুনরায় 
তাকে সস্নেহ বচনে ভাগনী সদ্বোধন করে বললেন, যাও বোন তুমি কেবল 
টঞএকমূঠো সরষে নিয়ে এস এমন বাড়ী থেকে, ষে বাড়ীর কারুর কখনও 
মৃত্যু ঘচোন। বুদ্ধের চনে আশার উৎফ্জল হয়ে সে তক্ষযাশ ছুটে চলে গেল 
বক্তা নগরে এবং লোকের দ্বারে গ্যারে উপচ্মিত হয়ে সরব 'ভক্ষা করে ধরেতে 
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লাগল । কিন্তু এমন বাড়ীর সম্ধান সে পেল না, যে বাড়ীর কারুর কখনও 
মৃত্যু ঘটোন। তখন তাঁর ঠতন্যোদয় হল । শূন্য হস্তে শ্রাম্ত, ক্লাম্ত অবস্থায় 
সে তখন পুনরায় ফিরে এল জেতবন বিহারে বৃদ্ধের নিকটে । এবার মৃত 
পুত্রকে *মশানে পাঠিয়ে দিয়ে তান বুদ্ধের শরণ ানলেন। বুদ্ধ তাঁকে 
ভিক্ষুণী সংঘে গ্ছান দলেন। বুদ্ধের কৃপায় কিসা গৌতম সত্যের সন্ধান 
লাভ করতে সমর্থ হলেন । ধ্যানমগ্ন অবস্থায় 'তাঁন উপলব্ধি করতে সমর্থ 
হলেন। জন্মালে মরতে হবেই, এর অন্যথা নেই। আবার মৃত্যু কখন আসবে 
তারও 'চ্থিরতা নেই । অমৃতের সন্ধান লাভ করাই হল জীবনের মৃখ্য উদ্দেশা | 
অমৃতের সম্ধান না পেয়ে শত বংসর বেচে থেকেও কোন লাভ নেই'। 
ভিক্ষগণসহ প্রত্যহ বুদ্ধ শ্রাবস্তীর পথে বেরোতেন 'ভিক্ষানন সংগ্রহ করতে ! 
ভিক্ষুগণের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক গৃহচ্ছ বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখেই তাঁরা 
ভক্ষাপান্র হস্তে "গয়ে দাঁড়াতেন। গৃহস্থগণের সকলেই যে 'ভক্ষান্ন দান 
করতেন, এমন নয় । এমন অনেক লোকই ছিল যারা ভিক্ষা দান করা তো দুরের 
কথা, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের নামও পর্যন্ত শুনতে পারতেন না। তা সত্বেও 
ণবনয়ের অংশ হিসেবে তাঁরা সকলের দ্বারেই গিয়ে উপ্পাম্হত হতেন । রাজা 
প্রসেনাজতের এক পুরোগহত ছিলেন, তাঁর নাম তোদেয় । বিশাল ভ্‌-সম্পাত্তর 
মালিক ছিলেন তিনি । শ্রাবন্তীর নিকটবতঁ তুঁদিত গ্রামখানি ছিল তাঁর 
ভ্‌-সম্পাত্তর অন্তর্গত । তুঁদত গ্রামের আধপাঁত হিসেবেই লোকমুখে তার 
নাম দাঁড়িয়ৌছল তোদেয় । তার আসল নাম সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। 
সেই ব্রাহ্মণ যেমন ছিলেন কৃপণ, তেমাঁন তাঁর স্বভাবখাঁনও 'ছিল অত্যন্ত 
কোপন ॥ তাঁর বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে কোন ভিক্ষু গিয়ে উপাস্হত হলে, 
ণতাঁন তাকে দূর দূর করে তাড়ুয়ে দিতে কখনও ইতদ্ততঃ করতেন না । একাঁট 
কপদ*কও 1তাঁন কখনও কাউকে দান করতেন না। 'ভক্ষুর শীল অনুযায়ী 
ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে বুদ্ধ প্রায়ই উপাঁস্হত হতেন তোদেয়র বাড়ীর দরজার 
সম্মুখে এবং প্রাতবারই তোদেয়র নিকট থেকে 'ভিক্ষান্নের পারবর্তে কটববাক্য 
শুনে তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হণ্ত। অর্থ, ও সম্পদের প্রাত তাঁর এত 
মোহ ও আকর্ষণ ছিল, একমুষ্ঠি 'ভিক্ষান্ন কখনও কাউকে দিতে পারতেন 
না। কালের কুটিল নির্দেশে সেই তোদেয়কে তার বিশাল সম্পাত্তর সব কিছুই 
ফেলে রেখে পরলোকে ঘান্রা করতে হল। তোদেয়র পুত্র শুভ ছিলেন পিতার 
ঠিক বিপরীত চারন্রের মানুষ । দান ধ্যান করতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ 
করতেন না। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর শুভ মহাসমারোহে' পিতৃকার্ধ 
সম্পন্ন করেন এবং সেই উপলক্ষে প্রচুর দান দক্ষিণা বাবদ ব্যয় করেন। এর 
কছাদন বাদে ধনুভ তাঁর বাড়ীর নিকটে একাঁট কুকুরছানাকে দেখতে পেয়ে 
মমতাবশডঃ তাকে আদর করে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। কুকুর ছানাঁট দেখতে 
(দেখাতে বেশ বড় হয়ে উঠল। শুভ যতক্ষণ বাড়ী থাকতেন, ততক্ষণ কুকুরটি 
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তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো । এর ফলে কুকুরটির প্রাত শুভর একটি স্বাভাবিক 
আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল । একাঁদন শুভ বাড়ী ছিলেন না, সে সময়ে 'ভিক্ষাপান্ত 
হস্তে বুদ্ধ এসে দাঁড়য়োছলেন তাঁর বাড়ীর দরজার সম্মুখে । বৃদ্ধকে দেখতে 
পেয়েই কুকুরাট ভীষণভাবে গর্জন করে উঠে একেবারে তেড়ে এলো । বুদ্ধ তখন 
সহাস্য বদনে কুকুরাটকে বললেন, যখন তুম এ বাড়ীর কর্তা ছিলে, তখন 
সর্বদাই আমাকে তুমি তাঁড়য়েছ, এবারে কুকুর হয়ে এসেও আবার তুমি আমাকে 
তাড়াতে এসেছ £ বুদ্ধের মুখ থেকে এই কাঁট কথা উচ্চারিত হবার সাথে 
সাথে কুকুরাঁট হঠাং যেন কি রকম হয়ে গেল। সে তখন ধারে ধীরে বাড়ীর 
এক কোণে গিয়ে আশ্রয় 'নয়ে সেখানে শুয়ে পড়লো । নড়াচড়া করবার মত 
শল্তিটুকুও যেন তার আর নৈই। শুভ বাড়ী ফিরে এসে তার প্রিয় কুকুরাটিকে 
সে অবস্থায় দেখে এর কারণ অনুসদ্ধান করতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার শুনলেন । 
এর পর বুদ্ধের উপর শুভ ভয়ানক চটে গেলেন। তাঁর 1পতা মৃত্যুর পর 
স্বর্গলোকে চলে গিয়েছেন, আর সেই সন্ন্যাসীটা বলে কিনা তান আবার কুকুর 
হয়ে ফিরে এসেছেন? বুদ্ধকে যথাসম্ভব গালমন্দ দেবার জন্যে শুভ তৈরী 
হয়ে পুনরায় বাড়ী থেকে বেরোলেন। অজ্পক্ষণের মধ্যেই তান গিয়ে উপাস্থত 
হলেন জেতবনে। তখন মধ্যাহ্ককাল। বুদ্ধ সে সময়ে গন্ধ কুঠীতে বিশ্রাম 
গ্রহণ করাছলেন। শুভ গন্ধ কুঠীর দিকে এাগয়ে গেলেন। শুভকে আসতে 
দেখে, দুর থেকেই বুদ্ধ তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, তোমার পিতা চ্বর্ণ 
দ্বারা ষে সকল তৈজসপন্্র নিমণি করয়োছিলেন, তুমি সেগুলো পেয়েছ কি? 
বুদ্ধের কথায় শুভর সমস্ত ক্রোধ মুহূর্তে একেবারে জল হয়ে গেল। বুদ্ধের 
কথার উত্তরে সে তখন নিতান্ত আঁভভূতের মত আড়ম্টভাবে বলে উঠলো, 
না প্রভু । বদ্ধ তখন পুনরায় তাকে উদ্দেশ করে বললেন, তবে যাও ওই 
কুকুরটাকে গিয়ে বল, সে সমস্ত কিছুর সন্ধান তোমাকে দেবার জন্যে । বদ্ধের 
কথা শুনে যতশীঘ্ব সাভব শুভ সেখান থেকে বাড়ী ফিরে এল । বাড়ী এসে 
দেখে কুকুরটা তখনও সেই অবস্থাতেই নিতান্ত নিরবের মত শুয়ে আছে। 
শুভ তখন গিয়ে কুকুরাটকে আদর করে বলল, বাবা আমার 'জানসপন্রগুলো 
এবার আমায় দিয়ে দাও । শুভর কথা শুনে কুকুরাঁট খানিকক্ষণ পর্যন্ত তার 
মুখের দিকে একদৃন্টে তাকিয়ে রইল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দরজার 
দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজা পোঁরয়ে নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে এগে 
যেতে লাগল । কুকুরটি ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে বহ?কালের প্রাণো 
একটি বটবৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে এাঁদকে-ওাঁদকে তাঁকয়ে দেখল, 
নিকটে অপর কেউ আছে কিনা । তারপর সম্মখের দুটি পা দিয়ে, এক জায়গায় 
মাটি খড়তে লাগল। এবার ইন্িত পেয়ে শুভ সেখানকার মাটি খ*ুড়ে তার 
পিতার জ্‌ঝায়ত সমস্ত তৈরাটগাীি পেয়ে গেলেন। 

শতে তার পৈতৃক সম্পা.ঈধর্ষিছুই ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু মনে শাশ্তি 
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পেলেন না। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে জীবের অদ্ভূত পাঁরাঁতর কথা । 
যতই ভাবেন, ততই' তাঁর মন আরও অশাদ্তিতে ভরে ওঠে । কিছুতেই শাম্তি 
পেলেন না তীন। অবশেষে জেতবন শবহারে বৃদ্ধের নিকটে পুনরায় গিয়ে 
উপাস্থত হলেন 'তান। জাবজগতের আসা-যাওয়া এবং সেই সঙ্গে জীবের 
অবশ্যম্ভাবী পারণাঁত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বুদ্ধকে। 
উত্তরে বৃদ্ধ জানালেন, প্রত্যেক মানুষের জন্যে মৃত্যুর পরপারে অপেক্ষা করে 
রয়েছে, তার জীবনে কৃতকার্ষের ফল। যাকে কর্মফল বলা হয়। সেই কর্ম 
ফলই তাকে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুনর্জন্মের দকে। কর্মের ফল 
অনন্সারেই তার পুনর্জন্ম হবে । মানুষের মধ্যে যারা হিংস্র প্রকাতির এবং গণপ্ত 
হত্যাকারী অথবা প্রাণী হত্যা করে তাতে আনন্দ লাভ করে, মৃত্যুর পর কর্মের 
ফল অনুসারে তারা নরকে গমন করে, এবং অশেষ দুখ যন্ত্রণা ভোগ করতে 
বাধ্য হয়। আর যাঁদ সে পরজন্মে মনূয্য কুলে জন্মগ্রহণও করে, তবে তার 
নিতান্ত অজ্প আয়ু হয় । প্রাণী হত্যাকারী অজ্প আয়ু হয়ে জন্ম বন্্রণা ভোগ 
করে। যে ব্যান্ত প্রাণী হত্যা করে না অথবা প্রাতাহংসার বশবতাঁ হয়ে অপরাধ- 
মূলক কোন কর্মে 'লগ্ত হয় না, মৃত্যুর পর সে ব্যস্ত সুখ ভোগ করে। আর 
যাঁদ সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করে। হিংসা 
ত্যাগ করে, জীবের মঙ্গল কামনায় যে নিয্স্ত থাকে, সে দায়ি হয় । যাঁদ 
কেউ পরপাঁড়ন করে, তাতে আনন্দ লাভ করে। তবে পরজদ্মে সে মন.ষ্যকুলে 
জন্মগ্রহণ করলে 'চিররূ*্ণ হবে। আর যে ব্যাস্ত পরপাঁড়ন থেকে বিরত থাকে 
এবং কখনও কারুর মনে আঘাত দেয় না, সে ব্যান্ত মৃত্যুর পরে যাঁদ পুনরায় 
মনুব্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সংস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যে 
ব্যান্ত সামান্য কারণে ক্লোধে উদ্দীপ্চ হয়ে ওঠে এবং সর্বদাই অপরের প্রাত 
অসন্তুষ্ট থাকে, অথবা সর্বদাই অপরের ভুল শ্ুটির দিকেই: কেবল লক্ষ্য রাখে, 
সে ব্যান্ত মৃত্যুর পর নরকগামশ হয়ে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে । আর 
যাঁদ সে মন_ষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে নিতান্ত কুীসত এবং শ্রীহণন হয়ে 
জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত জীবন সে অপরের উপহাসের পান্র হয়ে বেচে থাকে । 
ক্রোধ প্রবণতা শ্রীহীনতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর শাম্ত স্বভাব ব্যন্তি 
প্রিয়দর্শন হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং সকলেরই 'বিশ্বাসভাজন এবং 
প্রয়পান্ত হয়ে সুখে জীবন-যান্লা নিবহি করে। আর যে ব্যান্ত ঈর্ষাপরায়ণ এবং 
পরশ্রীকাতর হয়, সে ব্যান্ত মৃত্যুর পর অসহা নরক বন্তণা ভোগ করে। যাঁদ সে 
মনুষ্যকুলে জদ্মগ্রহণ করে, তবে সে পঙ্গু অথবা অক্ষম হয়ে জন্মগ্রহণ করে । 
পিরল্রীকাতরতা অক্ষমতার দকে টেনে নিয়ে াল্প,।.. আর, যে ব্যাস্ত ঈর্যাহীন ও 
উদারচেতা হন, সে ব্য্তি মৃত্যুর পর দ্যা কারে থাকেন। আর যাঁদ তিনি 
মন্যাকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তবে [তিনি সমস্থ বগগ্তাবান হন । ঈর্ঘাহপনতা 
ক্ষমতা লাভের দিকেই টেনে নিয়ে বার বাতি জীবনে কখনও দান ধ্যান 
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করে না, সে ব্যন্তি মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যাঁদ সে মনুযা- 
কুলে। জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দারদ্ু হয়ে জন্মগ্রহণ করে । কৃপণতা অথবা দানে 
কৃণ্ঠিত হবার পাঁরণাঁতি বিজ্ুহদনতা। দানশীল ব্যাস্ত মৃত্যুর পর অনন্ত 
সুখভোগ করেন। আর ধাঁদ 'তাঁন মনষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তান 
বিশুগালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দানশীলতা বিভ্তগালী হবার 'দকে টেনে 
নিয়ে যায়। যে ব্যন্তি দাশ্ভিক ও অহঙ্কারী এবং যে গুরুজনকে সম্মান দেয় 
না, সে ব্যান্ত মৃত্যুর পর নরকগামী হয় এবং অশেন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে । 
আর যাঁদ সে মনযষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে তার জন্ম হয় নীচকুলে। 
দাস্ভিকতা এবং অহঞ্কার সর্বদাই নীচতার দিকে টেনে 'নয়ে যায় । 'নিরহত্কারী 
এবং দম্ভহান ব্যান্ত মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ ভোগ করে। আর যাঁদ সে মনষ্য- 
কুলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে সদবংশে জন্মগ্রহণ করে । নিরহতকারতা এবং 
দক্ভহীনতা উচ্চতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় । যে ব্যান্ত পাপ-পুণ্যের বিচার 
করে না অথবা পাপ-পুণ্য সম্পর্কে অবগত হতে কোন চেস্টা করে না, সাধু- 
সম্জনের নিকট থেকে জ্কানাজনের স্পৃহাও ধার নেই, সে ইহজম্মে যেমন নিবেধি 
হয়ে জবন কাটায় পরজন্মেও সে তেমন 'িনবোধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। আর 
যে ব্যান্ত পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ জানবার জন্য আগ্রহাম্বিত হয় এবং যান 
জ্ঞানার্জনের জন্যে সাধু-সন্ধ্যাসী অথবা উপযযস্ত ব্যান্তির নিকট উপাস্থত হয়ে 
যথাযথ উপদেশ গ্রহণ করে নিজের মানাঁসক অবস্থার উন্নাতর জন্য চোণ্টত হন, 
তিনি পরজন্মে মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন । জ্ঞানের আকাক্ফা মানুষকে 
মহাজ্ঞান লাভের 'দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই অল্প কট কথার মধ্যে দিয়ে 
বুদ্ধ কর্মচক্রের জাটল আবর্তনের 'বাঁচন্র কাঁহনী শুভ"র নিকট বর্ণনা করেন । 
বুদ্ধের মুখ থেকে একথা শোনার পর শুভ ভাবাস্লুত হৃদয়ে বৃদ্ধের পদতলে 
লুটিয়ে পড়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, পরে পিতার মুন্তির জন্য প্রার্থনা জানান । 
বুদ্ধ শুভ'র প্রার্থনা শুনে প্রসন্ন হলেন। 

বুদ্ধ একাঁদন ভিক্ষাপান্র হদ্তে শ্রাবস্তীর নগরবাসীগণের দ্বারে দ্বারে 
উপাঁস্থত হয়ে 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে িরাছলেন । এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তানি 
এসে উপাদ্থত হলেন ভরদ্বাজের গৃহের সম্মুখে । ভরদ্বাজ ছিলেন শ্রাবস্তাঁর 
একজন 'বুশিষ্ট ব্রাহ্মণ । প্রত্যহ যাগযজ্ঞ নিয়েই "তান ব্যস্ত থাকতৈন। 
অন্রাঙ্থণ বিশেষ করে ম:শ্ডিত মস্তক 'ভিক্ষুগণের প্রীত তাঁর অবজ্ঞার অন্ত ছিল 
না। কোন ভিক্ষু ভিক্ষাপান হচ্তে তাঁর দরজার সম্মৃথে গিয়ে উপাস্থত হলে 
[তানি অবজ্ঞাভরে ক্:বাক্য প্রশ্নোগ করে তাদের সেখান থেকে ভাঁড়য়ে দিতেন.। 
বুদ্ধ যখন ভরদ্বাজের দরজার সম্মুথে এসে উপস্থিত হলেন, সে সময়ে" 
ভরুবাজ্জ যজ্ঞা্ন প্রজ্তিত করে ঘৃতাহাঁত দদাচছিলেন। বৃদ্ধ নিঃসংকচিত্তে 
একেবারে তরদ্বাপেক্ জান্নির নিকটে গিয়ে উপাস্থত হলেন। একে ত.. 
ভয়গ্বাজ মুস্ডিত রায়ান তিক্ষগণকে চক্ষে দেখতে পারতেন না। তার উপর 
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এই ভিক্ষুকে একেবারে যজ্জাশ্নির সম্মুখে উপাস্থত হতে দেখে 'তাঁন কোধে 
একেবারে গর্জন করে উঠলেন এবং তীঁক্ষ7 ভাষায় কটটস্ত বর্ষণ করতে য়ে 
তাকে “বৃষল” বলে উঠলেন । বদ্ধ ব্রাঙ্ষণের সেই রূঢ় সম্ভাষণে বিদ্দুমান্ত 
বিচলিত হলেন না। ব্রাহ্মণের মুখের পানে স্থির দৃষ্টি 'নক্ষেপ করে শান্ত- 
স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৃষল' কাকে বলে জানেন কি ? বৃদ্ধের শান্ত 
বচন শুনে ব্রাহ্মণ একেবারে হত্চাঁকত হয়ে গেলেন । মুহূর্তে তাঁর সমস্ত ক্রোধ 
প্রশমিত হল। 'তাঁনও তখন তেমাঁন শান্তস্বরেই উত্তরে জানালেন, “না ॥ 
বুদ্ধ তখন বলতে আরম্ভ করলেন, যে ব্যাস্ত অযথা ক্লোধের বশবর্তাঁ হয়ে 
অপরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, যে ব্যান্তি উপকারীর উপকার বিস্মৃত 
হয়, প্রকৃত গুণীজনের সমাদর করতে কুণ্ঠাবোধ করেঃ তাকেই, বৃষল বলা হয় । 
ষে ব্যান্ত দসবযবাত্ত করে অথবা পরপ্রব্য অপহরণ করে, তাকে .বৃষল বলা হয়। 
ষে ব্যন্তি অপরের নিকট থেকে খণ গ্রহণ করে তা ফেরৎ দেয় না অথবা সামান্য 
অথেরি লোভে কুকাজে রত হয়, তাকে বৃষল বলা হয় । যে ব্যান্ত তার িতা- 
মাতা অথবা ভ্রাতা-ভপ্নীর প্রাত কর্তব্য পালন করে না এবং তাদের প্রাত 
দুব্যবহার করে, তাকে বৃষল বলা হয়। যেব্যান্ত কিছুই দান করে না, শ্রমণ 
ব্রাহ্মণ প্রভাঁতকে ভিক্ষাদানের বদলে কটান্ত বর্ষণ করে তাদের তাঁড়য়ে দেয়, 
তাকে বৃষল বলা হয়। ষে ব্যন্তি ব্যাভচারে নিজেকে লিগ্ত রাখে তাকে বৃষল 
বলা হয়। যেব্যান্ত 'নজে 'সদ্ধ পুরুষ না হয়েও অপরের 'নকট গনজেকে 
সিদ্ধ পুরুষ বলে প্রচার করে অযথা প্রশংসা অর্জনের চেষ্টা করে সে, বান্তি হল 
[নকৃষ্টতম বৃ্ষল। 

বৃদ্ধের কথায় বাশেষ করে তাঁর শেষের কথাগুলো শুনে ব্রাহ্মণ একেবারে 
হতচাঁকত হয়ে গেলেন ৷ বুদ্ধ পুনরায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 
কর্মই মানুষকে বৃষল করে দেয়, জন্ম নয় । নীচ কুলে জন্মলাভ করেও কেউ 
যাঁদ সৎকর্ম করে, তবে সে রম্বাত্ব লাভ করে। আর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও 
যাঁদ কেউ কুক্রিয়াসস্ত হয়, তবে সে অধঃপাঁতিত হয়। বংশ মধাঁদা তাকে 
অধঃপতনের হাত থেকে কখনই 'রক্ষা করতে পারে না। ইহকালেও তাকে 
দণ্ডভোগ করতে হয় এবং পরকালেও তাই । কর্মই মানুষকে বৃষল করে তোলে, 
আবার কর্মই মানুষকে ব্রাঙ্গণত্ব এনে দেয় । 

বুদ্ধের বাণী শুনে ত্রাঙ্মণ ভরদ্বাজের মন থেকে সকল অহত্কার সকল 
অশ্ধকার দূর হয়ে গেল। সত্যের আলোকে উদ্ভাষিত হয়ে উঠলো তাঁর 
অন্তঃকরণ। এতাঁদনে সাত্য সীত্যই তাঁর যাগ্রজ্জের ফল লাভ হল। মশ্ডিত 
মঞ্তক শ্রমণের প্রাতি তাঁর ক্লোধের পাঁরবর্তে” তাঁর সমগ্র হৃদয় আপ্লুত করে দেখা 
দিল প্রবল তন্তির জোয়ার । লেখানেই বেদীর দম্মুখেই তান লুটিয়ে গড়লেন 
বুদ্ধের পদপ্রান্তে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন, বিশরণ | র | 

শ্রাবন্তী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন । তার প্রকৃত নাম কি 'ছিল জানা 
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যায় না। 'উদক শুদ্ধিক' নামেই 'ছিল তাঁর পাঁরচয় । প্রত্যহ দহ'বার তিনি 
নদীর জলে অবগাহন করতেন। তাঁর 'বি"বাস ছিল এভাবে প্রত্যহ দুবার 
'অবগ্াহনের দ্বারা তাঁর দৈনাম্দন পাপকর্ম যাঁদ কিছ থাকে, তবে সে সমস্তই দূর 
হয়ে যাবে। বৃদ্ধ একাঁদন 'িনতান্ত অযাচিতভাবেই তাঁর ভবনে এসে উপস্থিত 
হলেন। স্বয়ং বৃধ্ধের অপ্রত্যাশিত আগমনে ব্রাহ্মণ প্রথমটায় বেগ বিচলিত হয়ে 
পড়োছলেন। পরে স্বয়ং বুদ্ধকে তাঁর নিজ ভবনে পেয়ে তাঁর আনন্দের 
আর সীমা রইল না। ব্রাহ্মণ সাঁত্যই নিতান্ত সাধাসধে'ধরনের লোক ছিলেন। 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাঁত্যই ?দনে দুবার অবগাহন কর ? 
উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন, রান্রতে যাঁদ কোন পাপকর্ম করা হয়, তবে সে কলুষ 
প্রাতঃকালীন অবগাহনের দ্বারা দূর হয়। আর দবা ভাগে যাঁদ কোন পাপ 
কর্ম'করা হয় তবে সেই কলুষ বৈকালিক অবগাহনের দ্বারা দূর হয়। বৃদ্ধ 
এবার ব্রা্মণকে বললেন, তুমি যেভাবে নিজেকে কলুষ থেকে মুক্ত করতে চাইছ, 
কলুষ থেকে সেভাবে মত্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয় । মনের কলুষ কেবল মান্র 
অবগ্াহনের দ্বারা দূর হয় না। সর্বদা ধর্ম পথে থেকে 'চত্তকে শুদ্ধ রাখতে 
হবে এবং মনকে 'নর্মল রাখতে হবে । সেজন্য প্রত্যেককেই যত্বের সঙ্গে শীল 
রক্ষা করে চলতে হবে । বুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। 
তখন ভান প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন। এরপর তিনি বুদ্ধের 
পদযুগল আশ্রয় বরে তাঁর শরণ কামনা করে, ন্রিশরণ উস্ডারণ করলেন । 

শ্রাবন্তী নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল মানস্ফীত । 
এরও প্রকৃত নাম জানতে পারা ষায় না। তিনি 'ছলেন সাত্য সাঁত্যই মানস্ফীত । 
তাঁর আত্মমর্ধাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, এবং তা একেবারে মান্রা ছাড়িয়ে চলে 
গিয়েছিল। কোন গুরুজন ব্যান্তকে প্রণাম করা দূরে থাকুক, নিজের 
শ্পিতামাতাকে পর্যন্ত তিনি কখনও সন্মান দেখাতেন না। এত দূর ছিল তাঁর 
আত্মমর্ধাদাবোধ । লোকদত্ত তাঁর এই নামাঁট সার্থক হয়োছিল সন্দেহ নেই। 
সর্বদাই তানি অহগ্কারে একেবারে স্ফীত হয়ে থাকতেন। একাঁদন মানম্ফীত 
জেতবন ধর্মসভার নিকটস্থ পথ 'দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে দেখতে পেলেন 
সেখানে অগাঁণত নরনারী । সবাই নীরবে নিজ নিজ আসনে উপাবন্ট গ্রেকে 
মন্ত্রমুণ্ধের ন্যায় বৃদ্ধের বাণী শ্রবণ ও গ্রহণ করছেন। সেই বিশাল জনতার 
সম্মুখে বৃদ্ধকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে দেখে তাঁর অন্তরে কৌত্হল 
দেখা দিল। সেই কৌতূহলের বশবতাঁ হয়ে তিনি ধাঁরে ধারে ধম-সভায় প্রবেশ 
করে এক পাশে দণ্ডায়মান হলেন ! তাঁর ভাবখানা এই যে, যাঁদ বদ্ধ নিজে ভাঁর 
সঙ্গে আলাপ করেন, তবেই 'তনি বৃণ্ধের সঙ্গে কথা বলবেন । নচেৎ নয়। সভা 
ভর হল, কিন্তু বৃদ্ধ নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে 
এলেন না। বুদ্ধ গব্ধকুঠীর 'দিকে খন অগ্রসর হতে যাবেন এমন সময়ে বৃদ্ধের 
কণ্ঠানঃসৃত বাণী শুনতে পেলেন মানস্ফীত। বষ্ধ তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন, 
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হে ব্রাহ্মণ, মান অহঞ্কার কারও পক্ষেই শোভনীয় বন্তু নয়। যেজন্য তুমি 
এখানে এসেছ, কেবলমান সেইটুকুই যাঁদ তুম গ্রহণ করতে পার, তবে তুমি 
কতার্থ হবে। সূতরাং সর্বাগ্রে তোমার সে প্রচেষ্টা করা উচিং। বুদ্ধের 
কথা কাট শোনামান্ন ব্রাঙ্মণ যেন কেমন হয়ে গেলেন ।. মুহূর্তে তাঁর 'মন থেকে 
মান অহক্কার প্রভূত সবাঁকছ দূর হয়ে গেল। তার পর ব্দ্ধের উপদেশ 
গ্রহণ করে ধতাঁন একেবারে আভভ্‌ত হয়ে পড়লেন এবং বৃদ্ধের চরণে লুটিয়ে 
পড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। সভাস্হ সকলেই সেই অদ্ভূত দৃশ্য সৌঁদন 
নীরবে প্রত্যক্ষ করোছিলেন। সেই থেকে তাঁর মান এবং প্কীত উভয়ই দূর হয়ে 
গিয়ে তান হলেন বুদ্ধের একজন উপাসক | 

দৈনান্দন 'ভক্ষান্ন সংগ্রহ করাই 'ছিল ভক্ষ-গণের জাবন ধারণের.একমান্র 
উপায়। বম্ধ নিজেও প্রত্যহ ভিক্ষুগণের সঙ্গে 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে 
বেরোতেন । শ্রাবন্তীর এক পল্লীতে 'ছিল ব্রাহ্মণ উদয়ের বাস। যজন যাজনের 
দ্বারা তান যা সংগ্রহ করতে পারতেন, তাই দিয়ে তার ক্ষুদ্র সংসারখাঁন বেশ 
ভালভাবেই চলে ষেত। 1ভিক্ষাপান্র হস্তে বুদ্ধ তার দ্বারে এসে উপাঁস্থত হলে 
তান বৃদ্ধের পান্রখাঁনকে পাঁরপর্ণ করে ভিক্ষা দান করতেন। পর পর বুদ্ধ 
কয়েকদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন উদয়ের গৃহে । প্রতিবারই তিনি পরিপূর্ণ 
করে দিলেন বুদ্ধের পান্রখানিকে ভিক্ষান্ন দ্বারা । শেষে একাঁদন তান বৃদ্ধকে 
উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আমার এইখানেই কেবল আপনি বার বার আসেন । 
ব্রাঙ্ষণের কথা শুনে বৃদ্ধ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, মেঘ বার বার বাঁরবর্ষণ করে 
ধরণীতলকে সিন্ত করে, কৃষক বার বার বীজ বুনে এই ধরণীতে করে 
শস্যোৎপাদন । বার বার খাদ্য শস্যে ভরে ওঠে এই দেশ। গাভাঁ বার বার 
দণ্ধ দান করে। প্রার্থীগণ চলে যান বার বার দাতার 'নকট । দাতা বার বার 
তাঁদের দান করেন এবং স্বর্গসখের আঁধকারী হন । সে রকম বার বার চলে 
জন্ম-মৃত্যুর লীলা । বার বার মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বার' বার মানুষ নীত 
হয় *মশানে। একমান্র যাঁরা অমৃতের স্বাদ পেয়েছেন তাঁরাই কেবল বার বার 
জন্মগ্রহণ করেন না। বুদ্ধের বচন শুনে ব্রাহ্মণ অন্তঃদৃষ্টি লাভ করলেন এবং 
তাঁর চরণ আশ্রয় করে তাঁর শরণ কামনা করলেন । 

শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহলা সংসারে বীতরাগ হয়ে ভিক্ষুণী সংঘে 
যোগদান করেন । যথারীতি তান ভক্ষুণী ব্রত পালন করে চলছেন । একাঁদন 
, জেতবনের ধর্মসভায় বৃদ্ধ এসে সবেমা় আসন গ্রহণ করেছেন এমন সময়ে সেই 
ভিক্ষুণী বৃদ্ধকে দেখে উচ্চৈষ্বরে রোদন করতে আরপ্ভ করেন । কিছুতেই 
ঘাঁকে শান্ত: করতে পারা গেল না।, অবশেষে 'িক্ষৃণণ বুদ্ধের প্দযুগলের 
নিকট একেবারে আছড়ে পড়ে তাঁর পদয:গল ধারণ কলে পুনঃ পুনঃ তাঁর নিকট 
কাতেরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তখন কয়েকজন ভিক্ষুণী এসে সেই 
ভিক্ষণোৌকে সেখান থেকে সাঁরয়ে নিয়ে গেলেন । ভিক্ষৃণী হঠাৎ এই. অদ্ভুত 
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আচরণে উপ'স্থত সকলেই 'কময়ে একেবারে বিমে হয়ে গিয়ে এর কারণ 
জানবার জন্য বৃদ্ধের মুখের পানে তাঁকয়ে রইলেন । বদ্ধ তখন সকলকে 
উদ্দেশ করে ধারে ধীরে বললেন, এই: ভিক্ষুণী পূর্ব জন্মে একবার তাঁর প্রাত 
অত্যন্ত 'নষ্ঠুরের মত আচরণ করে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়োছিলেন। সেই প্ব- 
জন্ম বত্তান্ত এখন তাঁর মনে পুনরায় উাঁদত হওয়াতে তান আত্মসম্বরণ করে 
নিজেকে গ্ছির রাখতে সমর্থ হননি, তাই এভাবে» আত্মহারার ন্যায় রোদন 
করছেন। এই বলে বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্বৃত্বান্ত উপাস্থিত সকলের নিকট ' ব্ন্ত 
করেন। সেই পূর্ব জন্মবৃত্াদ্ত ফড়দুন্তু জাতক কাহনী € ৫১৪) নামে 
পাঁরাচত হয়ে আছে। অজন্তার গূহায় এই জাতক" কাইনাটি অবলম্বনে 
একাধিক চিন্র রচিত রয়েছে । সেই ভিক্ষুণী পরবত্র্কালে অহ্ত্ব লাভ 
করোছলেন। 

শ্রাবন্তী নগরের এক আঁত সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা উৎপলবর্ণা। তানি ছিলেন 
অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী । তাঁর রূপের খ্যাঁত সেকালে শ্রাবন্তী নগরে প্রবাদ 
বাক্যের মত ছাঁড়য়ে পড়োছল । বহু ধনবান এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় এমন কি 
কয়েকজন নৃপাঁতও উৎপলবণাঁকে বিবাহ করবার জন্য তাঁর পিতার 'িকট প্রস্তাব 
উতবাপন করোছলেন । এর ফলে উৎপলবর্ণার তা পড়োছিলেন মহাসমস্যায় ৷ 
উৎপলবরাঁর পাঁিপ্রার্থাদের মধ্যে তাঁর মাতুল পত্র নন্দও ছিল একজন । এমন 
কন্যার 'ববাহ 'দিলে শৈষে অনেকেই তাঁর শু হয়ে দাঁড়াবে এই আশক্কায় 'পতা 
কন্যাকে ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করবার জন্যে পরামর্শ দেন। উৎপলবর্ণা 
অল্প বয়স থেকেই ঈশ্বরাব*্বাসী ছিলেন । পিতার এই প্রদ্তাবে 'তাঁন সানন্দে 
সম্মতি জানিয়েছিলেন । অবশেষে তান ভক্ষণ সংঘে যোগ দেন এবং নিজের 
চেম্টার ফলে অষ্পাঁদনের মধ্যেই অরত্ব অর্জন করতে সমর্থ হন। তিনি প্রায়ই 
শ্রাবস্তীর নিকটব্তাঁ একটি নির্জন বনে গূহার মধ্যে একাকী ধ্যানমগ্ন 
থাকতেন। একাদন তাঁর মাতুল_ পুর নন্দ তাঁর এই নির্জনবাসের সুযোগ নিয়ে 
তাঁর শীল ন্প্ট করে! স্ই. পাপের" ফলে মোদনণ বিদীর্ণ হয়ে নব্দকে গ্রাস 
করে। পরবতাঁণ জীবনে নূপাঁত 'বাদ্বসার পত্র ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণ ভক্ষণী 
সংঘের অগ্রসাধিকার পদ লাভ করোছিলেন। 2৮ 

জেতবনের ধর্মসভায় 'ভক্ষু ও ভস্তগণ ব্যতীত প্রাতাঁদনই নুতন নূতন 
লোকের সমাগম হতে থাকে । নবাগতদের বেশীর ভাগই বুদ্ধের ধর্ম উপদেশে 
মৃণ্ধ হয়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই 
আবার সংদার ত্যাগ করে 'ভক্ষতরত গ্রহণ করোছিলেন । শ্রাবন্তীর এক ধনী 
রাখণ বুদ্ধের ধমেপিদেশ শুনে মণ্ধ হয়ে প্রথমে তাঁর নিকট থেকে দণক্ষা 
গ্রহণ করেন এবং উপাসক শ্রেপীভুস্ত হন। পরে তিনি অনুভব করলেন যে 
সংসারে থেকে ঠিকমত ধর্ম পথে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন 
তান সংদার ঠ্যাগ করে প্রর্ট্যা গ্রহণ করে তিক্ষ; সংঘে প্রবেশ করেন। জোষ্ঠ 
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ম্াতার সংসার ত্যাগে তাঁর অনুজ বৃদ্ধের উপর বিষম রুষ্ট হলেন । তানি 
বৃদ্ধকে গালমন্দ দেবার জন্যে জেতবনে .ছুটে এলেন এবং বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে 
“নানা প্রকার অসংষত কট:বাক্য উচ্চারণ করতে থাকেন। বুদ্ধ কিন্তু তাঁর 
অসংঘত আচরণে বিন্দুমাত্র বিচালত হলেন না, অথবা কোন উত্তর দান পর্যন্ত 
প্রয়োজনবোধ করলেন না। বুদ্ধের সেই 'নার্বকার ভাব লক্ষ্য করে সেই 
বাহ্মণের ক্রোধ ক্মশ 'দ্তিমিত হয়ে এলে বৃদ্ধ তখন ব্রাঙ্ষণকে লক্ষ্য করে ধারে ধারে 
শান্ত স্বরে এবং মধুর বচনে বলতে আরদ্ভ করেন, আচ্ছা বলুন তো আপনার 
গৃহে 'কোন 'বাশণ্ট আতাঁথবর্গের আগমন হলে আপানি তাদের জন্যে সুরাঁচিত 
ভোজাত্রব্য প্রস্তুত করেন কি? উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন, হাঁ। তখন বুদ্ধ 
আবার বললেন, যাঁদ আপনার সেই আঁতাঁথবর্গ সে সমস্ত ভোজ্যব্রব্যের কিছুই 
গ্রহণ না করেন, তবে সেগুলো কার হয় ? উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন, সেগুলো তবে 
আমারই থেকে যাবে । এবার বৃদ্ধ আবার বললেন, আপনি আমায় লক্ষ্য করে 
যেসব কট;বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তার কোনাঁটই আমি গ্রহণ কারান, সুতরাং 
' সেগুলো আপনারই বথার্থ প্রাপ্য হল। ক্রোধ ব্যান্তর প্রাত ক্রোধ প্রদর্শন 
করাটা চরম মূর্খতা । তাতে তার নিজেরই অকল্যাণ সাঁধত হয়। ক্রোধী 
ব্ন্তর কোধের সম্মুখে যিনি শান্তভাবে আবচল থাকেন, তিনিই শেষ প্ন্তি 
জয়ী হন, এবং এভাবেই নিজের এবং অপরের হিতসাধনে সক্ষম হন। একমান্র 
ধর্মন্ঞানহীন ব্যান্তগণই তাকে ব্া্ধমান বলে মনে করতে পারেন না। বুধ্ধের 
কথায় ব্রা্ধণের অন্তঃদশন্ট লাভ হল। তান তখন বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে 
তার শরণ গ্রহণ করলেন এবং অগ্রজের পদাঞ্ক অনুসরণ করে নিজেও প্ররজ্যা 
গ্রহণ করে িক্ষু সংঘে যোগদান করেন৷ অস্পাঁদনের মধ্যেই সেই ব্রাহ্মণ অহন 
লাভ করতে সমর্থ হয়োছিলেন। 
বৃদ্ধ একবার বৈশালী থেকে জেতবনে এসোঁছলেন, সেখানে ষষ্ঠ বর্ষা ঝাপন 
করবার জনো। বৃদ্ধ জ্রেতবনে আসার অনেক 'দিন পরেও সেখানে বৃষ্টির কোন 
নামগন্ধও ছিল না। প্রচণ্ড খরায় তড়াগ প্রভাতি জলশন্য হয়ে শুত্ক হয়ে 
যার়। দেশে ভয়ানক জলকন্ট দেখা দেয় । কৃষকেরা বৃষ্টির অভাবে খাদ্য-শস্য 
বপন করতে পারাছলেন না। সমগ্র দেশে দুভ্ষ দেখা দেবারও উপক্রম হয়ে 
উঠছিল । জেতবনের গপছন দিকে একাঁট সুন্দর পজ্কারণী ছিল । তার শোভা 
ছিল অত্যন্ত মনোরম । জলের অভাবে সেই পৃত্কারণীর শোভা লগ হরেছে। 
সেখানে তখন কর্ম ছাড়া জলের চিহুমান্রও ছিল না। মংস্য ও কুর্মগণ কর্দমের 
'তলায় আত্মগোপন করতে গিয়ে বিফল হচ্ছে । মাংসাশী পাখীগণ সমানে তাদের 
সংহার করে তাদের মাংসে উদর পণীর্ত করে চলেছে। প্রাত্তকালে পুক্কারিণীর 
নিকটে পায়চারী করতে করতে বুদ্ধ জলজ প্রাণীগণের এ দা প্রত্যক্ষ করে 
“অত্যন্ত ব্যাথত হলেন এবং সোঁদনই জলজ প্রাণীগপের দনদরশা মোচন করবেন 
-বলে মনে মনে সং্কক্প করলেন। পরে হথা সময়ে 'ভক্ষগণের সঙ্গে তক্ষাম 


বদম্ধ তথাগত ৭2. 


সংগ্রহের জন্যে নগরে চলে গেলেন । ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে পূনরায় জ্েতবনে 
ফিরে এসে তানি যথারীতি দ্বিপ্রাহরিক কাজকর্ম সমাধান করে নিলেন। তারপর 
এসে উপাচ্ছিত হলেন পূক্কারণীর পাড়ে । তখন বেলা অপরাহ গাঁড়য়ে গিয়েছে । 
পুজ্করিণার সবেচ্চি সোপানে দাঁড়িয়ে তিনি আনন্দকে বললেন, তাঁর স্নান 
বন্দখানি সেখানে 'নয়ে আসবার জন্যে। বৃদ্ধের কথায় আনন্দ রাঁতিমত বিস্মিত 
হলেন। তিনি তখন বূদ্ধকে জিজ্াসা করে জানতে চাইলেন, জল কোথায় যে 
আপাঁন স্নান করবেন £ বুদ্ধ তখন আনন্দকে মৃদ্ুহাস্যে জানালেন যে, এখান 
মুসল ধারায় বর্ষণ শুর হয়ে যাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পুক্করিণাঁটি 
জলে ভরে উঠবে । বুদ্ধের কথা শেষ হবার অঙ্প পরেই সমস্ত আকাশ থন 
কালো মেঘে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলধারায় বর্ষণও শুরু 
হয়ে গেল। প্রবল বর্ষণের ফলে সেই শুচ্ক প.ক্কারণাঁটি অল্প সময়ের মধ্যেই 
জলে একেবারে পারপূর্ণ হয়ে গেল। বুদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন জল কলমে সে 
পর্যন্ত এসে গেল । স্নান সেরে বুদ্ধ সভায় এসে আসন গ্রহণ করে ভন্তগণকে 
বলেন, শুধু এবারেই নয়, ইতিপূর্কেও [তান বার বর্ষণ কারয়ে জলজ 
প্রাণীগণকে রক্ষা করেছিলেন । এই বলে তিনি তাঁর সেই পূ জন্মবৃত্তান্ত 
বলতে থাকেন । তাঁর সেই পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত মৎস্য জাতক (৭৫) কাঁহনী নামে 
পাঁরচত হয়ে আছে। 

জেতবনে বর্ষকালটা কাটিয়ে বৃদ্ধ সদলবলে. চলে আসেন রাজগৃহে। 
রাজগৃহে এসে তান বেণুকুঞ্জের আশ্রমে সাঁশব্য অবস্থিত করতে থাকেন । 
এবার রাজগৃহে আসার পর থেকে তাঁর শিষ্য সংখ্যা দন দিনই বেড়ে যেতে 
থাকে । পূর্বে যাঁরা তিথীকগণের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাস-জীবন- 
যাপন করাঁছলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসে বুদ্ধের নিকট থেকে পুনরায় 
দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রমণ সম্প্রদায়ভুন্ত হতে থাকেন। এ ব্যাপারে 'তিথাঁকগণ 
বৃদ্ধের উপর ভয়ানকভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠোছলেন। তখন থেকে তাঁরা বৃদ্ধের, 
একেবারে শন্রু হয়ে দাঁড়ালেন এবং সর্বপ্রকারে বুদ্ধের আনষ্টসাধনে তৎপর 
হলেন । 

রাজা 'বাম্বসারের অপর এক পত্বী ছিলেন। তাঁর আম ক্ষেমা।, [তান 
পছলেন রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁর রূপের খ্যাঁত সেকালে এ অঞ্চলে প্রবাদ 
বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল । রাণী ক্ষেমা নজেও ছিলেন যথেন্ট পারমাণে 
রূপগার্ধতা। সেজন্য তিনি রাজপ:রীর সকলের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতেন, 
না। রাজা 'বাম্বসারের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পত্বী ক্ষেমাকে বুদ্ধের 
1নকটেউপ্পাদ্থত কাঁরয়ে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করাার জন্যে। কিন্তু 
ক্ষেমা এতদূর রূপর্ীর্বতা এবং অহঞ্কারা ছিলেন যে, তাঁকে কিছুতেই একজন 
সর্বত্যাগী লয্যানীর নিকটে এনে উপাম্থত করা রাজার পক্ষে এতদিম সম্ভব 
হয়ান। এবার .বৃম্ধের রাজগৃূহে আগমনের পর রাজা বিম্বিসার তাঁর পদ্ধী 


৮ বন্ধ তথাগ্ত 


'ক্ষেমাকে ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকেন, একবার অন্ততঃ বৃদ্ধকে দর্শন করবার 
জন্যে। অবশেষে রাজার পানর্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যে, নিতান্ত 
আঁনচ্ছা সত্বেও রাণ ক্ষেমা রাজার কথায় সম্মাত জ্ঞাপন করলেন। রাজপত্বী 
ক্ষেমার জন্যে একি দিন 'নাঁ্দন্ট করা হল। সোঁদন বেণুকুঞ্জের আশ্রমে বুদ্ধ 
এবং অপর কয়েকজন ভিক্ষু ব্যতীত অপর সকলেই সেখান থেকে অন্যন্ত চলে 
গিয়েছিলেন । পত্বী ক্ষেমাকে সঙ্গে নিয়ে রাজা 'বিদ্বসার যথা সময়ে এসে 
উপাঁস্থত হলেন বেণূকুঞ্জের আশ্রমে । 

শাঁবকা থেকে অবতরণ করে 'বাম্বসার ক্ষেমাকে 'নয়ে প্রবেশ করলেন বুদ্ধের 
বেণুকুঞ্জের আশ্রমের 'বশ্রামশালায় । তাদের জন্য পূর্ব থেকেই আসন 'নার্দ্ট 
করে রাখা হয়েছিল । বুধ্ধের সম্মুখে উভয়েই আসন গ্রহণ করলেন । রুপগর্কে 
গীর্বতা ক্ষেমার আর বিস্ময়ের অবাধ রইলো না। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে এক 
পরমা সুন্দরী যুবতী একখান বিশাল তালবৃন্ত হস্তে, বুদ্ধকে ব্যজন করে 
চলেছেন । রাণী ক্ষেমা, ষার রূপের খ্যাতি সমগ্র মগধ রাজ্যে প্রবাদ বাক্যের মত 
ছাঁড়য়ে পড়োছল এবং 'যাঁন আপন রূপের গর্বে নিকট আত্মীয় পঁরিজনদের 
সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলতে ইতস্তত করতেন, সেই রাণী ক্ষেমা বুদ্ধের নিকট 
দণ্ডায়মানা এই যুবতীর রূপলাবণ্য দেখে 'বম্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে 
গয়োছলেন। কোন মানবীর দেহে এত রূপলাবণ্য থাকতে পারে, এ তাঁন 
কখনও কঞ্পনা করতে পারেন নি। ষুবতার রূপের ছটায় সমস্ত গৃহখানিই 
'অপরু্প দশীপ্ততে একেবারে উদ্ভাষত হয়ে 'গিয়োছল । রাজা ও রাণীর সম্মৃথে 
বুদ্ধ নীরবে ধানমগ্ন অবস্থায় উপাঁবন্ট, আর তাঁর পাশে দণ্ডায়মানা ফুবতী 
তালবৃন্ত হচ্তে তাঁকে ব্যজন করে চলেছেন । অপার বিস্ময়ে দুচোখ ভরে 
দেখতে লাগলেন রাণী ক্ষেমা সেই আনর্বচনীয় দৃশ্য । যতই দেখেন ততই তাঁর 
দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যেতে থাকে। সমস্ত কুটির তখন সম্পর্ণ 
নিস্তব্ধ । কারুর মুখেই কোন প্রকার ব্যক্য স্ফার্ত নেই। এরপর ধারে ধাঁরে 
এক অদ্ভূত কান্ড দেখা দিতে লাগল । তাদের 'বাস্মিত দৃষ্টির সম্মখেই সেই 
পরমা সনন্দরীর দেহে ক্রমশঃ পারবর্তন দেখা দিতে লাগল । তার সেই অপার্থব 
অল্লোকক রূপলাবণ্য ক্রমশঃ তার দেহ থেকে 'মাঁলয়ে যেতে আরম্ভ করে। তার 
দৃষ্টির সম্মুখেই যুবতীর দেহ থেকে ধারে ধীরে যৌবন অপসৃত হয়ে গেল এবং 
তার পাঁরবর্তে বার্ধক্য এসে তার দেহাঁটিকে অধিকার করে নিল ।: তারপর ধরে 
ধীরে জরা এসে দেখা দিল তার দেহে । এবার তালবন্তখানিকে চালনা করাও 
আর তার পক্ষে সঙ্ভব হল না। যে রমণীর রূপের ছটায় খানকক্ষণ পর্বেও 
সমন্ত কুটিরখানি অপার্ঘব সৌন্দর্ষের আভায় একেবারে উদ্ভাঁষিত হয়ে উঠেছিল, 
'তার দৃষ্টির স্মুখেই সেই রমণী ধারে ধীরে বিগত যৌবনা হয়ে.শেষে জরাগ্ুস্ত 
হায় 'গকেরারে হতশ্্রী হয়ে গ্েলেন। এরপর মৃত্যু এসে সবাকছুরই অবসান 
পটিয়ে বদয়ে গেল। রূপগর্বে .গার্বতা রাণী ক্ষেসার এবার আম্তঃদৃপ্টি লাভ 
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হল। বৃথাই রূপের অহঙ্কার! দেহ লাবণ্যকে গ্রাস করে নেবার জন্য বার্ধকা 
অপেক্ষা করে রয়েছে । বার্ধক্যের পিছনে ধেয়ে চলে আসছে জরা । গ্রাস করে 
নেবে তার আনন্দাসুন্দর দেহবল্লরীকে । তখন গর্ব করার মত কিছুই আর 
অবাঁশস্ট থাকবে না। তারপর নির্মম মৃত্যু এসে, তার যাদু দণ্ড বাঁয়ে দিয়ে 
সব কিছুই নিরব নথর করে দিয়ে চলে যাবে । এই অবশ্যণ্ভাবী পাঁরণাতর 
হাত থেকে কিছুতেই 'নিস্তার পাবার উপায় নেই। £ুবনা বাক্যব্যয়ে নিজেকে 
[তান তখন বুদ্ধের চরণ তলে লুটিয়ে দিলেন । বৃদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 
বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করলেন 'তান। পরবর্তাঁকালে ভিক্ষুণী সংঘের অন্যতম 
অগ্রসাধকা হিসাবে ভান নিজের পরিচয় রেখে গিয়েছেন এবং বুদ্ধের কৃপায় 
অর্ত্ব লাভ করোছিলেন 'তান। ক্ষেমাকে শাসন করবার জন্যই বুদ্ধ খাণ্ধবলে 
অপূর্ব রমণীর স্ৃণ্টি করে তার অহত্কার চূর্ণ করে মানুষের অবশ্যন্ভাবী 
পাঁরণাঁত সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলেছিলেন । 
পর্বতবেন্টিত রাজগৃহ নগরীর বাইরে ছিল গভীর অরণ্য । সেই অরণ্যের 
একপাশে ছিল সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছ? আদম জাতীয় লোকের বাস। 
তাদের মধ্যে নর-মাংসভোজীও ধিকছু ছিল। সুযোগ পেলেই তারা নগরীতে 
প্রবেশ করে অতাঁক্তে গৃহস্ছ ঘরের শিশু সন্তানদের অপহরণ করে নিয়ে 
পালাতো এবং সেই সমস্ত শিশুদের মাংসে নিজেদের উদর পার্ত করতো । 
হারীতি নাম এক রমণী ছিল তাদের একজন । তার স্বামীর নাম ছিল 
পাঁণক। এদেরও কয়েকটি পূ্রকন্যা ছিল। পন্ত্র-কন্যাদের প্রাত হারীত 
এবং পাণ্চিকের স্নেহ ভালবাসা নিতান্ত কম ছিল না। বিশেষ করে হারীতি 
তার শিশৃ-পত্রীটকে অত্যন্ত চ্নেহ করতো । দহ্দশ্ড তাকে না দেখে সে থাকতে 
পারতো না। এমাঁন ছিল তার মায়ার বন্ধন । অথচ সেই মায্লারত).. রুপা 
নিজে_ছিল একজন_.সন্তান্ঘাঁতনী এবং. শিশদ. মাংসভোক্তা । ভিক্ষের ছল 
করে সে প্রায়ই নগরের মধ্যে প্রবেশ করতো । এবং গৃহদ্থগণের অসতকর্তার 
সুযোগ গ্রহণ করে তাদের শিশু চার করে তাদের মাংসে উদর পূর্ত করতো । 
হারীতির দৌর্য্মের কথা বুদ্ধের নিকটও পেশছোঁছল। হারাঁতিকে উচিত 
শিক্ষা দেবার জন্যে বৃদ্ধ একাঁদন 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহের ছলে নগর ছাঁড়য়ে একেবারে 
হারীতিদের পল্লীতে গিয়ে উপাঁ্থত হলেন । হারীত সে সময় গৃহে উপাস্থত 
ছিল না। তার আদরের দুলাল পূত্রটি তখন গৃহের বাইরে খেলা করছিল । 
বৃদ্ধ শিশুটিকে সচ্নেহ সন্ভাষণ দ্বারা কাছে টেনে নিলেন। তারপর উভয়ে 
মিললে একনন্গে হটিতে হাটতে এসে উপাপ্থত হলেন বেণ,কুঞ্জের আশ্রমে । 
শিশুটিকে আদর আপ্যায়ন করে খাইয়ে দাইয়ে আশ্রমের এককোণে রেখে দেওয়া 
হল। এঁদকে হারীতি গৃহে ফিরে এসে তার নয়নের মাঁণ শিশুপন্ত্রীটকে দেখতে 
না পেয়ে প্রথমটার একেবারে দশেহারা হয়ে উঠল। তারপর জানতে -পারলো 
হে বেণুকুঞ্জের আশ্রমের প্রধান সম্গযাসী নিজে এসে তার শিশুপতাটকে নিয়ে 
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গিয়েছেন । এই সংবাদ জানতে পেরে হারীতি ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে 
উঠলো । তক্ষণ সে ছুটে চলে গেল বেণূকুঞ্জের আশ্রমের দিকে । বুদ্ধ তখন, 
দ্বিপ্রাহীরক কাজকর্ম সৈরে বিশ্রাম গ্রহণ করাছলেন । এমন সময় ঝড়ের বেগে, 
ভীষণ মার্ততে এসে দেখা দিল হারীত বুদ্ধের সম্মুখে । কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
না করেই সে উম্মতের ন্যায় বৃদ্ধের উপর ঝাঁপয়ে পড়তে গেল; কিন্তু 
বৃদ্ধকে সে কিছুতেই নাগালের মধ্যে পেল না। পুনঃ পুনঃ সে বৃদ্ধকে 
আর্ুমণ করতে গেল। কিন্তু প্রাতবারই সেই একই অবস্থা হল । অবশেষে, 
সে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বুদ্ধের চরণে পতিত হয়ে কাতর কন্ঠে তার 
ছেলেকে 'ফাঁরয়ে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাল । বুদ্ধ তখন তাকে 
উপদেশ 1দতে গিয়ে ধীরে ধীরে জানালেন, তুমি তো সন্তানের জননী । অপত্য 
দ্নেহ ষে ক বক্তু, তা তুমি উত্তমরূপেই অবগত আছ। তুমি যেমন তোমার 
সন্তানকে স্নেহ কর, প্রাতাট জননীই তাদের নিজ নিজ সন্তানকে সেরকম স্নেহ 
করে থাকেন । তবে 'িজন্য তুম অপরের সন্তান অপহরণ করে সেই সব 
জননীর প্রাণে নিদারুণ আঘাত দাও ? বুদ্ধের মধুর বচনে হারীতি চেতনা 
লাভ করতে সমর্থ হয় । তখন সে বুম্ধের 'নকট প্রাতশ্রুুতি দেয় যে, আর কখনও 
সে অপরের শিশু সন্তান অপহরণ করবে না। এর পর হারীতি তার 'নজের, 
তার ম্বামীর এবং পাঁচটি ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে 
বদ্ধকে অনুরোধ জানালে বদ্ধ তার সেই অনুরোধ বক্ষা করেন । বুদ্ধ তখনি 
সংঘের 1ভক্ষুগণকে সমবেত করে তাদের আদেশ দান করলেন, তাদের ভিক্ষালব্ধ 
অন্ন থেকে 1কছু কিছু তুলে রেখে প্রাতাঁদন হারীতিকে দান করার জন্যে । 
বুদ্ধের সেই আদেশ তনূসারে প্রাতাঁট 'বিহারেই হারীতির জন্যে পৃথকভাবে 
অন্ন সংগ্রহ করে রাখার বাবস্থা হয়েছিল। এই হারীতি পরে বুদ্ধের একানষ্ঠ 
সৌবকা হয়োছলেন। শুধু তাই নয়, যে হারাঁতি এককালে শশুঘাঁতনী 
ছিল, সেই হারীতি পরে পাঁরবার্ততা হয়ে শিশুর রক্ষাকারণী এবং শহশ্রষা- 
কাঁরণী হয়ে উঠোছল এবং আরও পরবতাঁকালে শীতলামাতারূপে সকলের 
পূজতা হয়েছিল । অজন্তার এক নম্বর গহায় হারীতি এবং তার স্বামী 
পাণ্চিকের পাশাপাশি অবাস্থত দখা মীর্ত রয়েছে । সেই মূর্ত দুখখানির 
পাদদেশে বালসুলভ ক্লীড়ায় মত্ত অবস্থায় কয়েকাঁট শিশুর মূর্তিও খোঁদত 
রয়েছে । িশুঘাতিনী হারীতি পরশমাঁণর চরণ সংস্পর্শে দেবীর আসন লাভ 
করলেন । 

ইাতপূর্বে দেখা গিয়েছে 'বাশষ্ট ব্যক্তিগণ বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসে তাঁর গনকট 
থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করায়, স্ইেসব 
ব্যক্তিবর্গের নিকট আত্মীয়-দ্বজনগণ বুদ্ধের প্রাতি রুষ্ট হয়ে তাঁকে নানা প্রকার 
কান্ত করতে এসে শেষে নিজেরাও বৃদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছেন। রাজগৃহেও 
তার ব্যতিক্রম হয়নি । .রাজগৃহের বিলাঙগক ভরদ্বাজ নামে এক ব্যন্তি একাদিন 
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তশর এক নিকট আত্মীয়ের সংসার ত্যাগের ফলে ব্যত্ধের প্রতি অতান্ত র.্ট হয়ে 
ওঠেন এবং বৃমষ্ধকে কটযন্তি বর্ধণ করবার জন্য বেণুকূছ্জে এসে উপাস্থিত হন । 
বৃদ্ধ তকে দেখতে পেয়ে প্রথমেই বলে উঠলেন, নিদেষি ব্যান্তর বিরদ্ধে অন্যায় 
আচরণ করলে তার ফল বায়্‌র বিপরীত 'দিকে 'নাক্ষপ্ত ধূলির ন্যায় তার নিজের 
উপর এসে পড়ে। বৃদ্ধের এই কথা শুনে বিলাঙ্গক ভরম্বাজ চমকে উঠলেন । 
তখন তিনি নিজেই নিজের ভ্রম বুঝতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের প্রতি কটন্তি 
বর্ধণ করা দূরে থাকুক তান এরাগয়ে গিয়ে বৃদ্ধের চরণাশ্রয় করে তর নিকট 
থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার বাসনা জানালেন । বুদ্ধ তশকে দীক্ষা দান করলেন । 
বুদ্ধ 'নিরোশিত সাধনমার্গ অবলম্বন করার অজ্প্দনের মধ্যেই তিনি সিম্ধিলাভ 
করে হলেন মণ পরব । 

অসরেন্দ্র ভরগ্বাজ নামে অপর এক ব্যক্তিও তশর নিকট আত্মীয়ের সংসার 
ত্যাগের ফলে বুদ্ধের প্রাতি নিতান্ত অসম্ভষ্ট হয়ে তশর উপর অত্যন্ত ককর্শভাষা 
প্রয়োগ করেন । বুদ্ধ তখর ককর্শ ভাষণের প্রত্যুত্তরে সম্পূর্ণ নিরৃতর থাকেন । 
বৃদ্ধকে নিরৃত্বর দেখে অসংরেদ্দ্ু ভরদ্বাজ মনে করলেন ফে, বৃদ্ধ এবার তার 
[নিকট পরাজিত হয়েছেন। তখন বুদ্ধ ধাঁরে ধীরে অস:রেশ্দু ভরদ্বাজকে লক্ষ্য 
করে বলতে লাগলেন, ক্লোধ প্রকাশ এবং অবাক্য কুবাক্য বলে নিদোর্ষ ব্যন্তিকে 
1নরংত্তর হতে দেখে কেউ যাঁদ নিজেকে জয়ী বলে মনে করেন, তবে তিনি অজ্ঞান 
অন্ধকারের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নিমথ্জিত রয়েছেন। ক্রোধের বিরদ্ধে ক্লোধ 
প্রকাশ করা থেকে যান বিরত থাকতে পারেন, তিনিই সংগ্রামে জয়ী হন। 
বূদ্ধের এই কথা কির মধা থেকে অগরেন্দ্র ভরদ্বাজ যেন কিছ দূলভ বস্ত 
পেয়ে গেলেন। মুহর্তের মধ্যে তশর সকল কোধের পারসমাপ্তি ঘটে গেল। 
ক্লোধের পাঁরবর্তে ভান্ততে ভরে উঠল তশর সমগ্র অন্তর । তখন তিনি বুদ্ধের 
পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে নিজের দবাবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর 
বৃথ্ধ তশকে দীক্ষা দান করেন। বুণ্ধের কপার ফলে অসুরেঙ্ ভরম্যাজও 
অল্পাঁদনের মধ্যেই অহ লাভ করতে সমর্থ হলেন। বৃদ্ধের নিকট সকলেরই 
ছিল সমান আঁধকার । উচ্চ-নগচ বলে কোন কিছুই ছিল না তর 'নিকট। 
অনেক সময় দেখা যেত বাদ্ধফ: পারিষারের লোকেরা এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা? 
বশরা বৃদ্ধের নিকট থেকে প্রবজ্জযা গ্রহণ করে ভিক্ষু সংবে প্রবেশ করতেন, তদের 
অনেকের মধোই বৈষমামলক আচরণ দেখতে পাওয়া যেত। বৃদ্ধ সৌঁদকে 
সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিজ্েন। যখনই সেরকম কোন বৈষমযমংলক আচরণ 
[তাঁন লক্ষ্য করতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেগুলোকে সংশোধন করে 'দিতেন ॥ 
[ভক্ষুগণকে লক্ষ্য করে প্রায়ই তাঁন বলে উঠতেন, নদীর জল সাগরে পতিত হলে” 
যেমন তার কোন পৃথক সত্বা থাকে না অথবা কোন পাঁরচয় থাকে না তখন 
বেমন সে হয়ে দাঁড়ার কেবল সাগরের জল, তেমান যে কেউ 1ভক্ষুধম আশ্রয় করে 
একবার ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করলে তখন আর তার পুবে'র পরিচয় থাকে না। 


২০১১ 


৬৭ বন্ধ তথাগত 


তখন তিনি কেধল 'ভিক্ষ: বলেই পাঁরীচিত হন। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই 
সমভাবে, গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে চ্ছান দিয়েছেন তিনি। জন্ম নয় কর্মকেই 
তান প্রাধান্য দিয়েছেন । 

স্থনত 'ছিল রাজগৃহের ধাঙড় ॥ প্রত্যহ রাষ্তাঘাট ঝাট দেওয়া এবং ময়লা 
পরিজ্কার করাই ছিল তার কাজ । নাঁচকুলে ছিল তার জন্ম । সেজন্য উচ্চকুলের 
লোকেদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা তার কোন দিনই ছিল না। ধাঙ্গড় হলেও 
স্রনীতের অস্তর ছিল আত গবশৃন্ধ। তার দৈনাম্দন কাজে কোন দিনই সে 
অবহেলা করোনি । দিন শেষে শ্রান্ত ক্লাম্ত হয়ে বাড়ী যেত সে। সংসারে তার 
পোষ্যবর্গও ছিল নিতান্ত কম নয়। তাদের ভরণ পোষণের ব্যাপারেও সে কোন 
দিন তৃচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেনি। সাধ্যমত সকলেরই জন্যে সমভাবে চেষ্টা 
করেছে সে। কিন্তু সে পব সত্বেও পাঁচজন গৃহণীর ন্যায় সংসারের প্রতি কোন 
মোহ অথবা আকর্ষণ ছিল না স্ুনীতের মনে। তার অন্তর ছিল লশ্ল্যাসীর মতই 
উদাসীন । সাধু-সন্ব্যাসী দেখলে তার প্রাণে আনন্দ দেখা দত । 'কম্তু তাদের 
সম্মহখে গিয়ে উপাশ্থিত হবার মত সৌভাগা থেকে সে আজন্ম ব্চিত হয়েছিল । 
অনেকদিন সে বুদ্ধকেও সাঁশষা 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঁরভ্রমণে যেতে 
দেখেছে.। যখনই সে বৃদ্ধকে তার শিষ্যবর্গসহ পথে য্লেতে দেখেছে তখনই সে 
তার দুনয়ন ভরে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে । পরক্ষণেই আবার যথারাতি 
সে নিজের কাজে মনোঁনবেশ করেছে এবং পৃঙ্খানুপজ্খরপে নিজ কর্তবা 
সমাপন করে নিজের কংটীরখানিতে ফিরে গিয়েছে । সে দিনও সে এমনি- 
ভাবেই তার দৈনাম্দিন কাজকম* করে চলোছল ॥। এমনি সময়ে সে দেখতে 
পেল সাঁশষ্য বৃদ্ধকে সেই পথে অগ্রসর হয়ে আসতে । সব্্যাসীর দল নিকটে 
এলে স্বভাবতই সে কৃশ্ঠিত মনে রাজপথ থেকে সরে এসে.খাঁনিকটা দূরে 
গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনি ব্যম্ধ এগয়ে গেলেন তার দিকে । বৃদ্ধকে 
তার দিকে গাঁগয়ে আসতে দেখে সনীত ততোধিক কৃণ্ঠিত হয়ে ক্রমশঃ 
পিছন 'দিকে সরে যেতে লাগল । অবশেষে নগর প্রাচীরের নিকট চলে এল সে। 
আর পিছনে যাবার উপার নেই । সেখানে একেবারে মুখোমুখি 'গিয়ে দাঁড়ালেন 
বম্ধ। সুনীতকে স্নেহ সভাষণ জানিয়ে বৃদ্ধ বললেন, “মুনীত তুমি এসো 
আমার সঙ্গে” । ব্ম্ধের কথা শুনে ছনীত প্রথমটা বুকতে পারেনি সেকথার 
সারমম€। হততত্বের মত সে কেবল বৃশ্ধের মুখের পানে তাকিয়ে রইল । তার 
পর বৃদ্ধ যখন পুনরায় শুধালেন, “তুমি ভিক্ষু সংঘে যোগদান করে ভিক্ষু 
হও”, তখন সংনীতের আনজ্দের আর সীমা রইলো নী । সেজে একজন 
অচ্ছযাং, সকলেই তার সংস্পর্শ সফছ্ে এড়িয়ে চলে, আর আজ কিনা বথ্ধ স্বরং 
তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে তাকে বলছেন ভিক্ষ: সংঘে যোগ দিতে 2 এতবড় 
অসম্ভব কথা সে স্বপ্নেও কখনও ভ।বতে পারোন। বৃষ্থ তাকে নিরে এলেন 
টবপুক্রজের আশ্রমে । বৃদ্ধের নিকট থেকে. দীক্ষা গ্রহণ করে দ্ুনীত ক্ষ: 


বদ্ধ তথাগত ৬৩ 


'হলেন এবং অল্পাদনের মধোই তিনি হলেন একজন মুক্ত পুরুষ অর্থন্‌। তখন 
'তার নাম দিকে দিকে ছাড়িয়ে পড়ল। এরপর বদ্ধ একদিন অন্যান্য 'ভিক্ষুগণের 
সম্মৃখে সৃনীতের অধ্যাত্ম সাধনায় 'সাঁক্ধর 'িষয় উল্লেখ করতে 'গয়ে বলেন। 
প্্বচর্য ও তপস্যার দ্বারা যান ব্রাঙ্মণত্ব অর্জন করতে পেরেছেন 'তাঁনই যথার্থ 
ব্রাহ্মণ । 

বৃদ্ধ জ্াতিভেদ মানতেন না। তখর নিকট উচ্চনীচ বলেও কোন ভেদ 'ছিল 
না। সকলেরই ছিল তর নিকট সমান আঁধকার। সকলের প্রাতই তান 
করুণা বর্ষণ করেছেন। তশর করুণা থেকে পশহপাখীরাও বাদ যারনি। 
'সকলকেই 'তিনি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। তার শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকে 
ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করলেও জাত্যাভিমান থেকে নিজেদের মস্ত রাখতে সমর্থ ছনাঁন। 
বিশেষ করে বুদ্ধের নিকট আত্মীয় এবং শাক্যবংশীয়গণ। পরে বৃদ্ধের 
উপদেশের ফলে তাদের ভ্রান্ত জাত্যাঁভমান দূর হয়। বদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে 
অনেকের আবার পদমবদী বোধও ছিল । বিশেষ করে উচ্চবংশীয় 'ভিক্ষৃগণের 
'মধ্যে। আবার বৃদ্ধের সাহচর্ষে এসোৌছলেন এমন লোকেদের মনেও যথেষ্ঠ 
অঙ্কোর বোধ জাগ্রত ছিল। সেজন্য তারা সর্বদাই সকলের 'নিকট গর্ব করে 
বেড়াত। এমন লোকেদের মধ্যে প্রধান ছিল সারাথি ছন্দক।. 'ভিক্ষ সমাজে 
তার গর্ববোধ 'নিয়ে শেষে সমালোচনা হতে থাকলে কথাটা ক্রমে বৃদ্ধের নিকটে 
গিয়ে গৌছায়। বদ্ধ একদিন ভিক্ষুগণের সমক্ষে ছন্দককে যথেষ্ট তিরস্কার 
করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সে অন:রুপ আচরণ করতে না পারে সেজন্য 
তার দণ্ডাঁবধানের ব্যবস্থা করেন। পরে বৃদ্ধের উপদেশে সকলেই নিজ 
নিজ গববোধ এবং ভ্রান্ত জাত্যাঁভমান থেকে মান্তি লাভ করেন। সনীতের 
বৈলায় 'তাঁন দেখিয়েছেন থে, মানুষ নীচকুলে জগ্মগ্রহণ করেও অহর্ব লাভ 
করতে সক্ষম হয়। কমই ছল সবকিছহ। কর্ম দ্বারাই মানূষের 'বিচার এবং তার 
'মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে তার কর্মের দ্বারাই । জন্ম অথবা জাতি দিয়ে নয় ॥ 

সোপাকের জন্ম নগরের বাইরে চণ্ডাল পল্লীতে । জন্মের অন্পার্দন পরেই 
সে হয়ে পড়ল পিতৃহীন। পিতৃব্যের আদর-যত্বে সে বড় হয়ে উঠতে থাকে । 
ছেলে ভবিষ্যতে একদিন মানুষ হয়ে উঠবে সেই গর্বে মায়ের বুক ভয়ে ওঠে । 
ইতিমধ্যে পতৃব্য বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে আনলেন। তখন থেকে সোপাকের 
আদর-যত্বে হঠাধ ভাঁটা পড়ল । 'পিতৃব্য-পত্বী সোপাককে দূচক্ষে দেখতে পারতেন 
না। তার মায়েরও এমন কোন সঙ্গত ছিল না যাতে সে পূত্রকে নিয়ে অপর কোথাও . 
গিয়ে উঠতে পারে। সোপাকের 'পিতৃব্য-পত্রশ এক পূ সন্তান প্রসব করার 
পর থেকে সোপাকের উপর তার পিতৃব্যও ক্লমে দূব্যবহার করতে আরগ্ত 
করেন। আদর-ঘত্ের পরিবর্তে পিতৃব্যের দূর্বাবহারের মাহা 'দিন দিন রমশ 
বেড়েই চলতে থাকে । অবশেষে একদিন এক আঁতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দু করে 
ধপতৃবা সোপাককে 'নিম'মভাবে প্রহার করে একেবারে মৃতপ্রায় করে ফেলে। 


8৪9 ব্দম্ধ ভথাগত 


তারপর সোপাকের মত্যু হয়েছে ভেবে তাকে নিকটস্থ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে এক 
মৃতদেহের সঙ্গে বেধে রেখে দিয়ে এল ।॥ উদ্দেশ্য রাপ্রতে শবখাদক শেয়াল-. 
কুকুরের দল এসে যথারীতি তার সংকার করবে । সোপাকের জননী সে সমস্ত 
1কঞ্ছ-ই জানতে পারেনীন। আঁধক রান্বিতে সোপাকের জ্ঞান ফিরে এল । 
ততক্ষণ সেখানে শবখাদক শেয়াল-কুকুরের দল এসে জ্‌টেছে। সেই ভীষণ, 
স্ছানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বালক সোপাক তখন কেবল উচ্চৈঃদ্বরে বিলাপ 
করে বলতে লাগল, কে কোথায় আছো আমাকে রক্ষা কর, বাঁচাও ! তার কাতর 
বিলাপ কারুরই কানে গিয়ে প্রবেশ করেনি। উপরভ্ত; তার সেই কাতর বিলাপে' 
শৈয়াল-কুকুরের দল আরও অধিক সংখ্যায় সেখানে এসে জড় হতে লাগল ।, 
যখন সে দেখল যে তার আর রক্ষা পাবার মতো কোন উপায় নেই, তখন সে 
আকাশের 'দিকে তাঁকয়ে ঈম্বরের নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগল । এমন সময় 
সেই ভীষণ ভূমি হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। সোপাক দেখতে পেল তার' 
সম্মখে এক অতাঁব সুন্দর মানুষ এসে দাঁড়য়েছেন। সেই মানুষটি সোপাককে 
বললেন ভন্ন নেই । সোপাকের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। তার পর: 
সেই মানুষাঁট সোপাককে বন্ধন থেকে মংস্ত করে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন 
তাঁর আশ্রমে, তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করল বালক 
সোপাক। 

এঘদকে সোপাকের জননী তার পুত্রকে কোথাও দেখতে না পেয়ে 
পাগলের মত দিশেহারা হয়ে সর্বত্র তাকে খনজে বেড়ালেন। কিন্তু কোথাও- 
পূত্রকে দেখতে না পেয়ে শেষ পযন্ত ছুটতে ছন্টতে এসে উপাচ্ছত হলেন বেণু 
কুঙ্জের আশ্রমে । বৃদ্ধের পদছয়ের সম্ম:খে আছড়ে পড়ে বুদ্ধের পদদ্বয় বুকে 
ধারণ করে কে*দে আকুল হয়ে কাতর কণ্ঠে তাঁকে মিনাত করে বললেন, প্রভু 
আমার পুত্রকে কোথাও দেখতে প্রচ্ছি না, তুমি তাকে আমার নিকট এনে দাও। 
সোপাকের জননীর কাতর আহ্বানে সাড়া 'দিয়ে তাকে পাস্তবনা দেবার জন্য ভগ্রী 
সম্বোধন করে মধুর বচনে বললেন, অধীর হয়ো না, জগতে কেউ কারুর নয়। 
মৃত্যু ধেয়ে আসছে, তার হাত থেকে তোমার পুন সোপাক ও তোমাকে রক্ষা 
করতে পারবে না। বৃদ্ধের বচন শুনে সোপাকের জননী নতুন কিছুর সন্ধান 
পেলেন । পৃত্রের জন্য তাঁর উদ্ছেগও ধারে ধারে প্রশামত হতে লাগল । তান 
তখন বৃদ্ধের চরণ স্পর্শ করে বলে উঠলেন, প্রভো তোমার চরণে আমাকে আশ্রয় 
.দাও। বৃম্ধ তাকে দশক্ষা দান করলেন। ঠিক সেই সময়ে তার হারিয়ে যাওয়া 
গিণোর পত্র সোপাক মশ্ডিত মন্তকে শ্রমণের বেখে এলে উান্থিত হলেন জগনার 
সম্সথে। আনন্দের আবেগে সোপাকের জননীর দু নয়ন প্লাবিত করে তখন 
কেবল অশ্রৃধারা 'নির্গত হতে লাগল । 

বৃদ্ধের সাধ্য এসে অচ্ছৃৎ চণ্ডাল পূত্র সোপাক এবং তার জনন নব' 
জপবন লাভ করলেন। অক্পাঁদনের মধ্যেই সোপাক সিম্ধির চরম শিখরে: 


বধ তথাগত উ্ 


“আরোহণ করে অহ্ত্ব অর্জন করতে সমর্থ হলেন। একাদ্রন বৃদ্ধ সোপাককে 
“গন্ধ কুটারে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তাকে পর পর দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। 
অপূর্ব প্রতিভাধর িশোর ভিক্ষু সোপাক -সে সব কটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান 
করে সমগ্র ভিক্ষু সংঘকে বিস্মিত করে দেন। বৃদ্ধ এর পর সোপাককে যথারীতি 
-সম্মান প্রদশনের জন তাঁকে উপসম্পদা দানের জন্যে নিশি দেন। সাধারণতঃ 
বিশ বৎসরের নিয়বয়স্ক কাউকে উপসম্পদা প্রদান করা হুয় না। বৃদ্ধ পত্র 
-রাহুলকেও তার বযঃপ্রাপ্তির পূর্বে সে সম্মান দেওয়া হয়নি । কিন্ত চণ্ডাল 
পত্র সোপাকের বেলায় তার ব্যতিক্রম হল। সোপাকের এই উপসম্পদা বৌদ্ধ 
শাশ্রে প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে । ইতিপূর্বে ধাওড় স্ুনীতের 
বেলায় বৃদ্ধ বলেছিলেন, যে কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত ব্রাঙ্মণত্ব 
লাভ করা যায় না। ত্রাহ্ষণত্ব অন করতে হয়। চণ্ডালপত্র সোপাকের 
বেলায় তার পানরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া গেল। 

রাজগৃহ থেকে বৃদ্ধ সদলবলে পুনরায় কোশল রাজধান? শ্রাবস্তীতে গিয়ে 
উপাস্ছত হন। এবার শ্রাবস্তীতে বৃদ্ধের আগমানর ফলে যারা ইতিপূর্বে . 
কেবল বৃশ্ধের নামই শুনেছেন অথচ তাকে চাক্ষুষ দেখেনাঁন, অথবা তশর নিকট 
থেকে ধমকথা শোনেনাঁন, সেই সব ব্যান্তগণ দলে দলে এসে তার ম্‌খে ধর্ম 
কথা শুনে তর শরণ নিতে আর করলেন। এভাবে উপাসক এবং ভিক্ষু 
সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে । সেই সঙ্গে বুদ্ধের এবং তশর শিষ্যবগের 
গ্রভাবও উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ পেতে থাকে ॥ এর ফলে তীর্ঘক সম্প্রদায় মহা 
'দশ্চি্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তাদের বহ্‌ শিষ্যবর্গ ইতিমধ্যেই বৃদ্ধের 'শিষ্যত 
"গ্রহণ করে, বৃদ্ধ শাসন মেনে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন. তখন তীর্ঘিকগণ 
সকলে মিলে এর একটা যথাঁবিহিত উপায় উদ্ভাবন করবার জন পরামর্শ করতে 
লাগলেন। তীর্থিকগণের মধ্যে কয়েকজন এমন মত প্রকাশ করলেন যে, বৃদ্ধের 
আশ্রমটি যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানটি হল কোশল রাজধানীর উপকণ্ঠের সব"- 
শ্রে্ঠ রমণায় চ্ছান। সেজন্য লোকের দৃষ্টি সহজেই 'গিয়ে পড়ে জেতবনে। 
সুতরাং সেই রমণীয় স্ানটিতে যাঁদ তারাও অনুর:্পে ধরনের একটি আশ্রম 'ন্মিপি 
করেন তবে নিষ্ঠয়ই বুদ্ধের প্রভাবে ভাঁটা দেখা দেবে এবং তশদের প্রভাব বৃদ্ধি 
পাবে। তাীঁরকগণের মধ্যে তখন সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, 
"এবং জেতবনে বম্ধের আশ্রমের সাম্নকটে নিজেদের জন্য একটি আশ্রম 'নিমণি 
করার জন্য সন্কপ গ্রহণ করেন । কিন্তু কেবল সঙ্কজ্প গ্রহণ করঙ্পেই তো আর 
কাজ শেষ হয়ে যাবে না তার জন্যে রাজার অন-মোদনের একান্ত প্রয়োজন । 
রাজা গ্রসেনাজং নিজেও ছিলেন বৃদ্ধের একজন ভন্ত ও শিষ্য । সুতরাং 
'তশর.নিকট থেকে জেতবনের সীক্নকটে নতুন আশ্রম নির্মাণের জন্যে অনুমোদন 
'লাভ করা সম্ভবপর হবে না বলে অনেকেই মত প্রকাশ করলেন। তখন তীর্ঘক- 
শ্গাণের মধ্য থেকে বধাঁয়ান এক র্যন্তি বলে উঠলেন উৎকোচ দানে বশীভূত করা 
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ধায় না, এমন ব্যান্ত বড় একটা কেউ নেই । সুতরাং কোশল রাজকেও উৎকোচদানে 
বশীভূত করতে হবে এবং এজন্য অভ্ততঃ পক্ষে লক্ষ মদদ্রার প্রয়োজন । সেই 
ব্যান্তর কথানূসারে তাীর্থিকগণ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করে রাজ বর্মচারিগণের 
সহায়তায় সেই সম:দয় মনুদ্রা রাজা প্রসেনাঁজৎকে উপহার 'হসাবে প্রদান করেন। 
এর পর তীর্ঘকগণের মধ্যে একজন সুচতুর ব্যন্ত রাজার সম্ম:খে উপস্থিত হয়ে 
তশাদের বন্তব্য পেশ করেন এবং রাজার অন:মাঁত প্রার্থনা করেন । রাজা প্রসেনজিৎ" 
তীর্ঘকগণের সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। যাতে বৌদ্ধগণের নিকট থেকে কোন. 
প্রকার বাধা এসে উপাশ্থিত হতে না পারে, সেজন্য তীর্থকেরা পূর্ব থেকেই 
রাজাকে জানিয়ে রাখলেন ষে? যদ ভিক্ষুগণ নতুন আশ্রম নিমাঁণের বিরদ্ধে, 
অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জনো আপনার নিকট এসে উপাচ্থিত হন, তবে আপাঁন, 
তুফণীভাব অবলম্বন করে তাদের বিদায় দেবেন। রাজা তাদের সেই প্রার্থনাও 
মঞ্জর করেন। 


এরপর তীর্থকেরা হ্থপাতি সংগ্রহ করে মহাধ্মধামের সঙ্গে জেতবনের 
আশ্রমের একেবারে পাণ্বেই তাদের জন্যে নতুন আশ্রম নির্মাণের কাজ আরম্ভ 
করে দিল । তাদের সেই আশ্রম 'নমণণের উদ্যোগের ফলে সেখানে আঁবশ্রান্তভাবে 
গোলযোগ উপাস্থিত হতে থাকলে, বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা 
করেন। বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ তখন তীর্ঘিকগণের সমন্ত প্ারকজপনা 
বৃদ্ধের গোচরে নিয়ে আসেন। তখন বৃদ্ধ আনন্দকে জানালেন এই স্থান 
তীর্ঘকগণের আশ্রম নির্মাণের পক্ষে মোটেই উপবৃস্ত নয়। তখরা নিজন' 
পারবেশ পছন্দ করেন না। সুতরাং তদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করাও সম্ভব হবে, 
না, তখনই 'তাঁন আশ্রমাস্থত সমস্ত 'ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে তদের একন্িত 
করে আদেশ দিলেন যে, . তোমরা এক্ষুনি গিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে 
তীর্থকগণের আশ্রম নির্মাণ ব্ধ করার জন্যে নিদেশ দিতে রাজাকে অনুরোধ 
জানাও । বুদ্ধের আদেশে ভিক্ষুগণ সকলে মিলে এসে উপস্ছিত হলেন রাজ- 
পুরীতে। 'ভক্ষুগণের আগমন সদ্বদ্ধে রাজা প্রসেনাঁজৎ পূর্ব থেকেই আঁচ 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উৎকোচগ্রাহী রাজা ভিক্ষুগণের সঙ্গে নিজে সাক্ষাৎ 
না করে দূতমুখে বলে পাঠালেন 'তাঁন এখন রাজপরধতে উপস্থিত নেই । দূতের 
কথা শুনে ভিক্ষুগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধকে জানালেন সেই কথা । সব. 
শুনে বধ্ধ তখর অগ্রশাবকম্বয় সারীপ-্ত ও মৌগাল্লযায়নকে পাঠালেন রাজার 
নিকটে। ব্ণ্ধের অগ্রশাবকঘয়ের আগমন সত্বেও রাজা পুনরায় এ একই প্রকার 
ভান করে রইলেন এবং দৃতমৃখে পুনরায় বলে পাঠালেন তান এখন রাজ- 
পুরণতে উপস্থিত নেই। লারধপৃত্ত ও মৌগ্যল্লযা়ন ফিরে এসে বৃদ্ধকে 
জানালেন রাজার চাতুরীর কথা । বুদ্ধ সারীপাত্বকে উদ্দেশ্য করে জানালেন” 
দুবার মিথ্যা সংবাদ দিয়ে রাজার পক্ষে রাজপূরীর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে 
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বসে থাকা আর সম্ভবপর হবে না। এবার তকে প্রাসাদ থেকে বাইরে আসতেই 
হবে। - 

সোদন বৃত্ধথ এ সম্বন্ধে আর কাউকে কিছ বললেন না। এদিকে নতুন 
আশ্রম নির্মাণের কাজে তীর্ঘথকগণের মধ্যে উদেযাগ-আয়োজনের মাত্রা আরও 
আঁধক পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরদিন প্রভাতে বুদ্ধ পাঁচশত [ভিক্ষু 
সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে এসে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং বুদ্ধ এসে উপস্থিত হয়েছেন 
জেনে রাজা এবার আর পর্বের মতো মিথ্যা অভিনয় দ্বার আত্মগোপন করে থাকতে 
সমর্থ হলেন না। এবার 'তীনি প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে বৃদ্ধের নিকটে এসে 
তাকে যথারীতি আঁভবাদন জ্ঞাপন করে তশর হাত থেকে ভিক্ষাপান্রখানি নিজে 
স্বহস্তে গ্রহণ করে সাদরে তকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন এবং উপস্থিত 
পাঁচশত ভিক্ষরকে উপয্যন্ত খাদ্যবস্তু প্রদান করলেন। এরপর বষ্ধ রাজার 
স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে তশাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মহারাজ 
কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া কখনই উচিত নয়। দই প্রব্রাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কলহ এবং বিদ্বেষ উপাস্থিত করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার । এই বলে 'তাঁন প্রাচীন 
কালের উৎকোচ গ্রহণকারী ভর: রাজার কাহিনী বর্ণনা করে সেই রাজার অদচ্টে 
কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে রাজাকে অবাহত করেন। সেই কাহনশ ভর জাতক 
কাহনা (২১৩) নামে পরিচিত হয়ে আছে। সেই কাছিনী শুনে রাজা 
প্রসেনাজৎ তাঁর্থকগণের জন্যে নতুন আশ্রম নিমণণ করার কাজ বদ্ধ করার জন্যে 
নির্দেশ দান করেন এবং যতটুকু কাজ হীতমধ্যে করা হয়েছিল সে সম.দয় [নষ্ট 
করে ফেলবার জন্যে অনচরবর্গকে আদেশ দান করেন । 

তাঁথকেরা কিন্তু এতেও নিরুৎসাহ হনান। তণীর্থকের দল পুনরায় বৃদ্ধকে 
এবং তার 'শিষাবর্গকে জনসমক্ষে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করে অপদস্থ করবার জন্যে 
নৃতন করে চক্রান্ত করতে আর্ত করেন । তপস্যার দ্বারা যারা খাদ্ধবল লাভ করতে 
সমর্থ হয়েছেন, তশদের পক্ষে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শন করাটা এমন কিছুই 
অসন্তব ব্যাপার নয়। তীর্থকগণের মধ্যে সে ক্ষমতা কারুর কারুর ছিল । 
বম্ধ 'কিম্তু নিজে 'ছিলেন অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শনের একান্ত বিরোধী ৷ 
অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ তান নিজের জীবনে খুব কমই প্রদর্শন করেছেন । 
ইতিপূর্বে রাজা প্রসেনজিংকে একবার মান্র 'তান তার নিজের যোগ 'বিভাতি 
প্রত্যক্ষ করিয়ে তশর মনে 'বিষ্বাস উৎপাদন কারয়েছিলেন। তীর্থকেরা এবার 
দাবী করতে লাগলেন বে, লোকে কেবলমান্ত সামায়ক মোছের বশবঙ। হয়ে বৃদ্ধের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বৃম্ধ তাঁদের সমকক্ষ সম্গ্যাসণ নন এবং 
তশর যোগ বিভুত প্রদর্শনেরও কোন ক্ষমতা নেই। একথা তখরা জোর গলায় 
প্রচার করতে আরম্ভ করলে কথাটা ক্রমে রাজা প্রসেনাঁজতের কর্ণ গোচর হয় । 
এব্যাপারে বৃদ্ধ অবশ। নিরুত্তরই থাকেন, কেননা এসব অবান্তর কথায় প্রত্যুত্তর . 
প্রদান করা তান কখনই সমীচশন বলে মনে করতেন না। এদিকে এ ব্যপার. 
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দিয়ে তাঁর্থকণের আস্ফালন ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলতে থাকে । অবশেষে রাজা 
প্রসেনাঁজৎ ম্বয়ং একাঁদন বৃদ্ধের নিকটে উপাঁস্থৃত হয়ে সর্বসমক্ষে তার নিজের 
যোগ বিভুতির কোন অলৌকিক 'ক্রিয়া-বলাপ প্রদর্শন করিয়ে এর একটা সন্তোষ- 
জনক মীমাংসা করে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রাজার 
আবেদনের উত্ধরে বৃদ্ধ এবার স্মিতহাস্যে তখর সম্মতি জানালেন। তখাঁন ঠিক 
হল, বৃদ্ধ একাঁট 'নার্দন্ট 'দিনে রাজার আম্্কাননে উপাঁস্থত থেকে সর্বসমক্ষে 
তশর যোগ বিভূতি প্রদর্শন করবেন। এঁদকে সেই 'নাদন্ট দিনে বৃদ্ধের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য তশীর্ঘক সন্ন্যাসসীগণকেও আহ্বান জানানো 
হল। বুদ্ধের সঙ্গে প্রাতযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হবার জনো তৈরী হলেন 
সে যগের শ্রেষ্ঠ তীঁর্থক সম্ধ্যাসী পূরণ কাশ্যপ। বুদ্ধের বিরোধিতায় যে 
সকল তার্থিক সম্্যাসী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অন করেছিলেন, তান ছিলেন তদেরই 
একজন। আর অন্যান্য তীর্থিক সন্ন্যাসী যশারা সর্বদাই 'বিরোধিতা করেছেন 
তারা হলেন যথাক্রমে নির্গন্ছ জ্ঞাত পূ, কুকুধ, কাত্যায়নঃ কোর ক্ষত্রিয় মস্কারি 
গোশালি পত্র ( এর প্রাতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আহ্জীবক অথবা আজাীবক 
নামে পরিচিত হন ও সঞ্জয়ণ বৈরটি পুত সারীপত্ব ও মোগ্যল্ল্যায়ন সংসার ত্যাগ 
করে এসে প্রথমে এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, পরে বদ্ধ শিষ্য অণবজিতের 
নিকট বুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে এরা সদলবলে এসে ব্দ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন )। 

পুরণ কাশ্যপের আশশ হাজার শিষ্য এবং শিষ্যা ছিলেন । তখনকার 'দিনে 
অনেকে তশকেই বুদ্ধ বলে মনে করতেন। তান কোনপ্রকার বস্ত ব্যবহার 
করতেন না। সব্দহি নিজের দেহটাকে অনাবৃত রাখতেন । বৌদ্ধগণের মতে 
ইনি ছিলেন কোশল রাজ্যের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যস্তর দাসীপুন্ত। বাল্যকালে 
প্রভুর গৃহে অতি সাধারণ কর্মে নিষুত্ত 'ছিলেন। পরবতাঁ জীবনে ইনি সন্ন্যাসী 
হয়ে যান। পুরণ কাশ্যপকে লোকে বথেন্ট শ্রদ্ধা-ভন্ত করতো । 

1নাঁদন্ট 'দিনে বৃদ্ধ এসে উপাস্থিত হলেন রাজপুরণীর সংলগ্ন আম্রকাননে ॥ 
পেখানে ততক্ষণে বহুলোকেই এসে সমবেত হয়েছিলেন। অলোক কাণ্ডকার- 
খানা গ্বসক্ষে প্রত্যক্ষ করার আশায়। এদের মধ্যে বরা 'ছিলেন বৌদ্ধগণের 
বিরোধী, তশরাই সোঁদন ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ॥ পান্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে স্বয়ং 
রাজা প্রসেনজিৎ সেখানে উপাস্থিত হয়েছেন। এবারে যোগ 'বিভূতি প্রদর্শনের 
পালা । প্রথমে বৃদ্ধই অলৌকক ঘটনার অবতারণা করলেন। একটি স্বাদ 
আন্রফলের আঁট বুদ্ধের আদেশে উপ্পাস্থিত সর্বজনের কোতুহলাক্কাস্ত দৃষ্টির 
সম্মখে সেই কাননের মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করা হল । দেখতে দেখতে সকলের 
িদ্ময়াবি্ট দুষ্টির সম্মুখে সেই আঁটি থেকে একটি আন্ত বৃক্ষের টারাগাছছু 
দেখা দিল, তারপর ধারে ধারে সেই চারাগাছটি ক্রমে বার্ধত হয়ে উঠতে লাগল: 
এবং অতি অল্প সময়েই মধ্যেই একটি স্ুঘিশাল আন্বৃূকে পরিণত হল । দেখতে : 
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দেখতে সমগ্র আম্রবক্ষটি মুলে ভরে গেল এবং সেই মুকুল থেকে অনতি- 
বিলম্বে আগ্রফল দেখা দিল। সমগ্র বৃক্ষটি ফলভারে একেবারে নুয়ে পড়ার 
মতো অবস্থা দেখা দিল। অঞ্প সময়ের মধ্যেই ফলগুলো সুপরুভাব ধারণ 
করলো। উপস্থিত সকলেই সেই সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে অপার আনন্দ অনৃভব 
করতে সমর্থ হলেন। চতুর্দিকে বৃদ্ধের জয়-জয়কার ধ্বান উতিত হল। 
উপস্থিত সকলেই তার অত্যান্চর্য 'বিভূতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে 
গেলেন। 
এবার পদ্রণ কাশ্যপের পালা । পুরণ কাশ্যপ বৃদ্ধের সম্ম:খে উপাস্থিত 
হয়ে তাঁর সমতুল্য কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, 
কোন প্রকার অবাস্তব দৃশ্য অথবা ঘটনার অবতারণা করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম 
হলেন। লোকে তখন পুরণ কাশ্যপের এবং তীর্থিকগণের 'নিন্দাবাদে মুখর 
হয়ে উঠল, পুরণ কাশ্যপ সেই নিদারুণ অপমানের জালা সহ্য করতে না 
পেরে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস মতে প্রণ 
কাশ্যপ প্রকাশ্যে বুদ্ধের বিরোধতায় নেমেছিলেন বলে, পরকালে তার অধোগাঁত 
হয়েছিল। 

পধরণ কাশ্যপের জলে আত্মনিমঙ্জনের পর, তার আশ হাজার শিষ্য ও 
শিষ্যাগণের আঁধিকাংশই বৃদ্ধের ধর্মশাসন গ্রহণ করেন। সেই সমস্ত ভন্ত ও 
উপাসকগণকে দীক্ষা দানের পর ব্ুদ্ধ খাদ্ধিবলে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গিয়ে 
উপস্থিত হন এবং সেখানে তিন মাস কাল তিনি অবস্থিতি করেন বলে বৌদ্ধশাস্যে 
উীল্লখত রয়েছে। এই তিনমাস কাল 'তিনি তশর জননণ মহামায়ার নিকট 
আঁভধর্ম ব্যাথ)া করেন। পরে তিনি ত্রয়োন্রিংশ স্বর্গ, থেকে গ্বয়ং বিশ্বকর্মা কর্তৃক 
নার্মত সোপানের সাহায্যে সাঙ্কাশ্যা নগরের সা্নকটে অবতরণ করেন। যোঁদন 
বদ্ধ অবতরণ করেন সোঁদন সাঙ্কাশ্যা নগরে এক বিশাল জন সমাগম হয়োছিল। 
সৈখানে বদদ্ধের অগ্রণাবকন্বয় সারীপূত্ত ও মৌগ্যল্লযায়নও উপাস্থত গছিলেন। 
সারাঁপত্ত ও মৌগ্া্ল্যায়ন যখন রাজগৃহে বেণুকুঞ্জের আশ্রমে এসে বুদ্ধের নিকট 
থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তার এক সপ্তাহকাল পরে প্রথমে মৌগ্াল্ল্যার়ন অহ 
লাভ করেন এবং তার একপক্ষকাল পরেই সারাপদ্ত্ুও অর্ত্ব লাভ করেন। 
মৌগ্য্ল্যায়ন ও সারাপনতের অরত্ব লাভ করার পরেই বৃদ্ধ ভিক্ষুগণের সব'সমক্ষে 
এদের দুজনকে ভিক্ষা: সংঘের অগ্রশাবক বলে ঘোষণা করেন। মোঁগাল্ল্যায়ন এবং 
সারীপনত্ের অগ্রণাবকের পদ লাভে সংঘের অন্যান্য ভিক্ষগণের মধ্যে বণেন্ট 
ঈর্খার সপ্চার হয়োছিল।' 'ভিক্ষুগণ সারধপুজের প্রাত বিশ্ষেভাবে ঈর্ষাশ্বিত 
হয়ে উঠোঁছলেন। ভিক্ষুগণের এই মনোভাব বৃদ্ধের অজানা ছিল না। বির্ষ্ধ 
বাদিগণের সক্ষম কুউ তকরজাল অনায়াসে ছি করে ত্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার 
অদ্ভুত ক্ষমতা ছল সারীপ-তের । আর মৌগ্যাল্ল্যায়নের ছিল অন্ভুত খ-দ্ধিরল।, 
ধসেনাপতি সারাপুত সম্বপ্ধে অন্যান্য 1ভক্ষুগণের মন থেকে ঈষাঁ এবং বির 
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ধারণার অপসারণের উদ্দেশ্যে বৃষ্ধ সাঙ্কাশ্যা নগরীর সেই মহতাঁ জনসভায় সর্ব 
সমক্ষে সারণপূত্বকে ধর্ম ও বিনয় সম্বম্ধে একের পর এক নুকঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে থাকেন। সারীপুতও সে সমন্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করে উপাঁ্মিত 
সকলকেই বিস্মিত ঝরে দেন। এর পর থেকে সারণপত্ত সম্বম্ধে ভিক্ষুগণের মনে 
আর কোন ঈর্ধার ভাব রইল না। তখন সকলেই মনে-প্রাণে সারাপ্হতের শ্রেম্তব 
স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন । অজন্তার সতের নম্বর গৃহায় সাঙ্কাশ্যা নগরের 
ধম“সভা সম্বন্ধে ছুম্দর একখান চিন্র রয়েছে। চিন্রখানি পঞ্চম শতাব্দীতে 
রচিত হয়েছিল বলে পাঁণ্ডতগণ অনুমান করে থাকেন। নাম না জানা শিক্পীর 
রচিত সেই অমলল্য চিন্রসগ্ভারখানির মধ্যে পরবোশত জনতার একাংশে বেশ 
কয়েকজন বিদেশ ব্যন্তকেও দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব 'বিদেশীগণের 
মুখাবয়ব এবং পরিচ্ছদ প্রভীত দেখে অনুমান করে 'নিতে অন্ুবিধা হয় না ষে, 
তশরা মধ্য এশিয়ার বাভন্ন অঞ্চলের অধিবাসী । 

সাঙ্কাশ্যা নগরের ধর্মসভার আঁধবেশন শেষ করে বৃদ্ধ স্দলবলে প'নরায় 
চলে আসেন জেতবন বিহারে । তীর্ঘকেরা ছিলেন চিরকালই বুদ্ধ এবং তার 
ধর্মমতের বিরোধী | তারা কিছুতেই বৃদ্ধের প্রাধান্য সহ্য করতে পারলেন না। 
তীর্ঘক সধ্যাসী পুরণ কাশ্যপের জলে নিমজ্জন ছারা আত্মাবসর্জনের পর থেকে 
তপীর্ঘকগণ বদ্ধের উপর একেবারে 'ক্িপ্তপ্রায় হয়ে ওঠেন। বৃদ্ধের নামটি প্ক্ত 
তখরা সহা করতে পারতেন না। অথচ তখরা নিজেরাও ছিলেন আঁহংসা মন্যেই 
দীক্ষিত। পর্ধজীবে দয়া ছিল তাদেরও মূলমন্ত্র । তা সত্বেও তারা বৃদ্ধের 
[বিরোধিতায় এতদূর নীচে নেমে গিয়েছিলেন, যার ফলে তদের পহ্যগ্ণ এবং 
মহখগ্ণ সকল কদ্মলিপ্ত হয়ে পড়োছল। বৃদ্ধ এবং তর শিষ/গণের সঙ্গে 
প্রীতযোগিতায় কোন সুবিধা করে উঠতে না পেরে শেষে তখরা স্বয়ং বৃদ্ধকেই 
সর্বজন সমক্ষে হেয় এবং কুৎিং প্রীতির বলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে নারা-ঘটিত 
মিথ্যা কলঙ্কের অপবাদ প্রচার করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনণি॥। তদের একমান্ত 
উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন উপায়েই হোক না কেন, বৃদ্ধকে নবজন সমক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন করতেই হবে এবং বৌম্ধগণের প্রভাবকে ক্ষুগ করতেই হবে । মানব 
জীবনের সবচেয়ে নিশ্দনণয় এবং কদ্ধ'তম অপচেন্টার সেই কলঙ্কভার শেষ পন্ড 
তারা নিজেরাই মস্তুক অবনত করে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়োছিলেন। 

চি্ধা মানাবিকা শ্রাবস্তী নগরবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের কুলবধ, ৷ অপরূপ 
রুপ-লাবণ্ের জনো তার খ্যাতিও ছিল প্রচুর । সেকালে তার মত রূপসা কুলবধ্‌ 
শ্রাবস্তণ নগরে বেশণ ছিল না। শ্রাবন্তীর তাঁর্থিক সম্প্রদায়ের সে ছিল একজন 
প্ররাঁজকা। 'িম্তু তা সত্বেও তার চনত নির্মল ছিল না। নিজের রুূপ-গর্বে 
সে ছিল যথার্থ গার্বতা। তীকগণ বৃদ্ধের চারতে কলঙ্ক লৈেগন করবার জন্যে 
এই রূপবতী রমণণর সাহাযা প্রার্থনা করলে, সে সানন্দে তাঁরথকগণের আগ- 
চেষ্টার প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানিয়েছিল। তীর্ঘকগণকে সে নাক এমন 
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প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল, যে তার পক্ষে বৃদ্ধকে রূপের ফাঁদে ফেলে মায়াজালে 
আবদ্ধ করাটা এমন কছু কাঠন কাজ হবে না। এরকম প্রাতশ্রাতি পেয়ে 
তাঁর্থকেরাও সেদিন চিগ্ার প্রতি অত্যস্ত সফ্তুদ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এবারে 
গিগ্ভার সাহায্যে তাদের লগ গৌরব পুনরায় ফিরে আসবে এই আশায় সোঁদন 
তীর্থকের দল আনন্দে মেতে উঠোছলেন। 

চগ্টা প্রত্যহ বৃদ্ধের ধর্মসভায় যোগদানের জন্যে আমতে থাকে । বৃদ্ধের মুখ 
থেকে ধর্মকথা শোনা তার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। *সোদকে তার মনোযোগ 
অথবা আগ্রহ কোনটিই ছিল না। তার চেষ্টা ছিল কেবল ব-ঘ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবার জন্যে । ধর্মসভায় এসে সে একেবারে বৃদ্ধের সম্মথে গিয়ে আসন গ্রহণ 
করতো । সাধারণতঃ ভিক্ষৃণধগণ একটু দূরে 1গয়ে উপবেশন করতেন ॥ কিন্তু 
চিণ্া একেবারে বুদ্ধের যতটা সম্মথে এসে আসন গ্রহণ করতে পারা যায় সে 
চেষ্টা সর্বদাই করতো । তার এই ব্যবহার ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে পেরেছিল এবং অনেকেই তার চরিত্র সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ পোষণ 
করতেন। ধর্মসভায় আসন গ্রহণ করার পরেও "চণ্টা সর্বসমক্ষে এমন সব হাব- 
ভাব দেখাতো, যেগুলো গৃহস্থ ঘরের কুলবধূর পক্ষে আদৌ শোভনীয় হতে পারে 
না। তার এই অশোভনায় আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেও কেউ মুখ ফ্‌টে কিছু 
বলতে পারতেন না। সভাভঙ্গের পরে যখন সভাস্থ সকলেই নিজ 'নিজ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করতেন এবং ভিক্ষুগণ তদের প্রাত্যাহক কাজকমে মনোনবেশ 
করতেন। চিগ্তা তখনও 'নিজ গহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ 
করতো না। ক্রমে সম্থ্যা গাঁড়য়ে রাত্রি এসে দেখা দিলে 'িগ্ঠা ধারে ধীরে নিজ 
গৃহের উদ্দেশ্যে এমনভাবে পথে পা বাড়াতো? যেন কোন প্রণয় প্রাথণর আকুল 
আগ্রহাতিশয্যের ফলেই এতক্ষণ পর্যন্ত সে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ পায়াঁন। 
জেতবনের 'ভিক্ষুগণও এই রূপবতী রমণণাঁটর চালচলনের প্রাত সতর্ক দৃষ্টি 
রেখেছিলেন । এই রমণশীট যে কোন অনর্থ স:ষ্টির উদ্দেশ্যেই এভাবে এখানে এসে 
উপ্গাচ্ছত হয়েছে, সে বিষয়ে তশদের মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইলো না। 

1কছদন বাদে চিগ্া প্রকাশ্যে এমন ভাব দেখাতে লাগলো, যেন সে গভবতাঁ 
হয়েছে। ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে মাঝে মাঝে সে বৃদ্ধের প্রতি এমন সব 
সপ্ভাবণম:লক শব্দ প্রয়োগ করতে আরপ্ভ করে দিল, যাতে সাধারণ লোকের মনে 
স্বভাবতই বৃদ্ধের প্রাতি একটা সন্দেহের ভাব এনে 'দিতে পারে। বুদ্ধ তাতে 
বিদ্দুমাত বিচলিত না হয়ে নির্বকারভাবে চিগ্টার প্রাতিটি প্রশ্নের উত্তর দান 
করে। যেতেন। এমনিভাবে আরও কিছুদিন কাটাবার পর ধর্মসভায় চিন্তার 
যোগদানের সময় থেকে গণনা করে, নবম মাস আর হলে, সে.ব্দ্ধের চরিত্রে 
কলঙ্ক লেপন করবার জন্যে এক আঁত কুতসিত পদ্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। একখানি 
ভারণ কাণ্ঠখণ্ডকে সূত্রপ্বারা উত্তমরূপে উদরে বেধে নে নকল গভ: তৈরী করে 
“একাদন ধর্মস্ভায এসে উপচ্ছিত হল। ধর্মসভায় প্রবেশ করে সে একেবারে 
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ব্যদ্ধের সম্মখে গিয়ে উপবেশন কয়ে এমন ভাব দেখাতে আরগ করে দিল, যেন 
গরভভারে সে একেবারে চলং শন্তি রাঁহত হয়ে পড়েছে । তারপর শত শত 
ভন্তমপ্ডলীর দদ্টির সম্ম:খে সে কাতরভাবে বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বলে 
উঠল, “তুমিই তো এর জন্য দায়ী, সুতরাং এখন তৃমিই আমার জন্যে এর উপয্ত্ত 
ব)বস্থা করে দাও।” এতবড় সাংঘাতিক কথা শুনে, সভাস্থ সকলেই নিবকি 
বিস্ময়ে একেবারে স্তিত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিংহবিক্ুমে বৃদ্ধের উত্তরও 
শুনতে পাওয়া গেল। বৃদ্ধ চিগ্াকে লক্ষ্য করে গর্জন করে বলে উঠলেন, 
“ভক্ষণ, তোমার যা অবস্থা হয়েছে, তা তুমি আর আমি ভিন্ন অপর কেউই 
তো তাজানেন না”। ইতিমধ্যে সকলের অলক্ষ্যে দুটি নেংটি ইন্দূর এসে 
চিগ্চার বস্মাভ্যন্তরে গিয়ে লৃকিয়ে পড়লো । সে ইন্দূর দুটি চণ্চার নকল গভের 
বস্ধনের সূত্রগুলো কেটে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। চিচ্চা তার কিছুই 
আন্দাজ করে উঠতে পারেনি । বুদ্ধের গজনিম:খর উত্তি শুনে, চিন্তা উঠে 
দাড়িয়ে বৃদ্ধকে সর্বসমক্ষে উপহাসের পাত্র করে তোলার জন্যে যেমান অঙগ-ভা্গি 
করতে গেল অমনি উদর থেকে ভারণ কান্ঠখডণট গ্খাঁজত হয়ে তার নিজেরই 
পানের আঙগ-লের উপর পড়ে সেখানে দার:ণ ক্ষতের সৃষ্টি করে দিল। এভাবে 
নিজের চাতুর? সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়াতে একদিকে সে যেমন লজ্জা 
পেল অপরদিকে নিদারণ যন্তরণাও ভোগ করতে হল। এখানেই নাটকের 
পারসমাপ্ত নয়। ধমসভায় সমবেত ভস্তগণ এই চরিব্রহশনা রমণীর জঘন্যতম 
ব্যবহারে সাতিণয় ক্লূদ্ধ হয়ে তাকে যৎপরোনাস্তি লা্ঘনা ও ধিকার দিতে দিতে 
সেখান থেকে একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দেন। রঙ্গমণ্ড থেকে চিরকালের মত 
বিদার নিল চিপ্টা মানাবকা। বুদ্ধের চরিঘে কলঙ্ক লেপন করতোগয়ে তশীর্ঘকগণ 
নিজেদের মুখেই ভাল করে চুন-কালি মেখে বসলেন। বুদ্ধের আর্বভাবের 
ফলে এদেশে তীর্ঘকগণের প্রভাব অরহণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খদ্যোতের ন্যায় 
অন্তহিত হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করতে গিয়ে 
এবার তাদেরই চরিত্র আরও সমশলিপ্ত হল। অপর দিকে বৃত্ধের এবং তশর 
শিষ্যবর্গের খ্যাতি সর্বত্র শতগুণে বৃদ্ধ পেল। কয়েকাঁদন পরে জেতবনের 
ধম-সড়ায় বৃদ্ধের ভন্ত এবং 'শিষাগণ এই' ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যখন 'নিজেদের 
মধ্যে আলোচনা করছিলেন এবং তাীঁথকগণের জঘন্য অপচেষ্টার নিশ্দাবাদে 
মুখর হয়ে উঠেছিলেন, সে সময়ে বৃদ্ধ গন্ধ কুঠণী থেকে সভার আগমন বরে 
আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপাচ্ছত হয়ে বৃষ্ধ ভত্তগণের আলোচা বিষয়টি 
সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের উদ্দেশ করে জানালেন, যে চিণ্টা কেবল এজন্সেই 
নয় পূব'জন্মেও তশর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার জনা একবার অপপ্রয়াস 
চালিয়েছিল। এবং সেই অপরাধের ফলে শৈষ পর্যন্ত তাকে ম-তুদশ্ড ভোগ 
করতে হয়েছিল। এরপর তিনি সেই পরে জন্মবৃত্তান্ত বলতে থাকেন। সেই 
পবজস্ন-বৃতাস্ত “মহাপদর জাতক" নামে প্রাম্খ হয়ে আছে। এরপর 
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আর একদিনও ধর্মসভায় চিন্তার প্রসঙ্গ উখাঁপত হলে তিনি বলেন চিঞ্ঠা পূর্বে 
আরও একবার তশর বিরুদ্ধে অমূলক অপবাদ রটাবার চেষ্টা করেছিল এবং তার 
জন্যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই বলে তিনি সেই অতখত বাত্বাস্ত 
বর্ণনা করতে আরপ্তভ করেন। সেই অতীত বত্তান্ত “বস্ধন মোক্ষ জাতক” (১২০) 
নামে পারচিত হয়ে আছে । ূ 

বষকালটা বুদ্ধ কোন একটি আশ্রমে কাটিয়ে দিতেন। এ সময়ে তিন 
পাদপরিক্রমায় বেরোতেন না । 'ভিক্ষগণকেও তিনি 'নিদেশ 'দিয়োছিলেন বযাঁকালটা 
কোন এক স্থানে অবস্থিত করে কাটিয়ে দেবার জন্যে । বধাকালে পদদলিত 
হয়ে সামান্যতম কাঁটপতঙ্গাদিরও যাতে কোন প্রকার ক্ষত হতে না পারে, সেই 
জন্যই 'তাঁন এই ব্যবস্থার 'নিদেশ 'দিয়েছিলেন । 

অন্টম বাঁ যাপন করবার জন্য বৃদ্ধ জেতবন থেকে ভর্গদেশের অন্তর্গত 
িশমার গিরির সন্নিহিত ভেসকলাবনে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে বসরাজ 
উদয়নের পূ্ন বোধি শিশুমার 'গিরির কোকনদ প্রাসাদে বাস করতেন । ভেসকলা- 
বনে বুদ্ধের আগমনের সংবাদ পেয়ে বোধি পান্র-মিত্ত সমেত বৃদ্ধকে দশ'ন করবার 
জন্যে এবং তকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সেখানে এলেন। বুদ্ধের নিকট 
থেকে ধর্মকথা শুনে বোধি পরম তৃপ্ত লাভ করেন এবং তশর শিষ)ত্ব গ্রহণ 
করেন। পরে তশর অনুগামগণও বুদ্ধের নিকট থেকে দশক্ষা গ্রহণ করেন। 
বোধি তশর প্রাসাদে সশিষ্য বংদ্ধকে আহার গ্রহণের জন্য নিমন্্ণ জানালে বুদ্ধ 
তা গ্রহণ করেন এবং পরদিন সাঁশষ্য কোকনদ প্রাসাদে উপাচ্ছত হয়ে বোধির 
নিমম্ঘরণ রক্ষা করেন। 

রাজকুমার বোধি একদিকে যেমন ছিলেন বিলাস-ব্যসনপরায়ণ অপর দিকে 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির । নিজের ্বাথরক্ষার জন্যে তিনি 
সবাকছুই করতে পারতেন। তার মনোরম কোকনদ প্রাসাটিকে 'নিমা্ণ করবার 
জন্য তিনি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশপানপূণ একজন বর্ধকীকে নিষন্ত 
করোছলেন। প্রাসাদখানির নিমণিকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর বোঁধি বর্ধকীর 
কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তার চক্ষু দুটিকে উৎপাঁটিত করে তাকে অন্ধ করে 
দিয়েছিলেন, ধাতে সে অপর কোন ন:পতির জন্যে কোকনদ প্রাসাদের অনূরূপ 
আর কোন প্রাসাদ নিম্ণ করতে সঙ্গম হতে না পারে। রাজক:মার বোধির 
এই নূসংশ আচরণের কথা ভিক্ষুগণ অবগত হয়ে ভেসকলাবনের আশ্রমে তাই নিয়ে 
একাদন সকলে মিলে যখন আলোচনা করছিলেন এমন সময় বৃম্ধ সেথানে 
উপাস্থৃত হয়ে তদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 'ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেন, 
যে বোধ কেবল এ জশ্মেই 'নয়, পর্বেও সে অনুরুপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় 
[দিয়েছিল । এই বলে তিনি বোধির প্ববজস্ম বৃত্তান্ত বলতে আরফ্ভ করেন। সেই 
কাহিনী ধোনসাখ জাতক (৩৬৩) নামে পারচিত হয়ে আছে। ভেসকলাবনে 
ব্ধণকালটা কাটিয়ে বুদ্ধ ভর্গদেশের "বাভন্ন চ্যানে পাদপরিরূমা করে.ধর্মপ্রচার 
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করতে থাকেন। অগ্গপিত নরনারী তশর মুখে ধর্ম কথা শহনে মদগ্থ হয়ে তার 
শিষ্যত্ব গ্রহগ করেন। 

নবম বর্ষার আগমনের পূর্বে বৃষ্ধ ভর্গদেশ থেকে বখসরাজ উদয়নের 
রাজধানী কৌশান্বীতে সদলবলে চলে আসেন। রাজা উদয়নের মন্্ী ঘোষিত 
প্‌বেই ব্দ্ধের শিষ্যত্ গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বৃদ্ধের প্রাতি যথেষ্ট অনুরত্ত 
ছিলেন। বৃদ্ধ সদলবলে কৌশাম্বীর পথে রওনা হয়েছেন জেনে 'তান নগরের 
উপকণ্ঠে একাঁট রমণীয় উদ্যানে সাশষ্য বুদ্ধের অবস্থানের জন্যে সর্বপ্রকার 
সুবদ্দোবন্ত আগে থাকতেই প্রস্তুত করে রেখোছলেন । তর নাম অনুসারে 
সেই উদ্যানখানি ঘোষিতারাম নামে প্রসা্ধ অর্জন করেছিল । বৃদ্ধ ঘোষিতা- 
রাম আশ্রমে এসে উপস্থিত হলে কৌশাম্বী রাজ্যের গঙ্গা ও যমুনার উভরন তাঁরবতণ 
অঞ্চলের আঁধবাসীবৃন্দ দলে দলে এসে বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে 
থাকেন। বৎসরাজ উদয়নও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবতাঁকালে 1তাঁন 
বৃদ্ধের একজন বিশিষ্ট ভন্ত বলে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে সংপারাচত হয়েছিলেন । 
উদয়নের নাম সংগ্কৃত সাহত্যেও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমসাময়িক একাধিক 
সংস্কৃত্য নাট্য সাহত্যে ত"কে নায়ক হিসাবে রুপদান করা হয়েছে । বধ নিজে 
মার্ত পূজার বিরোধী 'ছিলেন। তার মযৃর্তি তৈরী করে অন:গামণ ভন্তগণকে 
পৃজা করতেও তিনি নিষেধ করোছিলেন। কিন্তু উদয়ন নাকি বৃদ্ধের অন্মতি 
নিয়ে তর একখানি মূর্তি রন্তচম্দন কান্ঠ দ্বারা নির্মাণ করিয়েছিলেন । 
সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক িউয়েন সাঙও নাকি ভারত পাঁরভ্রমণ কালে এ 
মযার্তখানিকে দেখোঁছলেন। এই ঘটনা যাঁদ ত্য হয়, তাহলে বুদ্ধের মূর্তি 
সবপ্রথমে তখর জীবদ্দশাতেই নাত হয়েছিল। 

বৃধ্ধের ঘোষিভীরাম আশ্রমে অবস্থান কালে একাঁদন একটি মম”পশগ ঘটনার 
অবতারণা হয়েছিল। একদিন বৃদ্ধ যখন প্রাতঃহ্রমণে বেরিয়েছিলেন এমন 
সময়ে একটি বদ্ধো হস্তিনী ধারে ধীরে বুদ্ধের সম্মুখে এগয়ে এসে প্রথমে শস্ড 
উত্তোলন করে তকে প্রণাম জানাল। তারপর সে একেবারে বুদ্ধের সম্মৃখে 
উপাঁচ্ছুত হয়ে শুস্ড "বারা বৃদ্ধের চরণ যুগল স্পর্শ করে পুনরায় শৃস্ড উত্তোলন 
করে তাঁকে প্রণাম জানাল । বৃদ্ধ হস্তিনীকে দেখেই বৃগ্ধ বুঝতে পারলেন ঘে, সে 
রাজহান্তনী ভদ্রাবতী। একাঁদন এই হাঁস্তনী রাজপারচর্ধায় নষস্ত ছিল এবং 
তখন তার আদর-আপ্যায়নের অন্ত ছিল না। এখন সে অতি বদ্ধা হয়েছে, 
তার পক্ষে এখন আর রাজপারিচর্ধা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখন তার প্রয়োজনও 
ফুরিয়েছে। এখন তার প্রাত কোন আদর-আপ্যায়ন তো দুরের কথা, রাজার 
হস্তীশালাতে তার স্ছানটুকুও হয়ান। সেখান থেকেও সে এখন বিতাড়িত। 
বনে-বাদাড়ে ঘুরে সে তার প্রয়োজন মতো আহার্য গ্রহণ করবে এমন সামর্থ 
টুকও, এখন আর তার দেহে নেই। এখন সে ইচ্ছামতো চলাফেরা করে নিষের 
আহি ব্তুও সংগ্রহ করে উঠতে পারছে না। দয়ার অবতার বৃদ্ধ হস্ডিনীর 
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দূর্দশা দেখে দাতাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ তখন হান্তিনীকে আশীর্বাদ 
জানিয়ে বললেনঃ আচ্ছা তুমি বাও, আমি তোমার জন্য উপয্দৃত্ত ব্যবস্থা করবো । 
বৃদ্ধের নিকট থেকে আশার বাণী পেয়ে হাস্তনী পুনরায় শুস্ড উত্তোলন করে 
তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধারে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। যখনসে 
বৃদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল+ তখন তার দই চক্ষ7 প্লাবিত করে অশ্রুধারা 
শনর্গত হচ্ছিল। 

হান্তনীকে বিদায় দিয়ে বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজবাড়ীর সম্ম:খে। ব:গ্ধের 
আগমন সংবাদ শুনে রাজা উদয়ন ব্যস্তভাবে এসে উপস্থিত হলেন বন্ধের 
সম্মখৈ, এবং তাঁকে রাজপুরীতে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। বৃদ্ধ 
রাজার সে অনরোধ রক্ষা করলেন না। সেখানে দাঁড়িয়েই বৃদ্ধ রাজাকে প্রশ্ন 
করলেন, ভদ্রাবতী কোথায় 2 এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা নিরুতর রইলেন। 
রাজাকে নিরুত্তর দেখে, বুদ্ধ তখন রাজাকে বলতে লাগলেন, ষে হস্তিনণ তোমাকে 
একাঁদন সেবা যত্ব করেছিল, আজ সে বদ্ধা এবং জরাগ্রন্থ হয়ে পড়াতে সে 
তোমাকে আর পর্বের মতো সেবা করতে পারছে না বলে তাকে অবহেলা করা 
ঠিক নয়। পিতা-মাতা সন্তানকে আদর-ষত্বে লালিত-পাঁলত করেন। পরে 
যখন তশরা বদ্ধ এবং জরাগ্রচ্থছ হয়ে পড়েন? তখন আর তদের সে সামর্থ থাকে 
না। কিন্তু তাই বলে 'কি সন্তানের উচিত সেই বৃদ্ধ 'পতা-মাতাকে অবহেলা করা 2 
তাদের ভরণ-পোষণের দায়টুকু পর্যন্ত অস্বীকার করা? এর পরে 'তান রাজাকে 
উপদেশ দেবার জন্য পূর্বজদ্মে সংঘাঁটত একটি কাহিনী 'িবৃত করেন। সেই 
জাতক কাঁহনধ দঢ়ধর্ম জাতককাঁহনণ (৪০৯) নামে পরিচিত হয়ে আছে। 
বাথ্ধের কথার গর রাজা হাস্তনীকে গনরায় রাজকীয় ছাতীশালে 'নয়ে এসে তার 
উপয্ত যত্র ও পরিচষরি ব্যবস্থার জন্যে নিদেশি দেন। 

বৃদ্ধের কৌশাদ্বী থাকাকালে সেখানকার 'ভিক্ষুগণের মধ্যে বিনয় সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার মত-পার্থক্য দেখা দেয়। এর সান্রপাত হয়েছিল অনেক পবেই । 
ইতিপ্‌বে বদ্ধ যখন শ্রাবন্তী থেকে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়ে পথে 
আলবী নগরের নিকটবত অগগালব চৈত্যে বাস করেছিলেন, তখন সেখানে 
তান বিনয় লম্বন্ধে কয়েকাঁট নতুন 'নয়মের প্রবর্তন করেন। যথা, বয়স্ক 
ভিক্ষুগণের পক্ষে, 'িশবৎসরের নিয়বয়স্কগণের সঙ্গে রাপ্রতে সকলে মিলে 
শধ্যা গ্রহণ করা চলবেনা । বদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্তন করার পর বদ্ধ পত্র 
রাহুলকেও অন্যান্য ভিক্ষ-গণ বললেন, এখন থেকে তোমার শয়ন ব্যবস্থা তোমাকেই 
1িক করে গিনিতে হবে ॥ রাহুল তাতেই সানন্দে সম্মতি জানালেন । এমাঁনতেই 
রাহ্‌ল ছিলেন সকলেরই আজ্ঞাবহ । বুদ্ধের পূত্ন বলে তিনি নিজের জন্যে 
কোন বিশেষ সৃবিধা করে নিচ্ছেন এমন সন্দেহ বাতে কখনও কারুর মনে উদয় 
হতে না পারে, সেজন্য তান সর্বদাই আঁতিশয় নতর্ক থাকতেন ॥ যখন রান্রিতে 
তর শষা গ্রহণের বাবস্থা তাকে নিজেকেই করতে হবে বলে জানান হল, তখন 
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রাহুল কি করতে হবে সে সদ্বম্ধে আন্দাজ করে উঠতে না পারলেও ভাতে সম্মতি 
জানিয়েছিল। রাহুল তখনও বালক মাত্র ছিলেন । এতাদিন পর্যস্ত বালক 
রাহ,লের শয়ন স্থান অনান্য ভিক্ষনগণ স্থির করে দিতেন। কিন্তু যোঁদন বৃ্ধ 
নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেন সোঁদন আর তারা রাহ:লের জন্য শয়নের উপয্ত্ত 
স্থান 1স্থর করে দিলেন না। এাঁদকে রাতিটুকু কাটাবার জন্যে শয়নের উপযদ্ত 
স্থান সংগ্রহ করতে না পেরে অবশেষে বালক রাহুল বৃদ্ধের বর্চক:টপরের 
(পায়খানায়) এসে আশ্রয় নিলেন এবং সেথানেই সমস্ত রাত কাটালেন। সর্ষেনদয়ের 
পূর্বে বৃদ্ধ বচ্কুটীরের সম্মখে উপাচ্ছিত হলে, রাহুল সেখান থেকে বেরিয়ে 
এসে বৃদ্ধকে প্রণাম করলেন । তখন বৃদ্ধ তকে সেখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করায় বালক রাহুল উত্তর 'দিলেন যে, শয়ন গ্রহণের উপযাব্ত্ত স্থানের অভাবেই শেষ 
পর্যন্ত ত'াকে সেখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বৃদ্ধ তখন দেখলেন যে, সংঘের 
মধ্যে বাদ এমনি অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে কোন গৃহবাসণ ভবিষ্যতে আর প্রব্রজ্যা 
গ্রহণ করে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করতে সাহস করবেন না। তিনি তখনি ধম 
সেনাপাঁতি সারাপাত্বকে ডেকে সকলেই যাতে উপযূত্ত বাসস্থান পেতে পারে তার 
ব্যবস্থা করবার জন্যে নির্দেশ দান করেন। কৌশাম্বীর বদরিকারামে অবাচ্ছিতি 
কালে ধর্মসভার একাদিন সমবেত ভিক্ষঃগণ বালক রাহ্‌লের বিনয়ের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীলতার কথা উল্লেখ করে খন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, সে 
সময়ে বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে 
তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, রাহুল শুধু এজম্মেই নয় পূর্বেও সে বিনয়ের প্রতি 
অনুরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিল। শ্রই বলে তান বালক রাহূলের সেই প্‌ব 
জন্মবত্তাস্ত বলতে আরম্ভ করেন। রাহ্‌লের সেই পূর্ব জম্মবস্তান্ত পত্রপযস্ত 
জাতক” নামে পাঁরচিত হয়ে আছে। কৌশাম্বী থাকাকালে বৃষ্ধ তিপিটকের 
[বিনয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটি নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেন। সেই সকল বিনয় 
নিয়মের যথাযথ নিয়োগ ও তার পালন ব্যবস্থা নিয়ে ভিক্ষ:গণের মধ্যে নানা 
প্রকার মতভেদ দেখা দেয়। ক্রমে সেই মতভেদ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে 
অন্তকর্সহে পারণত হয়। বদ্ধ কিছতেই 'ভিক্ষুগণকে কলহ থেকে নিরস্ত করে 
শাস্ত করতে পারলেন না। ভিক্ষুগণকে শান্ত করতে গিয়ে সোঁদন তশর সকল 
চেষ্টাই বার্থ হল। একজন বধায়ান ভিক্ষু তো তশর মুখের উপরই বলে 
বসলেন, “আপাঁন চুপ করে থাকুন, যা ব্যবস্থা হয় আমরাই করবো” ॥ শেষে 
অবস্থা এশন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল বেঃ তার পক্ষে আর দেখানে অবস্থান করা' 
পর্যস্ত সম্ভব হল না। তান তখন একাকী আশ্রম ত্যাগ করে অন্য চলে যাবার 
জন্য মনস্থির করে নিলেন। বাবার পর্বে বিবমান ভিক্ষুগণকে শান্ত করবার 
জনা তান আর একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি শান্ত করতে 
চপলারলেন না। তাঁদের ওষ্ধত্য তখন একেবার সামা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। বুক্ধ 
ধন. ব্বদমান িক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করে জানালেন, বিবাদের ক্যারা থর 
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শল্লুতার দ্বারা কখনও 'ববাদের বা শত্রুতার 'নিষ্পাত্ত হয় না+ একমাত্র সহ্য গুণ 
এবং মৈত্রীর বম্ধনে আবদ্ধ হতে পারলে তবেই শক্লুতার পরাজয় ঘটে । প্রাত- 
মৃহ্তেই আমরা মৃত্যুর দিকে ক্লমশঃ এাঁগয়ে চলেছি । এই একটি মাত্র কথা 
*মরণে রেখে যারা কাজ করে চলেন, তশরা কখনই বিবাদে লিপ্ত হতে পারেন না। 
একমাত্র মূর্খ ব্যান্তগণই জীবনের সেই চরম 'দিন ভুলে গিয়ে কলহে এবং 'িববাদে 
লিপ্ত হয়। একাকা বনে বাস করবে, সেও বরং ভাল 1 'কদ্তু নির্বোধ অথবা 
মূর্খ ব্যান্তগণের সঙ্গে কখনই একপঙ্গে বসবাস করবে না। ভিক্ষুগণের প্রতি এই 
গনেশ রেখে বুদ্ধ আশ্রম তাগ করে নিরদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন । ব্বদমান 
1ভক্ষুগণ ঘোষিতারাম আশ্রমেই রয়ে গেল । তাদের মধ সেদিন কেউই বৃদ্ধের 
অনুগমন করেনি । 

ঘোধিতারাম আশ্রম থেকে বাহর্গত হয়ে বৃদ্ধ গ্রামের পথে অগ্রসর হতে 
থাকেন। লোনকার গ্রামের 'বহারে তখন অবাস্থীত করাঁছলেন বৃদ্ধ শিষ্য ভূগয ॥ 
ইনিও পর্বে ছিলেন একজন শাক্যবংশীয় রাজকুমার । আনর.দ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে 
অনুর আম্রক্কাননে গিয়ে বৃদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে তারপর প্রত্রজ্যা 
গ্রহণ করেন। তখন থেকেই ভূগ্‌ লোনকার গ্রামের বিহারে এসে অবাস্থাত 
করছিলেন । ভগ দূর থেকেই বুদ্ধকে আশ্রমের দিকে আসতে দেখে, তখর জন্য 
আসন পেতে রেখে হাত-পা ধোবার জল পষস্ত এনে রেখোছিলেন । যথাসময়ে 
বুদ্ধ সেখানে উপাস্থত হলে, ভূগ:; তকে সাদর অভ্যর্থনা করে তর হস্ত থেকে 
1ভক্ষাপান্র চিবর প্রভৃতি গ্রহণ করেন । এর পর বদ্ধ হাত-পা ধূয়ে আসন গ্রহণ 
করে তকে কূশল প্রশ্রাদি জিজ্ঞাসা করার পর, সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে 
পুনরায় “প্রাচীনবংশ” নার্মে অপর একাঁট উদ্যান আশ্রমের দিকে যাত্রা করেন। 
এই রমণণয় বনভামি ছিল কোশল রাজ্যের একি সংরাক্ষত বনভ্বাম । সে 
প্রাচীন উদ্যানে আশ্রমে তখন শাক্যবংশীয় অনান্য রাজকুমারগণ যথা 2 
আনরুম্ধ, নম্দিয়, 'কিম্বিল প্রভীতি অবস্থিতি করছিলেন। এরা সকলেই অনুপিয় 
আম্রকাননে বৃদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা এবং প্রত্রজ্যা গ্রহণ করছিলেন । আনির.দ্ধ 
ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের সহোদর অমৃতোদনের পত্র । রাজা শদ্ধোদনের 
অপর আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন । তশরা যথাক্রমে অমৃতোদন, ধোৌতদন এবং 
সর্ব কানম্ঠ ঘাটতোদন। পরবতাঁকালে বুদ্ধ আনরদ্ধকে অঙ্গদেশে ধম" প্রচারের 
জন্য নিষূত্ত করেছিলেন । 

বৃদ্ধ যখন প্রাচীন বংশ উদ্যান আশ্রমের প্রবেশ পথের সম্মখে এসে উপচ্ছিত 
হয়েছেন, সে সময় উদ্যানপাল তশকে উদ্যানে প্রবেশ করতে 'নিষেধ করে জানালেন 
যে, সেখানে কয়েকজন শুম্ধসব্ব সন্যাসী রয়েছেন। আপনার আগমনে তদের কাজে 
বর উপাস্ছিত হতে পারে । উদ্যানপাঞ্গ অনিরং্ধ প্রভৃতির নিকট থেকে তখদের 
গুর্‌ বুদ্ধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক কথাই শুনেছেন, কিন্তু তকে দেখার মতো 
সৌভাগ্য তার হয়ান। তাই 'তাঁন বুদ্ধকে চিনে নিতে লক্ষম হনান। উদ্যানে 
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প্রবেশ করতে নিষেধ করে উদ্যানপাল বৃদ্ধকে যে সকল কথা বলোছিলেন, 
সেগুলো সবই শুনতে পেয়েছিলেন আনরুদ্ধ। তিনি তক্ষীণ ছুটে চলে এলেন 
সেখানে এবং সর্বপ্রথমে উদ্যানপালের 'নিকট বৃদ্ধের পারিচয় প্রদান করে তারপর 
মহাসমাদরে তশকে নিয়ে এলেন তাদের ক্‌টীরখানতে । সেখানে ততক্ষণে নান্দয় 
এবং 1কশ্বিলও এসে উপাস্থিত হয়েছেন । তশারা সঞ্লে মিলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে 
বুদ্ধের আসন রচনা করে 'দিলেন। হাত-পা ধুয়ে বুদ্ধ সে আসনখানিতে 
উপবেশন করে সব্রথমে তাদের কশল প্রগ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন । তারপর 
তাদের প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, তোমরা এখানে সকলে মিলে একতাবদ্ধ হয়ে 
আছ কঃ বুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে আনিরুদ্ধ জানালেন যে, তারা সকলে মিলে- 
গমশে সেখানে একই সঙ্গে রয়েছেন এবং তখদের মধ্যে কোন প্রকার কলহ অথবা 
ণববাদ নেই । শৃধূ তাই নয়, তারা প্রত্যেকেই একে অপরকে যথেষ্ট পারমাণে 
গ্নেহ এবং সমীহ করে চলেন । আনরুদ্ধের কথা শুনে বৃদ্ধ অতন্ত প্রীত 
হলেন। তান ঘোষিতারাম আশ্রমের বিবদমান 1ভক্ষগণের সম্বন্ধে কোন 
প্রসঙ্গই তশাদের নিকট উথাপন করলেন না। এর পর বুদ্ধ তখাদের সঙ্গে ধর্ম 
সম্বধে আলাপ-আলোচনা করে তদের পর্যান্টাবধান করে পুনরায় সে স্থান 
ত্যাগ করে নিকউবতন পরিলের নামক স্থানের দিকে পনধান্ত্রা আরন্ত করেন। বেশ 
খাঁনকটা পথ আঁতক্রান্ত হবার পর অবশেষে তান পারিলেয় গ্রামে এসে উপস্থিত 
হলেন। 

পারিলেয় গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল আত মনোরম । কৌশাম্বী থেকে 
এই গ্রামখানির যথেষ্ট দূরত্ব 'ছিল। পাঁিলেয় গ্রামখানির 'ানকটেই রমণায় 
প্রাকীতিক পাঁরবেশের মধ্যে গড়ে উঠোছল রাক্ষতারাম আশ্রমখাঁন । পারিলেয় 
গ্রামে বৃদ্ধকে স্বাগত জানাবার জন্যে সেখানকার লোকেরা দলে দলে এসে সমবেত 
হলেন বৃদ্ধের নিকটে । বদ্ধ তাদের সেই সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে 
বেশ কয়েকদিন আঁতবাহিত করেন। প্রত্যহ বৈকালিক ধরপভায় তিনি সমবেত 
নরনারীকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দানে তখাদের ম.খ্ধ করতেন। সেই স্থানের এবং 
গনকটবতাঁ ম্থানসমূছের অনেকেই ষশারা ইতিপূর্বে বৃদ্ধের নামই শুনেছেন, 
অথচ তাঁর দর্শন লাভ করতে সক্ষম হননি, এবার তশরা সকলেই দলে দলে এসে 
সমবেত হতে লাগলেন বৃদ্ধকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে, এবং তার নিকট থেকে 
ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-শালোচনা শুনবার জন্যে । বুঙ্ধকে দর্শন করার পর এবং 
তখর মুখে ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুনে ম.শ্ধ হয়ে তশরা বৃদ্ধের শিষ্য 
গ্রহণ করেন। বুদ্ধ যে কদিন পারলেয় গ্রামে ছিলেন, সে কদিন প্রত্যহই অগাঁণত 
নরনার এসে তশর ধর্মসভায় উপাস্থত হতেন এবং তর মুখ থেকে ধর্মালাপ 
শুনতেন। তখারা বৃদ্ধের জন্যে রাশি রাশ ফলমূলও এনে উপাঁচ্ছত করতেন। 
তখদের আনীত সেই সব ফলমূল বূম্ধ গ্রহণ করতেন ঠিকইঃ কম্তু সেগুলো 


£বৃদ্ধের আসনের সাম্নিকটে ভ্রমেই স্তপনকৃত হয়ে উঠতো । যে বুক্ষমূলে উপবেগন 
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করে বুদ্ধ সমবেত নরনারাঁকে পধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন, সেই বক্ষে 
একটি বানর বাস করতো । ভভন্তবৃন্দ প্রাতাঁদন যে সমস্ত ফলমূল এনে বূদ্ধকে 
অর্থ হিসেবে প্রদান করতেন, বানরটি বৃক্ষ শাখা থেকে প্রতিদিন মনোযোগসহ- 
কারে তা িবশেষভাবে লক্ষ্য করতো । একাদন বৃদ্ধ সভায় উপাস্থত নরনারী- 
গণকে যখন ধর্ম সম্বন্ধে অবাহত করাছিলেন, এবং সকলেই যখন গভীর আগ্রহ 
সহকারে একাগ্রীচত্তে সেই অমৃতোপম ধর্মকথা শ্রবণ ও গ্রহণ করোছলেন, এমন 
সময়ে সেই বানরটি সেই ধর্মসভায় উপাবি্ট শত সহস্র নরনারণীর বিস্ময় বিস্ফারিত, 
দণ্টর সম্মুখে মধুপনর্ণ একট গবশাল মৌচাক নিয়ে এসে উপাঁস্থিত হল। তার- 
পর সে মৌচাকাঁটকে মানের মত দহস্তে ধারণ করে দহপায়ে ভর দিয়ে হেটে 
হে'টে সোজা চলে গেল একেবারে ব্দ্ধের সম্মখে। অতরপর সেই মধ-পর্ণ 
মৌচাকটিকে মানুষের মতই নিবেদন করার ভাঙ্গতে বৃদ্ধের প্রতি প্রসারিত করে 
দিল। বদ্ধ স্মতমূখে দুহন্তে বানরটির নিকট থেকে সেই মৌচাকটিকে গ্রহণ 
করলেন। মৌচাকটিকে বুদ্ধের হস্তে সমর্পণ করে দিয়ে বানরটি যেভাবে সর্ব 
সমক্ষে সভায় এসে উপাচ্ছিত হয়োছলঃ ঠিক তেমাঁনভাবেই আবার ধীরে ধণরে 
সভামণ্ডপ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল । বদ্ধের জীবনের কোন অলোকিক 
ঘটনা এাঁট মোটেই নয়। আি*বাস্য হলেও এট একাঁটি সম্পর্ণ বাস্তব ঘটনা । 
বানর কর্তক মৌচাক প্রদানের এই ঘটনাট বৃদ্ধের জীবনের প্রধান আটাট ঘটনার 
অন্যতম বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে । অুবিখ্যাত সাঁচী স্তুপের প্রধান প্রবেশ 
পথটির দক্ষিণ পাণ্বের স্তন্তগার়ে এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে শুশ্দর একথানি 
চিত্র (1০116) খোঁদিত রয়েছে । বুদ্ধের 'নিদেশ অনুযায়ন প্রাচীন বোদ্ধরশতি 
অনংসারে চিন্ত মধ্যে বৃদ্ধকে প্রদশত করা হয়নি। সেখানে পরিবেশিত হয়েছে 
বানরটি মানুষের মত দুপায়ে ভর করে দুই হস্তে মধুপূর্ণ মৌচাকটি বৃদ্ধকে 
পনবেদন করতে উদ্যত হয়েছে । 

পাঁরলেয় গ্রামে কয়েকাঁদন অবস্থান করার পর বুদ্ধ এবার সে স্থান ত্যাগ করে 
রাক্ষতারামের 'িনকটস্থ এক গভণর অরণ্যের মধ্যে একাকণ প্রবেশ করেন । সেখানে 
একটি প্রাচীন ভদ্রশাল বৃক্ষমুূলে আসন পেতে সেই আসনে অবাস্থাতি করতে 
থাকেন। সেখানে 'িকবতা স্থানসমহের কোথায়ও কোন মনৃষ্যের বসতি ছিল 
না। ম্ুতরাং বুদ্ধের পক্ষে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামা্চলে উপস্থিত হয়ে 
ভিক্ষা সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর 'ছিল না। ভ্ুতরাং সেই বনের মধ্যে বৃদ্ধের 
পক্ষে আহার্য বস্তু সংগ্রহ করার কোন উপায়ই রইলো না। সেই গভগর অরণ্য 
থেকে একটি 'িশালকায় হস্তী এসে উপস্থিত হল বৃদ্ধের সম্মমখে। হস্ত'ঁটি 
বন্ধের সম্মঃখে এসে শস্ড উত্তোলন করে প্রথমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলো । 
তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় রইলো । 
তার ভাবখানা এই ফে, প্রভুর আজ্ঞা পালনের নিমিত্তই যেন সে এভাবে দণ্ডায়- 
গান থেকে অপেক্ষারত রয়েছে । বদ্ধ হস্তাঁটিকে কোন নিদেশ দান করলেন না। 
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1তাঁন ধ্যানস্থ অবস্থায় নিজের আসনটিতেই উপাঁবস্ট অবস্থায় রইলেন। সম্ধ্যার' 
কছ; পূর্বে সেই হস্তাঁট সেখান থেকে ধারে ধীরে পুনরায় বনের মধ্যে চলে 
গেল। এবং তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সন্্যা উত্তীর্ণ হওয়ার একটু 
পরে সে পুনরায় ফিরে এল । এবার সে শুধু শুধু ফিরে আসন । বনের, 
মধ্য থেকে কয়েকাঁট সুমিষ্ট ফল সে বৃদ্ধের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে । এবার. 
সে সেই ফলগুলোকে বৃদ্ধের সম্মুখে নিবেদনের ভঙ্গীতে শন্ড দ্বারা এগিয়ে 
দিল। বৃদ্ধ হস্তীঁটির প্রতি সস্নেহপূ্ণ দান্টতে তাঁকয়ে তারপর তার গিনকট 
থেকে সেই সুমিষ্ট ফলগুলো গ্রহণ করলেন । এর পর হস্তীট পুনরায় বনের 
মধ্যে চলে গেল। 

পরাঁদন সকালে হস্তীটি পুনরায় এসে উপাচ্ত হল বৃদ্ধের নিকটে । 
এবারেও সে বন থেকে অনেকগুলো সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে ॥। বুদ্ধ, 
সেই ফলগুলো গ্রহণ করলেন। ফলগুলো দান করার পর সে প্‌নরায় বনের 
মধো চলে গেল । 'দ্বপ্রহরের খানিক পূর্বে সে পুনরায় এসে উপস্থিত হল । 
এবারে কিন্তু সে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসোৌঁন। এবারে সে শণ্ডে করে 
পার্বত্য ঝরণার স্ধচ্ছ জল 'নয়ে এসেছে । সেই জল বৃদ্ধের গায়ে ছিটিয়ে 'দয়ে 
সে বৃদ্ধকে স্নান কাঁরয়ে দল । বুদ্ধ যতাঁদন সেই ভদ্রুশাল বক্ষমূলে অবাস্থীত 
করাছলেন, ততদিন পযন্ত হস্তবটি একান্ত অনুগত ভূত্যের ন্যায় তখর সেবায় 
নিষন্ত ছিল। সেই হস্তীটির সেবা যত্বের ফলে মনুব্যঝাজত সেই বিড় 
অরণ্যের মাঝেও বৃদ্ধের কোন অস্জাবধা দেখা দেয়ান। 

এদিকে ঘোষিতারাম আশ্রমে বৃদ্ধের অনুপচ্ছিতির সময়ে যখন সকলেই 
জানতে পারলেন যে, ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদের ফলে এবং ব:দ্ধের প্রাতি অবজ্ঞা 
এবং ওদ্ধত্য প্রকাশের ফলেই তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করে অন্যন্ত্ নিরঃদ্দেশ যাত্রা 
করতে হয়েছেঃ তখন কৌশাম্বীর জনগণ 'ভিক্ষুগণের প্রাত অত্যন্ত অসম্তুষ্ট হয়ে 
উঠলেন।॥ বুদ্ধের আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবার পরের 'দিনই যখন ভিক্ষুগণ 
[ভক্ষাল্ন সংগ্রহের জন্যে নগরে 'গিরে উপস্থিত হল, তখন কৌশাম্বীর কোন নগর- 
বাসীই তার্দের 'ভিক্ষান্ন পরিবেশন করলেন না। ভিক্ষুগণ দ্বারে দ্বারে ঘরেও 
কোন গৃহ থেকেই একমটি আহা” বস্তু সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়নি । এভাবে 
বৃথা ঘরে ঘরে দিনের শেষে তারা ফিরে এল ঘোষতারাম আশ্রমে । সেই 
দিনটি তাদের সম্পূর্ণ উপবাসের মধ্যেই কেটে গেল। পরের 'দিনও তাদের 
ভাগ্যে ওই একই অবস্থা দেখা দিল। কৌশাম্বীর কোন গৃহস্থই তাদের এক- 
মৃত্টি আহার্য বস্তু দান করলেন না। পর পর কয়েকদিন এভাবে অনাহারে 
কাটাবার পর ক্ষুধার জৰালা সহ্য করতে না পেরে তারা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠলো । এবারে সাত্যি সত্যই তাদের মনে জুবুদ্ধর উদয় হল । এবারে তারা 
হৃদয়ঙগম করতে সমর্থ হলো যে, বৃদ্ধের প্রীতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তারা 
কত বড় ভুল এবং অন্যায় করেছেন। তখন সকলেই অনতপ্ত হাদয়ে বৃদ্ধের: 
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শীনকট ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করবার জন্যে একেবারে উদগ্রব হয়ে উঠলেন। কিন্তু 
কোথায় তিনি ? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তাকে ? তখন 'ভিক্ষুগণ সকলে 
দিলে ঠিক করলেন যে, এতদিন তিনি নিশ্চয়ই তার 'প্রিয় আশ্রম জেতবনে চল 
গিয়েছেন । তখন ভিক্ষুগণ স্কলে মিলে বৃদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জনো 
জেতবনের আশ্রমের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়ালেন । 
বুদ্ধ কয়েকাদন অরণ্যের মাঝেই সেই ভদ্রশাল বক্ষমূলে অবাস্থিতি করার পর 
সেখান থেকে প:নরায় শ্রাবস্ত'ঁর উদ্দেশ্যে রওনা হন। 'তিনি যখন অরণ্য থেকে চলে 
আসেন তখন সেই হস্তগাট খানিকটা ব্যবধানে দণ্ডায়মান থেকে একদ্‌ষ্টে তাঁর 
প্রতি তাঁকিয়েছিল। তার দচক্ষ্‌ প্লাবিত করে তখন কেবল অশ্রুধারা নিগ'ত 
হচ্ছিল। বৃদ্ধ সাস্মত মুখে হস্তীঁটিকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানালেন । অরণা 
থেকে বেরিয়ে আসার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি দ্টির অন্তরালে চলে গিরে- 
ছিলেন ; ততক্ষণ পর্যন্ত হস্তীট একদস্টে তাঁর প্রাত তাকিয়ে হিল। অবশেষে 
তান শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলে, ঘোষিতারামের অনুতগ্ত 'ভিক্ষুগণও তাঁর 
অন্বেষণে সকলে মিলে সেখানে এসে উপাস্থুত হন। অনতগপ্ত ভিক্ষুগণ এবার 
সকলে মিলে ব-দ্ধের চরণপ্রান্তে পাঁতিত হয়ে তাদের পৃবকৃত অপরাধের নিমিত্ত 
ক্ষমা প্রার্থনা করেন । এরপর বুদ্ধ 1ভক্ষুগণকে উদ্দেশ্য বরে বলেন, ভিক্ষুগণ ! 
তোমরা আমার উপদেশ শুনে এবং সেই অনুসারে চলে তোমরা সকলেই আমার 
পত্র স্থানীয় হয়েছ । তোমরা সর্বদাই মনে রাখবে যে, পিতা যে উপদেশ প্রদান 
করেন, পুনের পক্ষে তা লঙ্ঘন করা কখনই উচিত নয়। তোমরা কিন্তু এখন 
আমার উপদেশ মেনে ঠিকমত পথে অগ্রনর হচ্ছ না। প্রাচীন পাণ্ডিতেরা 
কখনও পিতামাতার উপদেশ লঙ্ঘন করতেন না। এই বলে 'তীন প্রাচীনকাল্রে 
দীঘয়ি কুমারের কাহিনী তাদের নিকট ব্যন্ত করেন। সেই কাহিনী “দীঘিতি 
কোশল”' জাতক (৩৭১ ) কাঁহনী নামে পাঁরচিত হয়ে আছে। ইতিপূর্বে তান 
কৌশাম্বীর ঘোষিতারামের 'ভিক্ষৃগণকে কচ হ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে তাদের 
1নকট একখানি জাতক কাহন?র উল্লেখ করেছিলেন । সেই কাহিনীটি “কৌশাম্বী 
জাতক+ কাঁহনী নামে পারিচিত হয়ে আছে । সেই জাতক কাঁহনণ শুনেও সোঁদন 
িবদমান 'ভিক্ষুগণ আত্মকলহ থেকে নিজেদের মস্ত করকে পারেননি । যার 
ফলে সোঁদিন তাঁকেই আশ্রম ত্যাগ করে সরে আসতে হয়েছিল। 
ণববদমান ভিক্ষগণকে শান্ত করার পর বৃদ্ধ প্রায়ই জেতবন বহার থেকে 
দুরে বনের মধ্যে এক্াকণ প্রবেশ করে কোনো বক্ষমলে উপবেশ করে ধ্যান গন্ভীর 
অবস্থার মধ্য 'দিয়ে সেখানেই 'দিবাভাগের আধিকাংশ সময়টুকু আতিবাছিত 
করতেন। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়লে ধারে ধীরে এসে তান উপাঁস্ছত 
হতেন আশ্রমে এবং প্রাত্যাহক ধর্মসভায় ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। 
এভাবেই বেশ 'ক্ছ্যাদন চলছিল । বৃদ্ধের বনমধ্যে থাকাকালীন সময়ে সেখানেও 
কয়েকটি ছোটখাট ঘটনার সত্রপাত হয়োছল। বৃদ্ধ যে বনমধ্যে গিয়ে গ্রবেগ 
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করতেন, সেই বনমধ্যে একদন এক ব্রাক্ষণের কয়েকটি গরু প্রবেশ করে সেগুলো: 
নিখোঁজ হয়ে যার । তিন চার দন কেটে যাবার পরও গরুগুলো গোয়ালে ফিরে 
আসোনি। তখন ব্রক্ষণণর তাড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ব্রঙ্ণ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করে 
গরুগ্লোর খোঁজ করতে থাকেন। ক্রমে তিনি এসে উরপাঁস্ৃত হলেন বৃদ্ধের 
নিকটে । বক্ষতলে উপাবন্ট বুদ্ধের ধ্যানমগ্র 'স্নপ্ধ শান্ত মাতখানি দেখে 
ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফর্তভাবে বাক্য 
বেরিয়ে পড়লো” আহা ! এর সংসারের কোন ভাবনা নেই । নেই কোন চিন্তা । 

ইন কত সুখধ”” ব্রাহ্মণের এই কথাগুলো গিয়ে বুদ্ধের কানে প্রবেশ করলো । 

বুদ্ধ তখন ব্রাহ্মণের কথা কয়টিঃই গুতিধবাঁন করে বলে উঠলেন, হে ব্রাহ্মণ ! গরু 
হারানোর দশ্চন্তার জবালা আমার নেই। নেই সংসারের কোন ভাবনা । 

আমার ঘাড়ে কোন খাণের বোঝাও নেই। তাই আমি সখী । বৃদ্ধের 
কথাগুলো ব্রা্গণের কানে নতুন করে বেজে উঠলো । সামান্য এই কটি কথা 

যেন তার সমস্ত প্রাণ-মন একেবারে উতলা করে 'দিল। ব্রাঙ্মণ একেবারে চলৎ- 

শান্তহশীন হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধের পায়ে লুটিয়ে পড়ে তানি তাঁর আশ্রয় কামনা 
করলেন । বদ্ধ ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করে ভিক্ষুত্থে বরণ করে নিলেন । ভিক্ষু 
সংঘে প্রবেশ করে ব্রাঙ্গণ কায়মনোবাক্যে বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলতে লাগলেন 
এবং অঙ্পাঁদনের মধে)ই তানি হলেন বদ্ধনমন্ত পুরুষ । লাভ করলেন 
অহর্্ব। 

গুরুর জন্যে কাণ্ঠ সংগ্রহের উদ্দেশা জনৈক আচার্ষের কয়েকজন ছাত্র বনমধ্যে 

প্রবেশ করে উপয্ন্ত বৃক্ষের সম্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এসে উপাস্থিত হলেন ব্যদ্ধের 
সম্ম:খে। বুদ্ধ তখন একটি বৃক্ষতলে ধ্যানগন্তীরভাবে অবস্থান করছিলেন । 

সেই নির্জন বনের মধ্যে একাকী অমন শান্ত সৌম্য সুপ-রূষ মানুষটিকে ধ্যান- 

গঞ্ভণর অবস্থায় দেখতে পেয়ে সেই কিশোর ছান্রগণের বিস্ময়ের আর অবাঁধ রইল 

না। খানিকক্ষণ ধরে তাঁরা অপার বিস্ময়ে মহ্ধ হয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে 

রইলেন ধ্যানগঞ্ডপর মান্‌ষটির প্রাত। তারপর তাঁরা সেখান থেকে ফিরে গেলেন 

তাঁদের আচার্যের নিকট । তাঁরা তাঁদের আচার্যকে জানালেন সেই অদ্ভূত 

মান:ষাঁটর কথা ৷ ছান্রগণের মুখে সব কথা শুনে তাঁদের আচার্য তখন তাঁদের 

সম্বোধন করে বলে উঠলেন, আমাকে তোমরা নিয়ে চল সেই ধানগন্ভীর অদ্ভূত 

মানুষটর নিকটে । অবশেষে ত্রাঙ্মণ এসে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের ধ্যানগন্ভীর 

মূর্তিখানর সম্মখে । সেই দির্জন বনের মধো ব্দ্ধের সেই আনিরচনীয় 

ধ্যানমগ্র রূপ দেখে ব্রাহ্মণ একেবারে মখ্ধ হয়ে গেলেন ॥ সেই অদ্ভুত মানুষটির 
সাহচর্য লাভ করার জন্যে তিনি একেবারে উতলা হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধকে 

সম্বোধন করে 'তাঁন বলে উঠলেন, হে সম্ব্যাসী, এই ম্বাপদসঙ্কূল 'নিজন বনের 
মধ্যে আপনি এমনিভাবে কি করে অচগ্চলভাবে ধ্যানমগ্র অবস্থায় রয়েছেন 2 এখানে 
নিকটে কোথায়ও তো জনমানবের চিহমাতও নেই। আপান কি তাহলে 'সাদ্ধি- 
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লাভের আশায় এখানে তপশ্চযাঁ করছেন ? ব্রাহ্মণের কথা শুনে বৃদ্ধ সম্তুষ্ট 
হলেন এবং অর্ধ নীঁমালত নয়নে ব্রাঙ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, হে ব্রাঙ্মণ ! 
আমি ইতিপূবেই তৃষ্ণা সঞ্জাত সর্বপ্রকার কামনার অতশত হয়ে সম্বোধি লাভ 
করেছি। তাই আমি এখন নির্জন বনে 'নিভ'য়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাঁক। বুদ্ধের 
কথা শ:নে আচার্য ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রত হলেন । তার জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলত হল। 
বৃদ্ধের কথার অন্তনিহত সত্য উপলাধ্ধ করতে সমর্থ হলেন তান এবং তখনই 
বদ্ধের শরণ গ্রহণ করলেন। 

কোশল রাজ্যের কাচ্ঠ ব্যবসায়ী এক ব্রাহ্মণ কাণ্ঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'নাঁবড় 
বনের মধ্যে প্রবেশ করে বক্ষতলে ধ্যানমগ্র অবস্থায় ব.দ্ধকে একাদন দেখতে 
পেলেন। সেই নিবিড় বনের মধ্যে ব্‌দ্ধকে একাকগ নিশ্চন্তভাবে ধ্যানমগ্ন 
অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সেই ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের আর অবাধ রইল না। তিন 
তখন ভাবতে লাগলেন ফে, কান্ঠ সংগ্রহের জন্যে তাকে কেবল বনে বনে ঘুরে 
বেড়াতে হয় আর এই সন্ন্যাসী মানুষটি কিসের আশায় এখানে এই নিবিড় বনের 
মধ্যে এভাবে একাকী বসে রয়েছেন? কৌতুহলের বশবতন হয়ে ব্রাহ্মণ ধীরে 
ধীরে বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
আপান এখানে এই অরণ্যের মধ্যে একাবপ বসে থেকে দি কাজ সম্পন্ন করে 
চলেছেন । ব্রাঙ্মণের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ তাকে জানালেন, কর্মের প্রেরণাদায়িনী 
যে তৃষ্ণা, তাকে তিনি ইতিপ্‌বেই হদয় থেকে সমূলে উৎপাঁটিত করে তুলে ফেলে 
দিতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং তার পক্ষে এমন করণণয় বলতে কিছুই আর 
অবশিষ্ট নেই । জীবনের বাকী দিন কটিকে কাটিয়ে দেবার জন্যেই এখন তাকে 
এই নিন বনভমিতে এসে মনন্ত মন নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। 
বৃদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রত হলেন এবং তখনই 1তান তাঁর শরণ গ্রহণ 
করলেন। 

মৃগার শ্রেষ্ঠীর পূত্রবধ্‌ বিশাখা ব্‌দ্ধের দর্শন লাভের জন্য এবং তাঁর মুখ- 
নিঃসৃত ধর্মকথা গ্রহণ করবার জন্যে প্রায়ই জেতবন বিহারে এসে উপস্থিত হতেন । 
একদিন 'বশাখার পাঁচশত সখী তাঁকে তাদের সঙ্গে স্ুরাপানোৎসবে যোগদানের 
জন্য অনুরোধ জানালো । বিশাখা তাঁর সখাঁদের এ প্রস্তাবে সম্মত হতে 
পারলেন না। 'তিনি তাঁর নখাগণকে বিদায় জানিয়ে বৃদ্ধের ধর্মসভায় এসে 
উপস্থিত হলেন। এঁকে বিগাখার স্ইে পাঁচশত সখী আকণ্ঠ লুরাপানে 
স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে, একেবারে উম্মত্ত অবস্থায় তাদের সখ বিশাখার 
অনুসরণে বৃদ্ধের ধর্মসভায় এসে উপাস্ছিত হয়। প্রমত্ত অবস্থায় তারা বুদ্ধের 
সম্মখেই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ছারা অশ্লীল আচরণ ও ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করতে 
আরম্ভ করলে বৃদ্ধ তাদের শীস্তদানের উদ্দেশ্য স্বীয় খুদ্ধি বল প্রকাশ দ্বারা 
অদ্ভূত এক ধূন্রজাল সৃষ্টি করে সেই রমনীগণের প্রাণে যুগপৎ বিস্ময় ও 
্রাসের উৎপাদন করে তাদের একেবারে বাতিবাস্ত করে তোলেন। মুহূর্তের 
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মধ্যে সেই রমনীগণের প্রমত্তাবস্থা দূর হয়ে গেল এবং তারা যখন ব্যম্ধের শরণ 
কামনা করলেন, বৃদ্ধ তখন তাদের ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ. দান করেন এবং সেই 
সঙ্গে সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধেও উপদেশ দান করে তাদের সতর্ক 
করে দেন। বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করার ফলে সেই রমনীগণ স্রোতাপাত্ত ফল 
লাভ করতে সমর্থ হয়োছল। এরপর 'বিশাথা বৃদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে 
জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, যে পানীয় দ্রব্য পান করলে লোকে এতদূর হীন 
এবং নিলঙ্্জ হয়ে পড়ে, সে বস্তুর উৎপাঁত্ত কবে থেকে হল এবং কেমন করে তা 
সম্ভব হল। 'বিশাখার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ তখন এক অতীত ঘটনার বত্তান্ত 
বলতে আর্ত করেন। সেই অতাঁত ব্ত্তান্তের 'িষয়বস্ত: “কৃন্ত জাতক" নামে 
পাঁগাচত হয়ে আছে। 

ইতিপূর্বে ঘোষ্তারাম আশ্রম অবস্থানকালে বৃদ্ধ একদিন ধর্মসভায় 
সমবেত ভিক্ষু ও ভন্তগণের নিকট স্রাপানের বিষময় ফল সম্বন্ধে বলতে 'গিয়ে 
প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু স্থাবর স্বাগতের লজ্জাহীন আচরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাদের 
সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, কেউ যাঁদ স্ুরাপান করে তবে তাকে প্রায়াশ্চত্ত 
করতে হবে। সেই থেকে এট বিনয়ের একটি সূত্র হয়ে আছে । 

বদ্ধ শ্রাব্ত' নগরে একবার বধাবাস শেষ করে 1ভক্ষণাণ্ষাঁ করতে করতে 
শ্রাবস্তীর 'নিকটবশপ ভদ্ুবাঁটকা নামক নগরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানকার 
আবাল বূদ্ধ বাঁনতা সকলেই এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জা'নয়ে তাঁর নিকট 
থেকে ধর্মকথা শুনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এরপর বুদ্ধ সেখান থেকে 
আম্রতীর্থঘক নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলে, ভদ্রবাটিকার সকল্ছই তাঁকে 
সেখানে গিয়ে উপাস্থৃত হতে [নিষেধ করে বলেন যে, সেখানে একটি আত ভয়ঙ্কর 
সর্প বাস করে। স্বতরাং সেখানে গেলে ভক্ষুগণের পক্ষে সে মহাঅমঙ্গলের 
কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । বাম্ধ তাদের নিষেধ বাক্য গ্রহণ না করে ভিক্ষুগণসহ 
আম্রতীর্থের পথে অগ্রসর হন। সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ ভিক্ষু গণসহ 
একট উদ্যানে অবাস্থিতি করতে লাগলেন। খদ্ধিবলসম্পন্ন স্থাবর স্বাগত 
জটাধারিগণের আশ্রমে যেখানে নাগরাজের বাস ছিল, সেখানে তৃণাসন বিস্তার 
করে সেই আসনে উপবেশন করে অবস্থান করতে থাকেন। নাগরাজ তাতে ক্রুদ্ধ 
হয়ে তার তেজ প্রকাশ করতে আরপ্ত করলে, স্থাবর স্বাগতও তার তেজ প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেন। স্থবির স্বাগতের তেজের 'নকট নাগরাজ পরাভূত হয়ে 
গট়। অবশৈধে স্থবির স্বাগতের নিকট নাগরাজ শণলব্রত গ্রহণ করেন। 

স্থাবর ত্বাগত কর্তৃক অতি ভয়ঙ্কর নাগরাজকে দমনের বাতা অঙ্প সময়ের মধ্যেই 
দিকে 'দিকে প্রচারিত হয়ে পড়লো । তখন সকলেই স্থাবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হলেন ॥। জনপদবাসীরা হ্থবিরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জনো আতমান্্রায় 
ব্স্ত হয়ে পড়েন এবং তার জন্যে উৎকৃষ্ট সুরা সংগ্রহ করে এনে দেন। সেই 
ুরাপান করে চ্ছাবির একেবারে জ্ঞানহীন হয়ে উন্মন্তের ন্যায় 'ন্লজ্জব আচরণ 
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করতে আরভ করলে? অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাকে ধরে তুলে নিয়ে এসে ব্দদ্ধের পাদ- 
গলে স্থাপন করেন। 'কিদ্তু অচৈতন্য অবস্থায় স্থাবর পুনঃ পুনঃ অল্লীল 
আচরণ করতে থাকে । অনান্য 'ভক্ষুগণকে সম্বোধন করে বুদ্ধ তখন বলেন, 
“দেখ এই 'ভক্ষ; পর্বে আমাকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করতো, এখন সে তা 
করছে কিঃ এ কথার উত্তরে সকল 'ভিক্ষুই জানালেন, “না প্রভু ॥। বুম 
তাদের উদ্দেশ্য করে পুনরায় বলেন, 'নাগরাজকে দমন করেছিল কে' ? উত্তরে 
৬ক্ষুগণ জানালেন “এই স্থবির” । এর পর বুদ্ধ পুনরায় 'ভিক্ষুগণকে 
সন্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন* “এখন হ্ছাবরের যা অবস্থা তাতে ?ক সে একটি 
ডুণ্ডূভ (ঢোড়া) সর্পকেও দমন করতে পারে? তখন আবার সকলেই বলে 
উঠলেন, “না প্রভূ" । এরপর বদ্ধ বলেন, তবেই দেখ, স্বাগতের ন্যায় একজন 
প্রজ্ঞাবান ব্যান্ত সুরাপানে কতদূর অধোগামী হয়ে পড়ে। একথা বলার পর 
ন্ুরাপানের কুফল সম্বন্ধে তিনি একটি অতাঁত ঘটনার উল্লেখ করে সকলকে 
অবহিত করেন । সেই অতীত কাহিনী *আরাপান জাতক" কাহুনী নামে পরিচিত 
হরে আছে। 

জেতবনের ধমসিভায় বুদ্ধের আগমন না হওয়া পর্যস্ত সমবেত ভন্ত ও 
ভিক্ষুদের মধ্যে প্রায় প্রত্যহই দৈনাশ্দিন ঘটনাবলী 'নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনা চলতো । পরে বদ্ধ সভায় এসে উপস্থিত হয়ে আপন গ্রহণ করলে 
তখন সকলেই তার উপদেশের প্রতনক্ষায় নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার বাক্যালাপ 
বন্ধ করতেন। মাঝে মাঝে বুদ্ধ সভায় আসার পথেও ভন্তগণের আলাপ 
আলোচনার বিষয়বস্তু; অনেক সময় নিজেই শুনতে পেতেন । পরে সভায় এসে 
উপাস্থিত হয়ে ভন্তগণের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পর্বে অনুষ্ঠিত 
অনুরূপ ঘটনাবলণর প্রসঙ্গ তুলে সেগুলোকে সীবস্তারে বর্ণনা করতেন। সেই 
সব জাতক কাহনীর মধ্য দিয়েও 'তাঁন উপদেশ প্রদান করতেন । 

শ্রাবন্তীর এক ধনী শ্রেষ্ঠীর একটি আদরের পোষা বানর ছিল । সেই 
বানরটি ছিল অত্যন্ত ধূর্ত প্রকীতির। শ্রেষ্ঠীর হস্তীশালায় টুঁকে একট শান্ত- 
শিষ্ট প্রকাতির হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে সে নানাভাবে দৌরাত্ম্য চালাতো ॥ 
এমন 'কি সেই নিরীহ হস্তীটির পৃষ্ঠে সে মলমূতর পর্যন্ত ত্যাগ করতো । সেই 
হস্তীঁট 'কিম্তু এত উৎপখড়নের পরেও বানরাঁটর কোন প্রকার আনম্ট করবার চেষ্টা 
করেনি, 'নার্ববাদেই সে বানরাটর সকল প্রকার উৎপাঁড়ন সহ্য করতো । প্রত্যহই 
বানর(টি এভাবে সেই শান্ত স্বভাব হস্তটিকে জবলাতন করতো । কোন কারণ 
বশতঃ শ্রেষ্ঠ একাদিন সেই হস্তীটির জায়গায় অন্য একটি হস্তণকে এনে রাখলেন । 
সেই হস্তাঁটর 'িম্তু পূর্বের হস্তীটির ন্যায় সহনশশলতা ছিল না। সেই হস্তীটি 
একটু কোপন স্বভাবস্বম্পন্নই 'ছিল। বানরটি তার নিত্যকার অভ্যাস মতো সোঁদন 
সেই হস্তীঁটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাকে অনুরূপভাবে উৎপাঁড়ন করতে আরম্ভ 
করলে, হস্তীটি অত্যন্ত ক্লূম্ধ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বানরাটকে শ:ন্ডে জাড়য়ে 
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ধরে তাকে পম্ঠেদেশ থেকে নামিয়ে 'নিয়ে এসে পদতলে 'পিম্ট করে তার ভবলালা 
সাঙ্গ করে দেয়। বানরটির সেই শোচনীয় পারণাতির ঘটনাটিকে নিয়ে জেতবনের 
সেদিনকার ধর্মসভায় উপাস্িত ভিক্ষু ও ভন্তগণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকলে, 
বৃদ্ধ সে সময়ে এসে উপাস্ছত হয়ে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে 
তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, বানরটি কেবল এজন্মেই নয়, পর্ব জনম্মেও সে 
তার নিজের দ্কৃতির জন্যে অনুরূপভাবেই মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়ে 
ছিল। পূর্বেও সে বানর হয়েই জন্মেছিল এবং বর্তমান কালের ন্যায় অনুরূপ 
আচরণের ফলে মহিষ কর্তৃক নিহত হয়েছিল । এই বলে তিন বানরটির পর্ব" 
জন্ম ব্ত্তান্ত বঙ্গতে আরঘ্ভ করেন। সে কাহিনী “মহিষ জাতক" কাঁহনশী নামে 
পারাঁচত হয়ে আছে । অজন্তার গুহায় মাহয জাতক কাহিনী অবলম্বনে সুশ্দর 
একখান 'চত্র রচিত রয়েছে । চিন্রমধ্যে দ:রম্ত মহিযাঁট ভূপাতিত বানরটিকে 
ভীষণ শঙ্গ দ্বারা প্রহার করবার জন্যে উদ্যত অবস্থায় পরিবেশন করা হয়েছে । 
চিন্রমধ্যে পাঁরবেশিত বানরাঁটর অসহায় ও করুণ অবস্থা প্রত্যেক দর্শনাথ্র 
মনেই করুণার উদ্রেক করে থাকে । কথায় বলে? স্বভাব যায় না মলে। হস্তা 
কর্তৃক 'নহত হয়ে বানরাঁট এবার সেই বাক্যটিকে অক্ষরে অক্ষরে সতা বলে 
প্রমাঁণত করে গেল ॥ পরজদ্মেও তার স্বভাবের 'বিদ্দুমান্র পারিবর্তন ঘটোনি। 
নতুন জীবদেহ লাভ করার পরেও স্বভাবের কোন পাঁরবর্তন দেখা দেয় না। 
এ রকম বহু? ঘটনার উল্লেখ করতে পারা যায়। বুদ্ধ শিষ্য এবং যশোধারার 
অগ্রজ দেবদত্ত স্বয়ং তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দেবদত্ত জন্মে জম্মে বোধি 
স্বত্বর্‌পন বুদ্ধের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়োছিল, এমন 'কি একবার তার প্রাণ পযন্ত 
সংহার করেছিল । বৃদ্ধের শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রবজ্যা গ্রহণ করার 
পরেও পূর্বজম্মের স্বভাব দোষ থেকে নিজেদের মত্ত করে নিতে সমর্থ হননি। 
স্থাবর তিষ্য তার পূর্বজন্মের লোভ ত্যাগ করতে না পেরে, শেষ পধন্ত পুনরায় 
গৃহী হয়েছিল। স্থবির তিষ্য ছিলেন রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর পূত্র। 
বেণুকুজে বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসে তিনি তার নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে প্রব্রজ্যা 
গ্রহণ করবার জন্যে দৃঢ়সংকঙপবদ্ধ হল। কিন্তু তার 'পতামাতা কিছুতেই 
তাকে সন্ন্যাসণ গ্রহণের জন্যে অনমাত দান করলেন না। পিতামাতার সম্মাত 
আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি তখন আহার-নিদ্রা পাঁরত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করবার 
জন্যে তৈরী হলেন । পুত্রের অনমনীয় মনোভাব দেখে শ্রেষ্ঠ দম্পাতি শেষ পর্যন্ত 
তাদের একমাত্র পনৃত্রকে সন্ন)াস গ্রহণের অনুমতি দান করতে বাধ্য হলেন। তিষ্য 
এরপর বেণ্কুঞ্জে এসে বৃদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা এবং সেই সঙ্গে প্রবজ্যা গ্রহণ 
করে 'ভিক্ষ- সংঘে যোগদান করেন এবং বুদ্ধ নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে চলতে 
থাকেন। বৃদ্ধ রাজগৃহ থেকে জেতবন বিহারে এলে তিনিও তার সঙ্গে জেতবন 
ধবহারে চলে আসেন এবং 'ভক্ষদ্ধর্ম পালন করে 'ভিক্ষাশ্চযা হ্বারা দিনাতিপাত 
করতে থাকেন। এঁদকে তিষোর অবর্তমানে তার পিতা-মাতা নিদার€ণ মানপিক 
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যশ্মণা ভোগ করতে থাকেন । তাদের একমাত্র পত্রের সংসার-ত্যাগ তাঁরা কিছ-তেই 
সহ্য করতে পারলেন না। পৃত্রকে সম্যাসধম ত্যাগ করিয়ে পুনরায় গৃহী 
করবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থ।কেন। তাদের একাজে সাহায্য করতে 
এগিয়ে আসে তাদেরই একজন ন্দরশ দাসীকন্যা । সেই জম্দরশ দাসীকন্যাটি 
'তিষ্যের পিতামাতার 'নিকট উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব জানালো যে, যাঁদ তার হাতে 
সব কিছ; ব্যবস্থা অর্পণ করা হয় এবং কাীসদ্ধ হলে” তাকে পত্রবধরপে গৃহে 
বরণ বরে নেওয়া হয়, তবে সে একাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করে দিতে সমথ। 
শ্রেম্ঠী দম্পাঁতি আনাঁম্দত মনে তার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন । সেই স্ম্দরণ 
দাসীকন্যা তখন নানাবধ অলঙ্কারে স্সাঁজ্জতা হয়ে শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত 
হয়। তিষ্য যে পথে সাধারণতঃ ভিক্ষার জন্য বের হতেন সেই পথের ধারে 
একাঁট গৃহে সাময়িকভাবে বাস করতে আরভ্ত করে। 'তষা ভিক্ষার জন্য সে 
গৃহের দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে, সেই দাসীকন্যা সবলিঙ্কারে 'বিভূষিতা 
হয়ে 'তিষ্যের সম্মখে এসে তাকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্বব্য এবং লুস্বাদ 
পানীয় প্রভৃতি প্রদান করতো । সেই সকল ভোজাদুব্য এবং সুস্বাদ্‌ পানীয় 
গ্রহণ করে তিষ্যের অন্তঃকরণে দারুণ লোভ জন্মে । ভিক্ষার উদ্দেশ্যে সে তখন 
প্রায়ই সে পথে আসতে থাকে এবং দাসীকন্যার নিকট থেকে ভোজাদুব্য গ্রহণ 
করতে থাকে । অবশেষে লোভের বশে সে দাসীকন্যার একান্ত বশ'ভূত হয়ে 
পড়ল। দাসীকন্যা তখন একদিন উপযুক্ত সুযোগ বুঝে তিষ্যকে নিয়ে শ্রাবন্তী 
ত্যাগ করে রাজগৃছে ফিরে এলো । তার উদ্দেশ্য সফল হল। যেদিন 'ভিক্ষায় 
বেরিয়ে 'তিষ্য আশ্রমে আর ফিরে এলো না, সেদিন আশ্রমে অনান্য ভিক্ষু-গণ 
গিষ্যের খোঁজ করতে গিয়ে প্রকৃত তথ্য অবগত হয়ে আশ্রমে ফিরে এসে সে সব 
তথ্য জানালেন বুদ্ধকে । ভিক্ষুগণ তিষ্যের সংঘ ত্যাগে বিস্ময় প্রকাশ করলে, 
বৃদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তিষা কেবল এজন্মেই নয়, পূব 
জম্মেও সে একবার নিদারুণ লোভের বশবত হয়ে নিজেকে ধরা 'দিয়েছিল। 
এই বলে তিনি তিষ্যের সেই পূরবজন্ম বৃত্তান্ত তাদের নিকট উদ্ঘাটন করেন। 
তিষোর সেই পর্বজন্ম বৃত্তান্ত “বাত মৃগ” জাতক কাঁহনী নামে পরিচিত 
হয়ে আছে। 

শ্রাবস্তর এক সম্ভ্রান্ত বংশের রমণশ বংদ্ধের নিকট প্রবজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষণণ 
সংঘে যোগ দান করেছিলেন। ভিক্ষুণী পরে সংঘের অননশাসিকার 
€ 17101980655) পদ প্রাপ্ত হন। যথাসময়ে তিনি উপসম্পদাও লাভ করেন। 
গকম্তু উপসম্পদা লাভের পর তান আর পূর্বের মত বুদ্ধের অনুশাসন মেনে 
চলতেন না। কোথায় গেলে উত্ম আহার্ধ বস্তু সংগ্রহ সম্ভব হবে কেবল সে 
চেষ্টাই করতেন। ক্রমে তীন শ্রাবন্তী নগরীর এমন একটি লোকালয় আবিচ্কার 
করতৈ সমর্থ হলেন, যেখানে গেলে উত্তম আহার্য ক্তু এবং স্বাদ; পানীয় 
গৃহস্থগণের নিকট থেকে সহজেই লাভ করা যায়। তিনি প্রায় প্রত্যহছই 
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ভিক্ষাশ্চযয়ি বের হয়ে সেই অগ্চলটিতে গিয়ে উপাক্ছিত হতেন এবং লোকেদের 
নিকট থেকে নানা প্রকার উৎকৃন্ট ভোজাদ্রব্য গ্রহণ করে নিজ উদ্রপ্ণার্ত 
করতেন। পাছে অপর কেউ সেই অণুলটির সম্ধান পায় এবং সেখানে "গিয়ে 
তার প্রাপ্য বস্তুর উপর ভাগ বসায়, সে জন্য তিনি সর্বদাই সে পথের সম্বন্ধে 
নানা প্রকার 'বপদের আশগকার অবতারণা করে অপর সকলকে সে পথে যেতে 
ণনষেধ করতেন। অন্যান্য ভিক্ষুণশরা অনুশাসকার 'নিষেধ বাক্য মেনে নিয়ে 
নিজেরা কখনও সে পথে 'ভিক্ষাশ্চষয়ি যেতেন না। কথায় বলে লোভনর শাস্তি 
'বধান স্বয়ং ভগবান করেন। সেই 'িক্ষণণী একদিন উত্তম আহার্ধ বস্তুর লোভে 
একটি 'নাদণ্ট বাড়শর দরজার সম্মৃখে গিয়ে দাঁড়ালে একটি 'বিশালকায় ভেড়া 
তার 'পিছন 'দিক থেকে এসে প্রচণ্ড রকমের একটি টু মেরে তাকে একেবারে 
ভূপাঁতত করে ফেলে দেয় । ভেড়ার শঙ্গের আঘাতে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায় 
এরপর সকলে মিলে তাকে আশ্রমে নিয়ে এলে তখন সকলেই নিজেদের মধ্যে 
ণলাবলি করতে লাগলেন যে, তিনি অপর সকলকেই বপদের আশঙ্কা আছে বলে 
যেখানে যেতে এতাদন ধরে 'নষেধ করে এসেছেন, তবে আজ তিনি নিজে বিপদের 
আশঙ্কা আছে জেনেও ?সখানে গেলেন কেন 2 তখন প্রকৃত তথ্য আর গোপন 
রইলো না। হখন ভিক্ষণীরা সকলে মিলে সেই 'ভিক্ষুণণর ব্যবহার নিযে 
পরিহাস করতে আরম্ভ করেন। কথাটি ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে সীঘাবদ্ধ থাকতে 
পারেনি। ক্রমে সেটি রাষ্ট্র হয়ে গেল এবং ভিক্ষু সংঘেরও সকলেই সেই 
1ভক্ষ-ণশর লোভের পাঁরণাম সম্বন্ধে অবগত হলেন। সৌঁদন ধৈকাঁলক ধর্ম- 
সভায় উপাঁস্থত ভন্ত ও ভক্ষুগণ যখন এই ব্যাপার'ট নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
কৌতুকাঁনাশ্রত আলাপ আলোচনা করছিলেন এবং শেষে ভিক্ষুণীর পরিণামের 
জন্যে দৃঃখও প্রকাশ করাছলেন, সে সময় বুদ্ধ সভায় উপাস্থত হয়ে তাঁদের 
আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য করে জানালেন যে এই 
1ভক্ষুণণ কেবল এ জন্মেই নয় পূর্বেও সে একবার অনুরূপ লোভের বশবার্তনী 
হক তার 'নিজের জীবন পর্যন্ত বসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই বলে 'তাঁন 
সেই 'ভিক্ষুণগর পূরজম্ম ব্তাস্ত বলতে আরম্ভ করেন। সেই প্‌বজম্ম 
বৃত্তান্ত অন*াসক জাতক” কাঁহনী নামে পারচিত হয়ে আছে । 

দশম বষকাল রাজগৃহে উদযাপনের জন্যে বৃদ্ধ শ্রাবস্তী থেকে সদলবলে 
সেখানে চলে আসেন । রাজগৃহে আসার পর একদিন তিনি 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহ 
করতে দাক্ষণা্গীরর অন্তগগতি একখানা গ্রামে এসে উপাচ্ছুত হলেন । সেখানে 
ভরদ্বাজবংশীয় এক ব্রাঙ্ধণ কীঁষিকার্য দ্বারা 'নিঙ্জের এবং তাঁর পারবারবর্গের 
জীবিকা অর্জন করতেন। 'ভিক্ষাপান্র হস্তে অমন স্ুম্দর স.স্থ সবল মানুষাঁটকে 
দেখতে পেয়ে ত্রাঙ্মণ ভরদ্বাজ তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, 
আপনি কেন 'ভিক্ষালম্ধ অন্নে জীবন ধারণ করেন ? তারপর আবার বঙ্গলেন, আমি 
যেমন ভূমি কর্ষণ করে শস্যোৎপাদন করি এবং তদ্বারা নিজের এবং পারবার- 
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বর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করি, আপনিও তো সের:প কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন 
করে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করতে পারেন। তবে কেন ভিক্ষালব্ধ অন্ন 
হারা জীবকা*নিবহি করে চলেছেন ? ব্রাঞ্ছণের প্রশ্ন শনে বৃদ্ধ অত্যন্ত প্রীত 
হলেন। তারপর ধারে ধারে ব্রাঞ্ছণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমিও ভূমি বর্ণ 
কার ধ্যান আমার বৃষ্টি । 'বিনয় আমার লাঙ্গল । মন আমার যূগ । ধারণা আমার 
ফলক। সত্যপরায়ণতা আমার ক্ষেত্র । বীর্য আমার বলীবর্দ। এ দ্বারা আম 
গনবণির্‌প শস্য উৎপাদন করে থাঁক। এই কাঁট কথার মধ্য 'দয়ে 'তাঁন বান্ধণকে 
সবাঁকছদ অবাহত করলেন । বৃদ্ধের কথায় বরাহ্ণ ভরদ্াজ পরম তৃ্টিলাভ করলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়ে তার শরণ কামনা করলেন। 
বৃদ্ধ এরপর রাজগহের আরও একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত বন্তিকে ভ্রিরতের 
শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন। ইনি হলেন কুটদন্ত। হান ছিলেন মগধ 
রাজ্যের একজন শংদ্ধাচারী নৌ্ঠক ব্রাঙ্ষণ। এর শিষ্য সংখ্যা ছিল প্রায় 
পাঁচশত । সমগ্র মগধ রাজ্য জ.ড়েই ছল এর খ্যাতি। মগ্ধধ রাজ্যের অনেক 
[বাঁশস্ট এবং উচ্চপদস্থ রাজকমচারীও এ'র শিষ্য ছিলেন। স্বয়ং নূপাঁত 
1বাম্বসার পঞ্ভ্ত এই নোন্ঠক ব্রাঙ্গষণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন । রাজ- 
গৃহেই হীনি বাস করতেন। বৃদ্ধ যখন জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে কিছুদিনের 
ন্যে অবাচ্থিতি করছিলেন, সে সময়ে হীন একটি বিরাট যজ্ঞানুত্ঠানের আয়োজন 
প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন । যজ্জে উৎসর্গ করবার জন্যে বহু প্রাণা 
সংগৃহীত হয়েছিল। বদ্ধ তাঁর বাসস্থানের নিকটে অবস্থান করছেন জেনেঃ সেই 
ব্রহ্ষণ একদন বূদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে জীবকের আম্রকাননের 
আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। কুটদন্ত তাঁর আশ্রমে এসেছেন শুনে 
বৃদ্ধ 'নঙ্গে গিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে গন্ধকুঠীতে নিয়ে 
আসেন। সেখানে উভয়ে আসন গ্রহণ করে, পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। বুদ্ধের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে কথা শুনে 
ব্রাহ্মণ একেবারে মংগ্ধ হয়ে গেলেন । এাঁদকে তাঁর যজ্ঞের দিন সমাগত । সূতরাং 
যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উতাপন করতে গিয়ে তান ব.দ্ধকে জিজ্ঞানা 'করে 
জানতে চাইলেন যে, যথাবাহত শাম্ত্রসম্মত যজ্ঞ সম্পাদন করতে হলে কোন 
কোন: বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে কত পশুবলি 
দেবার প্রয়োজন ? ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে বদ্ধ জানালেন যে “প্রকৃত যজ্ঞ বলতে 
পশু বধ নয়। দানই হল প্রকৃত ধজ্ঞ এবং প্রকৃত যজ্ঞ বলতে গেলে একমাত্র 
দানকেই বুঝায়” । যান দানের সাহায্যে পরের অভাব মোচন করতে চেগ্টা 
করেন, 'তাঁনই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন । পশু বধ দ্বারা সেকাজ সম্পন্ন হয় না। 
বৃণ্ধের কথায় জ্ঞানাপপাসয ভ্রাঙ্ষণ পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। সেখানে সেই 
আসনে উপাঁবষ্ট অবস্থায়ই তিনি 'ত্িরত্রের শরণ উচ্চারণ করে বুদ্ধের নিকট থেকে 
দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্লোতাপাত্ত ফলও লাভ করতে সমর্থ হলেন। 


১১০ বৃদ্ধ তথাগত 


এরপর ব্রাহ্মণ তর শিষ্যবর্গকেও বুষ্ধের শরণ গ্রহণ করবার জন্যে তাদের নরেশ 
দান করেন। 

এর পরের বযাঁকালটাও বুম্ধ রাজগছেই আতিবাহিত করেন । পরে দ্বাদশ 
বষকালটা বৈরন্তী নগরে অতিবাহিত করবেন বলে তান রাজগৃহ থেকে 
সদলবলে সেখানে গিয়ে উপাস্থিত হলেন। বৈরন্তী নগরে দ্বাদশ বাঁ উদষাপন 
করে তান একদল ভক্ষু সঙ্গে নিয়ে এবার দেশ ভ্রমণে বাঁহর্গত হলেন । দেশ ভ্রমণ 
বলতে আজকালকার যুগে সাধারণতঃ যা বোঝায়, বুদ্ধের যুগে দেশভ্রমণ ঠিক 
সেই রকমটি ছল না। কোন সংঘারামে বযরি সময়টা আতবাহিত করে অর্থাৎ 
আষাড়ী প্যীর্ণমার 'তাঁথ থেকে আরম্ভ করে আ্বিনী পৃর্ণিমার তিথি প্্ত 
সময়টা কাটিয়ে পরে শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রোত্জল দিনগ-লিতে তান সদলবলে 
এক লোকালয় থেকে নিকটবতী অপর লোকালয়ে র্ূমাগত পদযাত্রা করে 
বেড়াতেন এবং সেই সব লোকালয়ের নরনারবগণের মধ্যে ধম" সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা করে তাদের ধর্ম পিপাসা মেটাতেন এবং সেই সঙ্গে তাদের 
আঁধকাংশকেই দীক্ষা দান করতেন । তাঁর ধর্মচক্রও ছিল একাটই। ভিক্ষ-গণকেও 
1তাঁন এভাবেই ধর্মপ্রচার করতে নির্দেশ দিয়ে ধর্নচক্র প্রবর্তন করেছিলেন । 
সারনাথেই 'তীন সর্তপ্রথম এই প্রথার প্রবর্তন করোছলেন তাঁর শিষ্যগণের 
গনকট। তবে এবার বৈরস্তী নগর থেকে তান যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাঁহর্গত হয়ে 
ছিলেন, ত। ছিল পূর্বের চেয়ে অনেক ব্যাপক আকারের । এভাবে পদযাত্রা করতে 
আরভ করে তান তার সুবিণাল ভিক্ষু; সংঘ পরিবত্ত হয়ে এসে উপাস্থত হলেন 
সাফেত নগরের ািকটবতন অঞ্জন বনে । সেখানে তিন সাঁণষা কয়েকদিন অতিবাহিত 
করেন। একাঁদন 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বখন তিনি সদলে সাকেত নগরে 
প্রবেশ করোছিলেন, সে সময়ে এক নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়। সাকেত নগরের 
সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক ব্রাঙ্গণ সে সময়ে নগরের বাইরে কোথাও কোন কার্ষোপলক্ষে 
যাঁচ্ছলেন। সে সময়ে 'তান ব্ধকে দেখতে পেলেন। বংদ্ধকে দেখামাত্রই 
সেই শ্রাঙ্ষণ একেবারে দিশেহারার ঘত অবস্থায় ছুটে এসে উপাস্থত হলেন ব্‌দ্ধের 
সম্মৃখে। বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়েই সেই ব্রাহ্মণ পত্রের ন্যায় অনযোগের 
সরে বৃদ্ধকে বলেন, তুমি এতদিন পর্যন্ত আমাদের দর্শন দাণান ফেন বলতো ? 
বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাযত্র করা কি পাত্রের কর্তব্য নয় ঃ আগন্তুক ব্রাহ্মণের 
এধরনের অদ্ভূত কথাবার্তা ও আচরণ প্রত্যক্ষ করে ভিক্ষ-গণ বিস্ময়ে একেবারে 
হতবাক হয়ে গেলেন। এর পর বদ্ধ ব্রাহ্মণ বহদ্ধকে বলেন “চল তোমার 
মাতাকে একবার দর্শন দেবে এস” । এই বলে বদ্ধে বাঙ্ছন বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে 
তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বুদ্ধ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ব্রাঙ্গণর 
সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তীরা ব্রাহ্মণের গৃহের নিকটে উপাশ্থিত 
“হলে ব্রাহ্মণী দূর থেকে বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাঁর নিকটে দাঁড়ালেন। 
তারপর আনন্দের আবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে বলতে 


বুদ্ধ তথাগত ১১১ 


লাগলেন, এতকাল কোথায় 'ছিলিরে বাবা ? বৃদ্ধ বাপ-মায়ের কথা কি একবারও 
মনে পড়ে না? একবারও কি তাদের দেখতে ইচ্ছা করে না? এরপর ব্রাহ্মণ 
বদ্ধকে বসার জন্য আসন দান করে, তাঁর পৃত্র-কন্যাদের উদ্দেশ্য করে বলেন 
“তোরা আয়, তোদের দাদাক্কে প্রণাম কর” এই বলে ব্রাহ্মণী তাঁর পূন্র-কনাাদের 
এনে বৃদ্ধের পাদমূলে স্থাপন করলেন। পত্র-কন্যাগণ মায়ের আদেশ পালন 
করে সাঁবস্ময়ে বুদ্ধকে নিরীক্ষণ করতে থাকে । তারা এর মমর্থ কিছই অবগত 
হতৈ সক্ষম হয়নি। উপাচ্ছত ভিক্ষগণ উরগাস্থিত 'ভিক্ষুগণও .মনি নিবকি 
বিস্ময়ের সঙ্গে সবক প্রত্যক্ষ করে চলেছেন । ব্রাক্ষণ ও ব্রাহ্মণ উভয়েই বংদ্ধকে 
পুপ্রবং স্নেহ-যত্ব করে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। তাদের প্রদত্ত আহার গ্রহণ 
করে সাশষ্য ব.দ্ধও সন্তুষ্ট হলেন। এরপর বুদ্ধ সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্গণীর নিকট 
জরান্ুন্র ( সত্র স্পাতের সূত্র বিশেষ ) ব্যাখ্যা করেন। তা শ্রবণ করে উভয়েই 
অনাগাঁম ফল লাভ করেন। এরপর তাঁদের 'নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে 
বুদ্ধ পুনরায় সশিষ্য অঞ্জনবনের আশ্রমে চলে আসেন । সৌঁদন বৈকালিক ধম*- 
সভায় উপস্থিত ভিক্ষু; ও ভন্তগণ এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে য়ে, বাপ্মত 
হন এই ভেবে যে, ব্রাক্ষণ ও ব্রাঙ্মণী উভয়েই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, বুদ্ধ 
তাঁদের পুত্র নয় তাঁর পিতা-মাতা রাজা শদ্ধোদন ও রাণশ মহামায়া” তা সন্বেও 
ক করে ৩াঁরা উভয়েই বংদ্ধকে তাঁদের নিজেদের পত্র বলে দাবী করলেন এবং 
বুদ্ধই বা কেন তা নীরবে মেনে নিলেন। এ সময়ে বুদ্ধ সভায় উর্গাস্থত হয়ে 
ভিক্ষগণের আলোচনার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে তাদের সম্বোধন করে জানালেন 
যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্ষণ৷ উভয়েই তাঁদের পূত্রকেই সমাদর করেছেন। এই বলে তান 
তাঁর অতাঁত জীবনের কাঁহনী বর্ণনা করতে আরগ করেন। সেই কাহনধ 
“সাকেত জাতক" কাহিনী নামে পরিচিত হয়ে আছে। সেই জাতক কাহিন৭ 
বর্ণনা করতে 'গয়ে বুদ্ধ বলেন যে, অতাঁত জীবনে তান বহুবার এই ব্রাহ্মণ 
দ্পাঁতর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করোছলেন। পর্বজন্মের গ্মৃতি তাঁরা বিস্মৃত 
হন্ননি বলেই তাঁরা পুনরায় তাদের পুত্রকেই পূত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। অঞ্জন- 
বন ত্যাগ করে তান তাঁর সুবিশাল ভিক্ষু সংঘ নিয়ে প্:নরায় গ্রামের পর গ্রাম 
এবং নগরের পর নগর পর্যটন করতে থাকেন। 'তাঁন যেখানেই গিয়ে উপাস্ছিত 
হতেন, সেখানকার আবাল বদ্ধ নরনারা এসে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতো । 
সেই সব স্থানে সামান্য কয়েকদিন অবস্থান করে, ধর্ম সম্বন্ধে তাদের অবহিত 
করে এবং অগণিত নরনারাঁকে দীক্ষা দান করে তিনি প্‌নরায় নিকটবতণ অন্য 
লোকালয়ের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়তেন। এভাবে তখনকার দিনের উত্তর ভারতের 
বহ্‌ গ্রম, জনপদ এবং নগর আতক্রম করে অবশেষে তিনি সাশষ্য এসে উপস্থিত 
হলেন সেকালের জ্ঞানার্জনের পাঁঠস্থান তক্ষশীলা নগরে । তক্ষশীলার ন্যায় এতবড় 
বদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র সে যুগে ভারতবর্ষে আর ছিল না। বহ: জাতক কাহনখতেও 
তক্ষশীলার নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় ॥ দেশশীবদেশ থেকে বিদ্যাথগ্র 
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আগমন হ'ত সেখানে । সেখানে লর্বাবিষয়েই বিদ্যালাভের সুযোগ ছিল। 
তক্ষণীলায় পেশছে বুদ্ধ সেথানে কিছুদিন অবস্হান করেন। সেখানে তান 
ধর্মপ্রচার করে সেখানকার আঁধকাংশ আঁধবাসীকেই, বিশেষ করে তক্ষশীলার 
পাঁণ্ডত সমাজের প্রায় সকলকেই দীক্ষা দান করেছিলেন। তক্ষশলার নৃপতিও 
বৃদ্ধের উপদেশ শুনে মৃগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ)ত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে বেশ 
িছদন অব্হান করার পর 'তাঁন পুনরায় জেতবন আশ্রমের উদ্দেশ্যে সাশষ্য 
প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরবার পথে তান তখনকার 'দিনের ভারতের কয়েকটি 
প্রাসদ্ধ নগরে ও জনপদে উপস্হিত হয়ে, সে সকল স্হানে অগ্াণত নরনারীকে 
ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করে তাদের মুগ্ধ করেন। এভাবে তান সাঙ্কাশ্যা, 
কানাকুদ্জ, মথুরা, প্রয়াগ প্রভৃতি স্হানে ধর্সপ্রচার করে, অবশেষে পুনরায় 
মগদারে এসে উপস্হিত হন। সেখানে কয়েক দিন অবস্হান করে সেখান থেকে 
বৈশালীর কুঠাগার মহাবিহারে চলে আসেন। এরপর চাঁলকা নামক স্হানে 
উপাস্হত হয়ে সেখানে ভ্রয়োদশ বরকালটা আঁতবাহিত করেন । 

চ।লকায় এয়োদশ বযকালটা আতবাহত করে শরতের সময়ে তিনি জেতবন 
আশ্রমে চলে আসেন এবং সেখানে 'তিনি চতুর্দশ বা উদযাপন করেন । এসময়ে 
রাহুলের বয়ংক্রম 'বিশ বৎসর হয়েছিল । সুতরাং এবারে সে উপসম্পদা লাভের 
উপযুন্ত হওয়ায় বৃদ্ধ রাহুলকে উপসম্পদা দান করবার জন্যে সারপূত্তকে 
নিদেশ দেন। সারীপুত্ত বৃদ্ধের নিদেশি অনসারে রাহহলকে উপসম্পদা দান 
.করেন। রাহুলের উপসম্পদা পর্ব 'নিষ্পন্ন হবার পর বুদ্ধ কাঁপলাবস্ত গমন 
করেন এবং ন্যগ্রোধারাম আশ্রমে অবাচ্ছত করেন। বুদ্ধ যখন কাঁপলাবস্তু 
গমন করোছিলেন, সে সময়ে তার মাতুল এবং *বশুর কোলরাজ সপ্রবদ্থও 
রাজকার্য উপলক্ষে কাঁপলাবস্ত; গমন করেছিলেন । স্যপ্রবৃদ্ধ তার নিজের জামাতা 
বৃদ্ধকে কোনাঁদনই জনজরে দেখতে পারে নি । ব.দ্ধকে কন্যা সম্প্রদান করতে তান 
নিতান্ত আঁনচ্ছুক ছিলেন। বুদ্ধের সংসার তাগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদবাণণ তার 
অজানা ছিল না। সেজন্যই বৃদ্ধকে জামাতা হসাবে গ্রহণ করতে তাঁর ঘোরতর 
আপাতত 'ছিল। যখন তাঁর নিতজরই কন্যা যশোধারা কৃমার গৌতণকে 'ভন্ন 
অপর কাউকেই পাঁতিত্বে বরণ করবেন না বলে দঢুভাবে স্পন্ট ভাষায় জানিয়ে 
দেন তখন আর তার পক্ষে করার মতো কিছুই অবাঁশন্ট ছল না। ককিদ্তু 
জামাতার প্রাত তাঁর 'খিরূপ মনোভাবের কোন পরিবর্তন পরবতণকালেও দেখা 
দেয়ন। বরং তা আরও আঁধিক মাত্রায় বৃদ্ধিই পেয়োছিল । এর মূলে ছিল তাঁর 
একমান্ত পূত্র দেব্দত্ত অন্যান্য শাক্যবংশীয় রাজকুমারগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
অনঁপয় আম্রকাননে বুদ্ধের নিকট থেকে দণীক্ষা এবং প্রবজ্যা গ্রহণ করে সংসার 
ত্যাগ করে সম্নাসাশ্রম অবলম্বন করোছলেন বলে। 

কন্যা যশোধারার 'ববাহের পর থেকে জামাতার সঙ্গে সূপ্রবৃদ্ধের বড় একটা 
সুসম্পর্কও গড়ে ওঠোন। জামাতার সঙ্গে ন্প্রবৃদ্ধের দেখা-সাক্ষাৎও বড় একটা 
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ঘটে নি। 'বিবাছের পর কুমার গোৌতমও কখনও *বশরালয়ে গমন করেছিলেন বলে 
কোথাও কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। শাক্য ও কৌলিয়গণের মধ্যে 
রোহিণী নদীর জল বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ে একবার বিবাদ দেখা দিলে, তা মিটিয়ে 
ফেলবার জন্যে কেবল একবার তান রোহিণী নদীর তারে এসে উপাস্হিত 
হয়েছিলেন। কিজ্তু *বশরালয়ে গমন করেন নি। কোলিরাজ শ্ুপ্রবষ্ধ ছিলেন 
আতমান্রায় স:রাপায়ী। কাঁপলাবস্তুতে এসেও তান তাঁর সেই অভ্যাসাঁটকে 
ত্যাগ করতে পারেন 'নি। একদিন বদ্ধ তাঁর সঙ্গী আনন্দের সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণের 
উদ্দেশ্যে যখন পথে বোৌরয়েছিলেন, সেই সময়ে পথে তাঁর সঙ্গে অকস্মাৎ 
স:প্রবদ্ধের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আতিমান্রায় সুরাপান করে একেবারে প্রমত্ত 
অবস্থায় রথারোহণে সংপ্রবুদ্ধ চলোছিলেন কাঁপল রাজপুরী আভমুখে। এমন 
সময়ে জামাতার সঙ্গে তাঁর পথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। জামাতাকে দেখতে পেয়ে 
1তাঁন সারাথকে রথ থামাতে নির্দেশ 'দিলেন। তার পর রথ থেকে ভূমিতে 
অবতরণ করে বুদ্ধের সম্ম:খে গিয়ে উপাস্থিত হয়ে, 'নিতাস্ত ইতর জনের ন্যায় 
কর্কশ ও অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করে তাঁকে গাল-মন্দ জানিয়ে পুনরায় রথারোহণে 
রাজপুরশ আঁভমহথে রওনা হয়ে যান। বুদ্ধাকম্ত; সুপ্রবৃন্ধের গাল-মন্দের 
প্রত্যুত্তরে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি । কেবল আনন্দকে উদ্দেশ করে জানিয়ে- 
ছিলেন যে তিনি (স:প্রবৃদ্ধ ) জানেন না যে? মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তার 
পায়ের নিচের ভূমি বিদীণ” হয়ে যাবে এবং সেই ভূমি তাঁকে গ্রাম করবে । এ কথা 
কাঁট কিন্তু স:প্রবৃদ্ধ শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্ত; সে সময়ে জামাতার প্রলাপ 
বাক্যকে হেসে ডীঁড়য়ে দিয়েছিলেন । তা সত্বেও জামাতার বাক্য তাঁর অন্তরে 'গিয়ে 
বদ্ধ হয়োছিল। সাতদিন পর্যন্ত 'তাঁন রাজপুরণীর বাইরে কোথায়ও যান ন,এবার 
গতাঁন ?বপদ থেকে মস্ত হয়েছেন মনে করে যেমন রাজপ-রীর বাইরে চলে এলেন, 
সে সময়ে ভীষণ শহ্দ করে তাঁর পায়ের 'নিচেকার ভূমি বিদীণ" হয়ে গেল এবং সেই 
[িদীণ“ ভূমি তাঁকে গ্রাস করে নিল। 


সুপ্রবৃদ্ধের দ্ডলাভের পর বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ন্যগ্রোধারামের আশ্রম থেকে 
পুনরায় জেতবনের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুদিন অবশ্ছান 
করার পর তান রাজগূহের কলপ্ডক 'নিবাপের আশ্রমে ( বেণ,কুঞ্জর আশ্রমে ) 
সপ্ুদশ বর্ষা উদযাপন করবার জন্যে জেতবনের আশ্রম ছেড়ে রাজগৃছের উদ্দেশ্যে 
রওনা হলেন এবং রাজগৃহের পথে আলবী ( অটবাঁ) নামক চ্ছানে কয়েকদিন 
বশ্রাম গ্রহণ করেন। আলবা ছিল শ্রাবস্তী-এবং রাজগূছের প্রায় মাঝামাঝি 
জায়গায় অবাস্থিত গঙ্গাতীরবতী একটি সংসমম্ধ জনপদ । আলবী নগরের 
উপকন্ঠে এক নরমাংসভোজশী ক্ষ বাস করতো । সুযোগ পেলেই সে অসতর্ক 
পাঁথকের প্রাণান্ত করে, সেই পাঁথকের মাংসে নিজের উদর প্টার্ত করতো । বৃচ্ধ 
আলবীতে এসে উপাস্থিত হলে, আলবীর জনগণ বৃদ্ধের নিকট যক্ষের উপদ্রবের 
কাছিনশ সাবস্তারে বর্ণনা করেন। যক্ষের উপদ্রবের কথা শুনে বৃদ্ধ সেই যক্ষকে, 


বৃদ্ধ-৮ 


১১ বুদ্ধ তথাগত 


দমন করতে মনস্থ করেন। নগরের উপকণ্ঠে যেখানে যক্ষের বাস ছিল; 'নর্জন 
সম্ধ্যায় একদিন 'তিনি একাকী সেই পথধরে চলতে আরভ করেন, দূর থেকে 
বজ্ধকে দেখতে পেয়ে ষক্ষ তাঁকে নিধন করবার আশায় দ্রুতবেগে তাঁর 'দিকে ধেয়ে 
এল। কি্তু কিছুতেই সে বুদ্ধকে তার নাগালের মধ্যে পেল না। বৃদ্ধ হে*টে 
হেটে চলেছেন অথচ ধক্ষ প্রাণপণ ছ-টেও তাঁর নিকট. আসতে সক্ষম হল না। 
বুষ্ধের সঙ্গে তার দুরত্ব পূর্বের মতোই রয়ে গেল । প্রাণপণ চেঙ্টা করে নৌড়াবার 
ফলে আতমাত্রায় পারশ্রান্ত হয়ে শেষ পযন্ত ষক্ষ ভূমিতে পতিত হল। বূষ্ধ তখন 
ধীরে ধরে তার ?নকট এগিয়ে গেলেন । অমন সুন্দর মানুষটিকে দেখতে পেয়ে 
যক্ষ একেবারে মোহিত হয়ে গেল। তার মন থেকে হিংসার ভাবও তখন দর হয়ে 
গিয়েছিল। সে অবস্থায় বক্ষ বুদ্ধের চরণ আশ্রয় করে তাঁর শরণ কামনা করলো । 
এরপর বাষ্ধ তাকে নানাবিধ উপদেশ দান করে তাকে শীলব্রতে প্রীতাঙ্ঠত 
করলেন। আলবাঁ নগরবাসিগণ দ-দান্ত যক্ষের উপদ্রব থেকে পাঁরন্রাণ লাভ 
করলেন। ব্ব্ধের চরণ আশ্রয় করে নরমাংসভোজীরও পাঁরবর্তন ঘটে গেল। 
পাল সাহিত্যে এই যক্ষকে আলাবক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বুম্ধ এবার 
আলবশ ত্যাগ করে সদলবলে রাজগহের কে অগ্রসর হতে থাকেন এবং কয়েক- 
1দনের মধ্যেই বেণুকুঞ্জের আশ্রমে এসে উপাস্থিত হন। বেণকুঞ্জের আশ্রমে 
সপ্তদশ বাঁ উদযাপন করে, পরের বর্ষা কালটা অর্থৎ মঞ্টাদশ বষা তান চাখলকা 
নামক স্থানের আশ্রমে উদযাপন করেন। উনাঁবংণ বর্ষা উদযাপন করেন 
বেণুকুঞ্জের আশ্রমে । পর পর এই তিন বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন 
ঘটনা ঘটে নি। এরপর তিনি 1বংশ বষাঁ উদধাপন করবার জন্য পুনরায় চলে 
আসেন জেতবন বিহারে । 

তাঁর এবারকার জেতবন হারে অবস্থানকাল নানাদিক থেকেই [বিশেষভাবে 
উজ্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে । এতাঁদন পযন্ত ভিক্ষুসংঘের কর্মকাণ্ডের সব কিছুই 
নিভ'র করতো বৃদ্ধের উপর। একমান্র তাঁর 'নরেশেই এতাঁদন ধরে ভিক্ষু 
গণের সবাকছ্‌ পাঁরচালত হয়ে আসাছল। আর সারীপুত্ত ছিলেন কেবল ধম" 


পপ অ+ সপ এর 
০৯ পতি পস্পস 


বৌদ্ধ সাহত্যে ষক্ষগণের প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । এদের সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার অলৌকিক কাঁহনীর অবতারণা বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়। 
জাতকের অন্তর্গত বহু কাঁহনীতে বক্ষগণের কথা রয়েছে । প্রকৃতপক্ষে এরা 
সভ্য জগতের সঙ্গে স্পক্শন্য আদম মানব গোহ্ঠীর অন্তর্গত কোন সম্প্রদায় 
[বিশেষ । যারা অবলখলাক্রমে নরমাংস ভোজন করতো। ইতিপুবে হারিতর 
বেলায় একবার এদের পাঁরচয় পাওয়া গিয়েছে । বদ্ধের সময় ভারতের অরণ্য 
অধযাঁষত অঞ্চলের অনেক স্থানেই এই ধরনের নরমাংসখাদক আদম মানবগোষ্ঠীর 
বাস ছিল। ত্রা্গণ্য ধর্মের প্রাচীন গ্রচ্হাদিতেও এদের উল্লেখ যথে্উই দেখা যায়। 
কালক্রমে এরা সভ্যজগতের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রাচীন অভ্যাস ত্যাগ করতে 


'“বাধ্য হযর়। 
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বসৈনাপাঁত। অন্যান্য বিষয় সম্পকে তদারক করবার মতো আর কেউ ছিলেন না। 
এবারে জেতবন বিহারে চলে আসার পর সংঘের আয়তন অনেকগণ বুদ্ধি 
পাওয়াতে, সংঘের তদারাকর কাজকর্ম পাঁরচালনা করবার জন্যে একজন উপয্দৃ্ত 
ব্যান্তর প্রয়োজন দেখা দিল। বুদ্ধ সকল 'দক বিবেচনা করে আনন্দকে সে 
ভার দেন। সেই থেকে আনন্দ সংঘের উপস্থায়ক (5206০ ) হিসাবে 
নিযুন্ত হলেন। আনন্দকে সংঘের উপস্থায়ক হিসাবে নিযনস্ত করাতে সংঘের 
ভিক্ষঃগণ সকলেই তাতে সানন্দে সম্মতি জানয়োছলেন। * এ ব্যাপার নিয়ে 
কেউ কোন রকম আপাতত উত্থাপন করে 'নি। আপাতত জানয়োছলেন কেবল 
একমাত্র আনন্দ নিজে । কেন না [তান তখনও অহত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন 'ন। 
বৃদ্ধ আনন্দের আপান্তর পারপ্রোক্ষতে যখন তাঁকে জানালেন বে যথাসময়ে 
1তাঁন অহ্ত্ব লাভ করবেন, তখন আনন্দ নতুন পদ গ্রহণে আর কোন আপাস্ত 
করেন 'ন। 

এ সময়ে শ্রাবস্তীতে এক নতুন উপদ্রব দেখা দিল। শ্রাবস্তীর অদূরে এক 
অরণ্যের মধ্যে এক ভাষণ দক্স্য এসে উপস্থিত হল। সে সাধারণ দন্া ছল না। 
পাঁথক জনকে হত্যা করে সে তাদের যথাসব্ব অপহরণ না করে পাঁথক 
জনের দাঁক্ষিণ হস্তের বব্ধাঙ্গ্ঠাট কেবল কেটে নিত এবং তা দিয়ে মালা তোর 
করে গলায় পরতো । সেইজন্যে তার নাম দাঁড়য়েছিল অঙ্গলমাল। তার 
প্রকৃত নাম ছল আহংসক। কোশল রাজের প:রোহত ভার্গবের পুত্র সে। 
প্রবাদ আছে, যে মূহর্তে অহিংসক ভুমিষ্ঠ হয়েছিল সে সময়ে কোশল রাজের 
অস্্রাগারে রাঁক্ষত রাশ রাশ অস্ত্র-শস্ব্ের জুতীক্ষ: ফলা থেকে আগ্ম ডাখিত 
হতে থাকে । তা দেখে অস্তরাগারের রাজকর্মচারগণ রাঁতঘতো ভাত হয়ে 
পড়েন এবং রাজাকে সেই অদ্ভুত সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। কর্মচারিগণের নিকট 
থেকে এই অত্যন্ত অশহভ এবং অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করে রাজা তক্ষুণি দৈবন্তগণকে 
আহ্বান করে এর কারণ অন:সন্ধান করবার জনা তাঁদের অনুরোধ জানান । 
রাজার অন:রোধে দৈবজ্ঞগণ এর কারণ অন:সম্ধান করতে গিয়ে গণনা করে তার 
ফলাফল রাজাকে জানিয়ে বলেন বে, পুরোহিত ভার্গবের সদ্যোজাত পান্তর 
ভাঁবষ্যতে এক মহা ভয়ঙ্কর নরহত্যাকারী দস্থ্য হবে এবং কোশল রাজ্যের বহ্‌ 
লোকের প্রাণহানি করবে। এই অনৈসার্গক ব্যাপার তারই ইঙ্গিত বহন করছে। 
পত্র ভাবষাযতে এক মহা ভয়ঙ্কর দন্ত হবে এবং অগ্রাণত লোকের প্রাণহানি ঘটাবে 
জানতে পেরে রাজপুরোহিত ভার্গব তখনই তাঁর সদ্যোজাত পংশ্নকে বিনষ্ট করবার 
জন্য সঙ্কপ্প করেন। স্বয়ং কোশল রাজের অনুরোধে তিনি শেষ পর্ষাস্ত তার সেই 
ন:শংন সঙ্কপ্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 

ছেলেবেলা থেকে আঁহংসক।অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে বিশেষ প্রাসান্ধ অর্জন 
করে। ভার্গব তাঁর মেধাবী পুত্রকে আঁধকতর 'বিদ্যালাভের সুযোগ করে দেবার 
উদ্দেশ্যে তাকে তক্ষশীলা নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে আহংসক উপযৃত্ত 


১১৬ বৃদ্ধ তথাগত 


গুরুর পাহচ্ও লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল । মেধাবী ছান্র হিসাবে তার গৃরহ 
তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও সমাদর করতেন। অন্যান ছান্রগণের তুলনায় আহংসক 
অতি অল্প সময়েই বিভিন্ন শাস্মে অদ্ভুত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন দেখে তার 
সহপাঠীণ ছান্লগণ তার প্রাতি অত্যন্ত ঈষপিরায়ণ হয়ে ওঠে । তারা সকলে 'মিলে 
গোপনে চেম্টা চালাতে থাকে কি করে আঁহংসককে গুরুগূহ থেকে 'বিতাঁড়ত 
করতে পারা যায়। আহিংসককে তাঁর গুরহ অত্যন্ত গ্নেছের চক্ষে দেখতেন এবং 
তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন বলে গুরুপত্বীও তাঁকে অতান্ত সমাদর করতেন। 
ঈর্ষাপিরায়ণ সহপাঠিগ্ণ অনন্যোপায় হয়ে শেষে গুরুপত্রীর প্রাত আহিংসকের 
আসান্তির কথা গরুর কানে তুলে দেয় । গুরু অতগুলো ছাঘ্লের কথায় 1ব*্বাস 
স্থাপন করে আহংসকের প্রাত যংপরোনাস্তি বিরন্ত হয়ে ওঠেন। এরপর 'তাঁন 
আহংসকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে, তাকে আর তানি বিদ্যা দান করবেন না। 
গুরুর কথা শুনে আহংসক একেবারে মমছিত হয়ে পড়ে । তারপর গুরুকে সে 
ভজিজ্দেস করে জানতে চাইল, যে কোন: কায সমাধা করে দিলে তিনি তাকে 
পুনরায় বিদ্যাদান করবেন। আঁহংসকের এ কথার উত্তরে তার গর অত্যন্ত বিরক্ত 
হয়ে, শেষ পর্যন্ত তাকে বঙ্গ করেই জানালেন, যে সহম্ত্র লোককে হত্যা করে, সেই 
সমস্ত লোকের দক্ষিণ হস্ডের বম্ধাঙ্গ-্ঠ দ্বারা একাঁট মালা তৈরি করে এনে দিতে 
পারলে, তবেই তান তাকে পুনরায় 1ঝদ্যা দান করবেন, নচেৎ নয় । গুরর আজ্ঞা 
শিরোধার করেঃ গুরুকে প্রণাম জানিয়ে আহংসক তখনই গুরুগৃহ ত্যাগ করে 
স্বগয় জম্মভূম কোশল রাজধানীর আভিমুখে রওনা হয়ে যায়। 


নিজ জন্সভূমির প্রত্যন্ত সীমায় উপাচ্ছিত হয়ে আহংসক আর রাজধানীতে 
প্রবেশ করে নি, এমন কি নিজ গৃহে এসেও উর্পাচ্থিত হয় নি। নিকটউবতর্৯ এক 
1নাঁবড় বনের মধ্যে নিজের জন্যে একাঁট আস্তানা ঠিক করে নিল । সেই বনের মধ্যে 
যেখানে রাজ্যের আটটি রাজপথ এসে মিলিত হয়েছে এবং যেখানে পাথক জনের 
আনা-গোনা সব সময়ই প্রায়. লেগে থাকতো, সেইখানে সে ভয়ানক দৌরাত্ম্য 
আরঘ্ত করে দিল। আঁহংসক সেখানে অসতক* পাঁথক জনের প্রাণসংহার করে 
তাদের দক্ষণ হস্তের বদ্ধাঙ্গ-ষ্ঠাঁট কেটে নিয়ে তাই 'দয়ে মালা গেথে গলায় 
পরতো। এর ফলে লোকমুখে তার নাম দাঁড়িয়েছিল অঙ্গলিমাল। অঙ্গুলি 
মাল বড় ভয়ানক দ্য । তার ভয়ে লোকেরা শেষে দলবদ্ধভাবে যাতায়াত 
করতে লাগলো । তাতেও তাদের রক্ষে ছিল না। দলবদ্ধথভাবে যাতায়াতকারী 
লোকদের মধ্যেও সে আমিতবিক্রমে বাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে অনেককে সংহার 
করতো; তঙ্গঃলিমালের উপপ্ুবের কথা ক্রমে কোশল রাজের কানে গিরে উঠলো ! 
রাজা প্রসেনাজৎ তঙ্গলমালের কাহিনী শুনে বেশ বিচালত হয়ে পড়লেন। 
তাঁরই রাজধানীর প্রত্যন্ত সীমায় একজন দল্দ্য এইভাবে দিনের পর 'দিন সমানভাবে 
নরহত্যা করে চলেছে, এর একটা গ্রতিবিধান তাঁকে অবশ্যই করতে হবে। সঙ্গে 
সঙ্গে তান এটাও বুঝে নিলেন যে, অঙ্জুলিমাল একজন সাধারণ দন্থ্য নয়। 


বৃদ্ধ তথাগত ১১৭ 


তাকে দমন করাও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশেষে তান সেনাপাঁতকে 
আহ্বান জানিয়ে, তাকেই অঙ্গলিমালকে দমন করবার জন্য নরেশ দিলেন। 
রাজাত্ত্া গ্রহণ করে সেনাপতি অঙ্গাঁলমালকে দমন করবার জন্যে একদল 
সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে সেই অরণ্যের পথে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এাঁদকে 
অঙ্গবীলমালকে দমন করবার জন্য রাজাজ্ঞার কথা সর্বত্র প্রচারত হতে বেশী বিলম্ব 
হয় নি। অঙ্গলিমালের বৃদ্ধা জননী শুনলেন রাজাজ্ঞার “কথা । শ*ণে তার 
অন্তর কে'পে উঠলো । পুত্র যতই অপরাধ করুক, তবুও সে জননীর স্নেহ বন্ধন 
থেকে কখনই বিচ্যুত হয় না। বৃদ্ধা ব্রাঙ্ছণী পহত্রকে রক্ষা করবার জন্যে তাকে 
সাবধান করার উদ্দেশ্যে নিজে একা ক্ষ চললেন সেই বন পথে ॥ এাঁদকে অঙ্গাীল- 
মালের সহস্র ঙ্গ-লি সংগ্রহের লক্ষামাণ্তা পুরণ হতে আর মাত্র একটি বাকী । 
আর একট নান্র নরহত্যা করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল এবং তার মনগ্কামনা 
পূর্ণ হয়ে যায় । তারপরেই সে সহস্র অঙ্গলর মালা গে" নিয়ে 'গয়ে নিবেদন 
করতে পারবে তার গুরকে । তাই সে সকাল থেকে একান্ত উদগ্রাঁব তত 
পাঁথকের অপেক্ষা নাবড় অরণ্যের মধ্যে আত্মগোপন করে বসে থাকে। কিন্ত 
তার অপেক্ষাই কেবল সার হল। কোন পাঁথকই সে পথ দিয়ে এল না। এমন 
সময়ে তার বছ্ধা জননী যষ্ঠীতে ভর করে আঁতকছ্টে সেই পথ দিয়ে এগয়ে 
আসতে লাগলেন । অঙ্গালমাল দূর থেকে দেখতে পেল সেই বন্ধাকে। তার 
পর নিকটে এসে দেখতে পেল, সেই বম্ধা অপর কেউ নন, স্বয়ং তারই জননা। 
এতাঁদন পরে জননণকে হঠাৎ সে অবস্থায় দেখতে পের তার শান্তঃকরণ মৃহতের 
জন্যে একবার স্নেহাদ্র হয়ে উঠলো । তার হস্তের উদ্যত খড্গা ধীরে ধারে নেমে 
এল। পকন্ত পরক্ষণেই ত'র মনে পড়লো গুরুর 'নদেশি* “সহস্র অঙ্গীলর 
মালা চাই।” গুরুর দিদেশ মনে করতেই তেমাঁন মৃহ্তের মধ্যেই আবার 
অঙ্গলিমা"লর মন থেকে জননীর প্রতি স্নেহ-মমতা সবকিছুই ধুয়ে মুছে গেল । 
গুরুর ?নদেশে তাকে রক্ষা করতেই হবে। জননীকে হঠ্যা করেই তাকে গবর*র 
নদে শ পূরণ করতে হবে। এর আর কোন অন্যথা নেই। অগত্যা জননীকে হত্যা 
করবার জন্যে খড়গ উদ্যত করে দঢপদে এগিয়ে গেল অঙ্গুলিমাল। 


বৃষ্ধও শুনেছিলেন অঙ্গীলমালের অত্যাচারের কথা । বদ্ধ দেখতে 
পেলেন এই দ্ধ দশ্থ্য যত নরহত্যাই কর্‌ক না কেন, তার পূর্বজম্মাঁজত 
এমন সুকাত রয়েছে, যার ফলে সে অনায়াসেই অহ্ত্ব পর্যশ্ড অন করতে সমর্থ । 
আর স্বইচ্ছায় সে এই হত্যা বজ্ে লিপ্ত হয় নি। যোঁদন অঙ্গনুলমালের প্রতি 
উপধযন্ত দণ্ডাঁবধানের জন্যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হল, সোঁদন বন্ধে অঙ্গহালিমালের 
উদ্ধারের জন্যে নিজে একাকণী সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অঙ্গালমাল 
ততক্ষণে তার হস্তাশ্ছিত খডগথানিকে উদ্যত করে একেবারে তার জননীর 'নিকটে 
এসে উপাস্থত হয়েছে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তার জননী বিগতগ্রাণা হয়ে 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়বেন, এমন সময়ে অঙ্গীলমাল দেখতে পেল বদ্ধকে। 


১১৮ বম্ধ তথাগত 


সম্্যাসীকে দেখতে পেয়ে অঙ্গ-লিমালের আনন্দের আর সীমা নেই । যাক এবার 
তাহলে আর নিজের জননীকে হত্যা করতে হবে না। এবারে সাত্য-সাত্যিই তার 
প্রতিজ্ঞা পুরণ হতে চলেছে । অঙ্গবলমাল তখন জননীকে ত্যাগ করে সেই উদ্যত 
খড়গ হাতে 'নিয়ে ধেয়ে যেতে থাকে সন্ন্যাসীর প্রাতি। কিন্তু কি আশ্চষ! আঙ্গাল- 
মাল কিছুতেই সম্নযাসীর নাগাল পেল না। প্রথমে সে ধারে ধীরে এাঁগয়ে 
গেল সন্ধ্যাসীর প্রাতি। তারপর দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগলো । তারপর 
আত দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো । শীকম্তু 1কছতেই সে সন্ত্যাসীকে 
তার নাগালের মধ্যে আনতে সমর্থ হল না। সম্াসীর সঙ্গে তার দ্‌রত্বের 
ব্যবধান প্রথম থেকে শষ অবধি একই প্রকার রয়ে গেল দেখে সে নিজেই 
বাঙ্মত হছল। যে অঙ্গ-লিমালের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় বনের জীব-জন্তরাও 
হার মেনে যেত, আজ সে দৌড়ে গিয়ে একটি সন্ন্যাসীকে ধরতে সমর্থ হল না। 
অথচ সম্ধ্যাসী কিন্ত; ধারে ধীরেই হে'টে চলেছেন। একি আশ্চর্য ব্যাপার ! 
ইতিপূবে আলবীতে আলাবক যক্ষের যে অবস্থা হয়েছিল, এবারে অঙ্গুলি- 
মালের ব্লোয়ও সেই একই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি হল। সন্ন্াাসীর নাগাল না 
পেয়ে, অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে অঙ্গগলমাল সেই বনের মধ্যে দাঁড়য়ে পড়লো । 
তারপর সন্বযাসীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চেঃস্বরে আহ্বান জানালো । সন্ন্যাসীও 
অঙ্গ-লমালের আহ্বানের প্রত্যুত্তরে সাড়া “দিয়ে তাকে জানালেন, “যেখানে 
দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো ।” অঙ্গ;লিমালের প্রতি এই নিদেশ 
রেখে, বুদ্ধ তার ঈদকে তখন ধারে ধারে এঞাগয়ে আসতে থাকেন। বৃদ্ধ 
অঙ্গীলমালের নিকটে এসে তার মুখপানে দূষ্টি নিবদ্ধ করে, তাকে উদ্দেশ করে। 
বললেন, “এক করছ তুমি ? শুধু এই একটি মান্র বাক্য কানে যেতেই অঙ্গীল- 
মাল একেবারে মন্ত্রম-ণ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলো । তারপর বদ্ধ তাকে ধম“কথা 
শোনাতে লাগলেন। বুদ্ধের মৃখে ধর্মকথা শুনে 'অঙ্গ-লমাল একেবারে 
মোহত হয়ে গেল। তার অন্তর থেকে সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সেখানে, 
সেই অরণ্যের মধ্যেই সে তখন বৃদ্ধের পদতলে পতিত হয়ে তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করলো । বুদ্ধ তখন তাকে আদেশ দিলেন নিকটস্থ সরোবরে গিয়ে স্নান করে 
আসবার জন্যে। অঙ্গুলমাল তখন নিজের গলদেশ থেকে অঙ্গুলির মালা 
দূরে জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করে সরোবরে অবগাহন করে তার পর বুদ্ধের 
নিকটে এসে উপাচ্ছত হলো । বুদ্ধ এঝর তাকে দীক্ষা এবং প্রন্রজ্যা দান করে, 
ভিক্ষু »ংঘে স্হান করে দিলেন। নরহত্যাকারী ভয়ঙ্কর দস্ট্য অঙ্গীলমাল বুদ্ধের 
কপায় নবজন্ম লাভ করে হলেন 'ভিক্ষ: অঙ্গলমাল। তার প্রকৃত নামাঁটি অবশ্য 
উহ্যই থেকে গেল । তার 'পতৃদত্ত নামে কেউ কোনাঁদন তাকে সদ্বোধন করে নি । 


দস্যু অঙ্গ-লমালকে দমন এবং তার যথাযোগ্য দণ্ডবিধানের জন্য সেনা- 
পাঁতকে 'নিদে'শ দান করে রাজা প্রসেনাঁজং 'ছ্িপ্রহরের িছ- প্‌বে এসে উপস্হিত 
হলেন জেতবনে, বুদ্ধের আশ্রমে । বদ্ধ তখন সবেমাতত অঙ্গলিমালকে সঙ্গে 


বৃদ্ধ তথাগত ১১৯ 


নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসেছেন। রাজার চিন্তিত মুখ দেখে বুদ্ধ রাজাকে জিজ্ঞেস 
করে জানতে চাইলেন, আজ আপনাকে এত চিন্তাশ্বিত দেখাচ্ছে কেন? আপনার 
রাজ্যে কিকোন নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে? অথবা শাক্যকুলের সঙ্গে আপনার 
দি কোন বিবাদ দেখা 1দয়েছে? বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে রাজা প্রসেনাঁজং 
জানালেন- না, সেরকম ধরনের কিছুই হয়নি । তবে রাজধানীর উপকণ্ঠে বনের 
মধ্যে এক অতি দহদন্তি প্রকৃতির দস্গ্য এসে উপাঁষ্হত হয়েছে । লোকমুখে তার 
প্রচারিত নাম অঙ্গ:লিমাল। প্রাতীদনই সে কোন না কোন পাঁথকের প্রাণ 
হরণ করে চলেছে । সেই দহদন্তি প্রকতিব দস্যুকে যথোপয-ন্ত দণ্ড-বধানের জন্যে 
সেনাপপতিকে অদ্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণে সে হয়তো দক্যর সম্ধানে 
সোঁদিকে চলেও গিয়েছে । রাজার কথা শনে বুদ্ধ তখন রাজাকে সম্বোধন করে 
বলে উঠলেন, ঘাঁদ বলা হয় অঙ্গ-ীলমাল এখন আর দম্সা নয়, সে এখন একজন 
সামান্য তিক্ষুমান্ত এবং সেই বেশেই যাঁদ তাকে আপনার সম্মুখে এনে উপাস্থিত 
করা হয়ঃ তাহলে আপাঁন তার প্রাত কিরূপ দণ্ডবধানের ব্যবস্হা গ্রহণ করবেন ? 
বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে রাজা প্রসেনাজৎ জানালেন যে, যদি অমন দহদন্তি প্রকাতির 
দস্যুকে আপান পাঁরবার্তত করে 'ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করাতে পেরে থাকেন এবং সে 
যাঁদ সাঁত্যিই ভিক্ষ_ব্রত গ্রহণ করে থাকে, তবে তার প্রাত দণ্ডাদেশের পারবে 
তাকে যথাযোগ্য মযদাই দেওয়া হবে। এবার বুদ্ধ অঙ্গীলমালকে রাজার 
সম্মুখে উপাচ্হত হবার জন্যে নিদেশ দিলেন। গুরুর নিদেশে অঙ্গ লিমাল 
ধীরে ধীরে রাজার সম্ম:খে উপাঁস্হত হয়ে মৌনভাবে দণ্ডায়মান হলেন। .নর- 
হত্যাকারী দুদত্তি দস্থ্য অঙ্গলিমালের মুশ্ডিত মস্তক এবং সন্ব্যাসীর বেশ দর্শনে 
রাজার বিস্ময়ের আর সঈমা রইলো না। আনন্দের আতিশয্যে রাজা তার রত্ব- 
খাঁচত বহমূল্য তরবারখান অঙ্গীলমালকে উপহার দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি 
তা গ্রহণ করলেন না। রাজা তখন বুষ্থকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, আপনি 
অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। নরহত্যাকারণ দস্থ্যকে রুপান্তীরত করে তাকে ভিক্ষুত্রত 
গ্রহণ কারয়েছেন। রাজা হিসাবে আমি একজন দস্গ্যুকে সাজা দিতে পারি, তার 
প্রাণদণ্ড বিধান করতে পাঁর, তার আঁশ্িসমূহকে চূর্ণবিচ্র্ণ করে দিতে পারি। 
তার বেশশ কিছ করা আমার পক্ষে সন্তব নয়। আর আপানি পারেন দস্থাকে 
সংসারত্যাগী সন্ব্যাসীতে পরিণত করতে । আপনার লীলা তাই অদ্ভুত এবং 
তা বোঝা অসম্ভব। 

নরহত্যাকারী দ-দন্তি দস্তা অঙ্গলিমাল রংপান্তরিত হয়ে একজন সামান্য 
ভভক্ষৃতে পারণত হল। এখন তাকে লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষান্ন 
সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই 'ভিক্ষান্ন দ্বারাই এখন তাকে জীবন ধারণ করতে 
হবে। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে অঙ্গুলিমালের সম্বন্ধে ধারণা পৃবের মতই 
রয়ে গিয়েছে । সে ভিক্ষু হওয়া সত্তেবও লোকে তার নামে একেবারে আঁংকে 
” ওঠে। তাই ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। 


৯২০ বছ্ধ তথাগত 


অঙ্গীলমালের আগমন বাতাঁ শোনামান্র পল্লীবাস নরনারগণ ভয়ে পলায়ন 
করতেন। তাকে 'ভক্ষান্ন দেবার জন্যে কেউই উপাঁস্থছত থাকতেন না। সুতরাং 
তার ভাগ্যে ভিক্ষান্থ বড় একটা জুটতো না। একদিন ক্ষুধার জহালা সহ্য করতে 
না পেরে অঙ্গলিমাল 'ভিক্ষাপাত হস্তে এক গৃহচ্ডের কুটীরের পাণ্বে গিয়ে 
উপবেশন করলেন। সেখান থেকে 'তাঁন কুটণরের মধ্যে প্রসব বন্দ্রণায় কাতর এক 
রমণীর আর্তনাদ শুনতে পেলেন। যে মানুষ 'নীর্বচারে শত শত লোকের প্রাণ 
সংহার করেছে, সেই মানুষ আজ প্রসব ঘন্রম্ণায় কাতর এক আর্ত রমণীর দ-ঃখে 
আঁতিমান্রায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার পক্ষে তো করণীয় কিছুই নেই। 
ক্ষুতপপাসা ততক্ষণে তার দেহ মন থেকে অন্তাহত হয়ে গিয়েছে । অঙ্গীলমাল 
দ্রুতপদে চলে এলেন আশ্রমে । নিবেদন করলেন বুদ্ধের নিকট সেই রমণীর 
অসহায় অবস্থার কথা । অঙ্গ;লিমালের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বুদ্ধ 
তাকে আদেশ দিলেন, তুমি এক্ষুনি যাও, সেই কুটারের সম্ম:খে দাঁড়িয়ে রমণশকে 
উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ কর যে জদ্মাবাঁধ আম ইচ্ছাপর্বক কোন জটীবকে হত্যা 
করি নি এবং এখন 'ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার পর যদি আমার সামান্য স্ুকৃতিও হয়ে থাকে, 
তবে সেই পনণ্যবলে আপনার প্রসব যত্রম্পার উপশম হোক । অঙ্গলিমাল বদ্ধের 
নিদেশ মেনে তক্ষুণি পুনরায় চলে গেলেন সেই গৃহস্থ বাড়ীর আঁঙ্গনায়, এবং 
সেই কুটীরের পাশ্বে দাঁড়িয়ে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর রমণীকে উদ্দেশ করে বুদ্ধের 
বচনগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর বলা শেষ হওয়া মাত্র সেই রমণশ 
'নাঁব্য়ে পত্র সন্তান প্রসব করলেন। এই ঘটনার পর সমগ্র গ্রামবাসী গহস্থগণ 
সকলেই তখন তাঁকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন, এবং তখন থেকে তাঁর ভিক্ষা- 
প্রাপ্তির পক্ষে আর কোন ব্যাঘাত উপাস্হত হয় 'ন । মাঝে মাঝে পুর্বকৃত অপরাধ 
গ্মরণ করে তাঁর মনে বড় অনুতাপের সঞ্চার হত। অনুরূপ অবস্হায়, 'নিতান্ত 
কাতর হয়ে একাঁদন তান বৃদ্ধের নিকটে এসে উপস্হিত হলে, বদ্ধ তাঁকে উদ্দেশ 
করে বলেন, গত জন্মের কথা স্মরণ করে দুঃথ পাওয়া তোমার পক্ষে উচিত নয়। 
এখন তোমার নবজন্ম লাভ হয়েছে । যে পথের সম্ধান পেয়েছ, এখন কেবল 
সেই পথেই এাগয়ে চল। নিজের এঁকান্তক সাধনার বলে এবং বুদ্ধের কপাবলে 
অঙ্গলমাল অল্পদিনের মধ্যেই অহ্যত্ব লাভ করোছলেন। বুদ্ধের মহাপাঁর- 
1নবণি লাভের পর রাজগৃহের সপ্তপার্ঁ গৃহায় প্রথম সঙ্গীতির আঁধবেণনে একজন 
সদস্যন[পে তিনি যোগদান করেছিলেন । 


অঙ্গলিমালের মতো একজন দদত্তি দন্্াকে বশ করে তাঁকে সন্বযাসাশ্রম গ্রহণ 
করানোর ফলে বৃদ্ধের এবং সেই সঙ্গে তার 'শিষ্যগণের খ্যাতি ও প্রতিপাত্ত 
একাদকে যেমন বেড়ে যেতে লাগল; অপরদিকে তীর্থকগণের প্রতিপাত্তও সেই 
পাঁরমাণে লোপ পেতে লাগল । এর ফলে স্বভাবতঃই তীর্ঘকগণ বৃষ্ধ এবং তাঁর 
শিষ্যবর্গের প্রাতি অত্যন্ত অসম্তষ্ট এবং রুষ্ট হয়ে উঠলেন । তাঁদের তখন একমান্ত 
চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল, 'কি করে বদ্ধ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রাতপাতি খব 


বন্ধ তথা গত ১৯২১ 


-করতে পারা যায় । রাজা প্রসেনাঁজতও মগধরাজ "বাম্বসারের ন্যায়_বৃদ্ধের একাঁনগ্ঠ 
ভস্ত বলে পরিগাঁণত হয়েছেন । সুতরাং বৃম্ধ এবং তাঁর সম্প্রবায়ের বিরদ্ধে 
অগ্রসর হতে গেলে রাজ সমর্থন লাভ করা কখনই সম্ভব হবে না। ইতিপ্বেও 
একবার তাঁর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । কোশল রাজকে উৎকোচদানে বশীভূত 
করার পরেও জেতবনের সম্মংখে তীর্থকগণের জন্যে আশ্রম 'নমাঁণ করা সম্ভব 
হয়'নি। এখন অঙ্গলিমালের রূপান্তরের পর থেকে রাজার নিকট বৃদ্ধ এবং 
তাঁর সম্প্রদায়ের বরহদ্ধে কোন বিষয়ই আর উতাঁপত করা সম্ভব হবেনা। আর 
এভাবে যাঁদ দিন 'দিন বুদ্ধের প্রভাধ ও প্রাতপাত্ত ক্রমশঃ বেড়েই চলতে থাকে, তবে 
অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খদ্যোতের যে দশা দেখা দেয়, বদ্ধের খ্যাতি বিস্তারের 
ফলে তাদের ভাগোও হয়ত সেই দশাই অপেক্ষা করে বসে আছে। তখন তাঁরা 
একপ্রকার মরায়া হয়েই বৃদ্ধের চাঁরন্রে প্রকাশ্যে কুলঙ্ক-কালমা লেপন করে, তাঁকে 
জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জনো নতুন করে চক্রান্ত জাল রচনায় মেতে 
উঠলেন । এবারে তীর্কগণের দক্কাষেণ সাহাযোর জনো নায়িকারূপে এগিয়ে 
এলো শ্রাবস্তটর অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী ধনাট্য বারাঙ্গনা “সুম্দরী” । নাম দষ্টে 
মনে হয় সুন্দরী তার প্রকৃত নাম নয়। তার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে অবশ্য এর বেণী 
আর কিছ; অবগত হতে পারা যার না। কারণ বৌদ্ধ গ্রন্হাদিতে সর্বব্ই তাকে 
ন্রম্দরশ নামেই আঁভহিত করা হয়েছে । এই বারাঙ্গনা ছিল তীর্থিকগণের ভক্ত এবং 
তাদের নিতান্ত বশংঝদ। 

তশীথ“কগণ একাঁদন সুম্দরণর সঙ্গে এমন কপট আচরণের আভনয় করে বসলো, 
যার ফলে সুন্দরীর মনে দর প্রত্যয় জন্মালো যে, ইচ্ছে করলে সে অনায়াসেই 
শ্রমণ গৌতমকে গ্রলুখ্খ করে তার শ্রদ্ধার আসন থেকে তাঁকে টেনে একেবারে 
নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে, এবং সব'জনসমক্ষে নিতান্ত হেয় বলে প্রাতিপন্ন করে 
তাঁর্িকগণকে পুনরায় মযাদার আসনে প্রাতাঁক্ঠিত করে দিতে পারে । শুধু 
তার চেণ্টার অভাবের ফলেই তা এতাঁদন সম্ভব হচ্ছেনা । তীর্ঘকগণের এই 
কপট আঁভনয় শেব পযন্ত ন্দরীকে 'িচালত করে তুললো । সে তক্ষ্যাণ 
তীর্থিকগণের প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানিয়ে বৃদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার 
জন্যে উৎসাহে একেবারে মেতে উঠলো । অদণ্টের নিষ্ঠুর পরবিহাসের ফলে সে 
সোঁদন জানতে পারে 'ন যে তীর্ঘথকদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের জালে 'নর্জেকে জাঁড়ত 
করে পাঁরণামে সে তার ধনজেরই সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছিলো । 


নিজের দেহ-সৌগ্ঠবের প্রতি অন্দরীর ধারণা হিল অপাঁরসীম। সেমনে 
করতো যে,তার মতো অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী নারী সে গে অপর কেউ ছিল না, 
এবং ইচ্ছে করলেই সে যে কোন প:রুষকে, এমন কি শ্রমণ গৌতমের মত পুর.ষকেও 
অনায়াসেই তার একান্ত আজ্ঞাবহরূপে পরিণত করতে পারে। এই ভেবে সে 
পূর্বের নায়কা চিণ্টা মানাঁবকার ন্যায় জেতবনের আশ্রমের ধমসভায় নিয়মিত 
“উপ্হিত হতে থাকে । কয়েক দিনের মধ্যেই সে এমন সব ভাব-ভঙ্গীমা প্রদর্শন 
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করতে আরপ্ত করে দিল; যাতে সাধারণের মনে স্বভাবতঃই একটা সন্দেহ জাগতে; 
পারে। তার পর্বের নায়িকা চিণ্ার ন্যায় সে একেবারে সরাসাঁর বৃদ্ধের সম্মুখে 
গিয়ে উপাস্হত হয়ে কোন প্রশ্ন কোনাঁদন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল বলে কোথায়ও 
কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। সুন্দরীর কু-কাজে সাহায্য করবার জন্যে 
অসাধু ও দঙ্ট প্রকৃতির একদল তীর্ঘিক যুবক সব সময়ের জন্যেই নযুস্ত ছিল ।. 
সুন্দরী ধর সভায় নিয়মিত উপ্হিত হয়ে বুদ্ধের মুখ থেকে ধর্মকথা শুনতো। 
তারপর অধিক রাত্রিতে একাকী সে জেতবন বিহার থেকে এমনভাবে নিক্কান্ত হ'ত, 
যাতে দর্শক মান্রেরই মনে একটা সাধারণ কুৎসিত ধারণা জন্মে। সুন্দরীর এই 
নিতান্ত অসদশ আচরণ অনেক ভিক্ষুই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু মূখে তারা 
কোনাঁদনই এ ব্যাপার 'নয়ে শুশ্দরশকে কোন প্রশ্ন করেন নি। অথবা অপর" 
কাউকে এ সম্বন্ধে কিছ বলেননি। এভাবে বেশ 'কছনাদন ধরেই ধর্মসভায় 
নুদ্দরীর আনাগোনা চলতে থাকে । এদিকে তণীর্থকগণের নিষস্ত সাহায্যকারশ 
আতি দ.ষ্ট প্রকৃতির যৃবকগণের সংস্পশে আসার পর তাদের সাহচর্যে সুদ্দর? 
ক্রমে গভবিতী হয়ে পড়ে । তার গভ'“লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর কুচক্কী তীর্কগণ 
এবার পৃরববপপরিকজপনা অন_্যায়ী তাদের কার্ধাসাদ্ধর আশা নিয়ে আসরে 
নেমে পড়লো । তাঁর্থকগণ তখন সেই দ্ট প্রকৃতির উচ্ছাঙ্খল যুবগণকেই 
ভুল্দরণীকে হত্যা করবার জন্যে নদেশ দিলো । দ-ছ্টের দল সেই নিদেশমত কাজ 
শেষ করে। তারা স্ুন্দরীকে গলা টিপে হত্যা করে জেতবনের আশ্রমের পশ্চিম 
দিকের আবজ নার স্তুপের উপর তার মৃত দেহটিকে এনে ফেলে রেখে দিয়ে চলে 
যায়। পরের দিন কুচক্রী তশীর্থকগণ তাদের নরুদ্দিষ্টা প্রব্লাজকার সম্ধানে 
জেতবন বিহারে এসে উপস্হিত হয়ে সব্ন্র তার খোঁজ করতে আরম্ভ করে দেয়। 
শেষে তারা রাজা প্রসেনাজতের নিকট উপস্হিত হয়ে রাজাকে জানালো যে, তাদের 
শিষ]া, সুন্দরশ জেতবন বিহার থেকে হঠাৎ নির্দ্দম্টা হয়েছে এবং তার আর কোন 
সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা প্রসেনাজতের এক প্রশ্নের উত্তরে ধূর্তগিণ 
রাজাকে জানায়, যে জেতবন বহারে সে নিয়মিত বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতে 
যেত। কিন্তু গতকাল থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা 
প্রসেনাঁজং তখন শাত্তরিক্ষী বাহিনণর প্রধানগ্ণকে আদেশ দিলেন সম্দরীকে খবজে 
বের করবার জন্যে । শাঁন্তরক্ষী বাহন প্রধানগণ তখন জন্দরীর খোঁজ করতে 
গিয়ে জেতবনের সেই আবর্জনার স্ততপের উপর থেকে তার মৃতদেহাটকে আঁবদ্কার 
করলেন। এবার তীথকগণ তাদের পব্পরিকজ্পনা অনুযায়ী কুত্রিম ক্রোধে 
একেবারে ফেটে পড়লো । তারা তক্ষুণ একে শ্রমণ গৌতমের কুকীর্ত বলে 
ঘোষণা করে জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, যে শ্রমণ গৌতম তার শিষাদের 


দিয়ে জুম্দরণকে হত্যা করিয়ে এভাবে নিজের কুকীর্ত চাপা দেবার জন্যে অপচেষ্টা 


করেছেন। রাজা প্রসেনাজৎ কিন্ত; জন্দরশর প্রকৃত হত্যাকারীদের খখজে বের 
করবার জন্যে এক আঁতি আঁভনব পম্ছার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তান সুন্দরীর" 
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মৃতদেহাটিকে 'মশানের একচ্ছানে একটি মণ্চের উপর স্থাপন করতে দেশ দিলেন 
এবং সৌঁটকে রক্ষা করবার জন্যে উপযনুন্ত প্রহরার বন্দোবস্ত করলেন। এরপর 
তিনি তীর্থকদের আদেশ দিয়ে বললেন তোমরা যাও, নগরের সবর প্রচার 
করতে থাক শ্রমণ গোতমের কুকীর্তর কথা । রাজার আদেশে তীর্ঘকের দল. 
মহা উৎসাহে নগরের সবণ্ত সুম্দরীর হত্যাকাণ্ডের কথা প্রচার করে শ্রমণ গৌতগের 
নামে কলঙ্ক কালমা লেপন করতে আরম্ভ করে দেয় শ্রাবস্তীবাসী সকলেই 
জানতে পারলেন সেই কলঙ্কের কাহনী। এমন কি দ:র-দঃরান্তের গ্রামবাসশদের 
কানেও 'গয়ে পেছাল সে কাঁহনী। সকলেই তখন একবাক্যে শ্রমণ গৌতমের, 
ও তাঁর শিষ্যদের 'নন্দায় পণ্চমৃখ হয়ে উঠলেন। এদিকে রাজা প্রসেনাঁজতের 
নিষত্ত গৃগুচর 'বভাগের বিশিষ্ট কমচারীবৃন্দ সজাগ দষ্টি নিয়ে শহরের সবন্ত 
আনাগোনা করতে থাকেন । তীর্থিকগণের নিষু্ত সেই দুষ্টচক্র যারা জআম্দরীকে 
হত্যা করেছিল তারা ততক্ষণে তাদের অপকমের পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ 
করেছিল, তাদের কতাব্যিস্তিগণের নিকট থেকে । সেই অথ" দ্বারা তারা প্রচুর 
পারমাণে সুরা পান করে একেবারে প্রমত্ত অবস্থায় পেশীছেঃ শেষে একে অপরের 
প্রত জুম্দরীকে হত্যার দরুণ দোষারোপ করতে থাকে । ফলে রাজার 'নিষন্ত 
গগ্ুচর বিভাগের কর চাঁরগণ আতি সহজেই জন্দরীর হত্যাকারী দলকে ধৃত 
করতে সমর্থ হন। গুগ্চচর 1বভাগের কমণচারিগণ দ-ঘ্টচক্রকে ধৃত করে সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের সেই অবস্থায় এনে রাজার সম্মৃথে উপাস্থিত করেন। দূম্ট যুবকগণ 
রাজার নিকট আনাত হলে, রাজা তখন তাদের প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, 
“সুম্দরীকে হত্যা করবার জন্য তোমরা কাদের নকট থেকে নিশি পেয়েছিলে 2” 
রাজার প্রশ্নের উত্তরে তখন সেই যুবকগণের মধ্য থেকে একজন সুম্দরধর হত্যা 
সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য রাজাকে জানিয়ে বলে যে, শ্রমণ গৌতমের নামে মিথ্যা 
কলঙ্ক ও অপবাদ স.ন্টি করে তাকে জনসমক্ষে নিতান্ত হেয়প্রাতপন্ন ও 
অপদস্থ করার জন্যে তারা তীর্ঘক গ£রুদের নিকট থেকে সুজ্দরীকে হত্যা করবার 
নিদেশি লাভ করোৌছল । এবারে রাজা প্রসেনাঁজৎ তীর্ঘক গুরুদের তাঁর নিকট 
এনে উপাস্থত করার জন্যে কম্চারীবৃম্দকে আদেশ দেন । রাজার আদেশ মত 
তীর্থক গ.রুদের রাজসভায় এনে উপস্থিত করা হলে, রাজা তাদের প্রশ্ন করেনঃ - 
ল্রম্দরীকে এভাবে হত্যা করার জন্যে কেন তারা দুষ্ট যুবকগ্ণণকে 'নিদেশি 
দিয়েছিল। রাজদণ্ডের ভয়ে তখন তারা আর কোন কিছুই গোপন রাখতে সাহস 
করে'নি। তারা তখন অকপটে নিজেদের চক্রান্তের সব কছই স্বীকার করে নিতে 
বাধ্য হল এবং রাজাকে জানালো যে, শ্রমণ গোতমের নামে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ 
রটনা করে জনমানসের উপর তাঁর এবং নংঘের তিক্ষুগণের প্রভাব ও প্রাতিপত্তি 
সমূলে বিনন্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই জন্দরীকে এভাবে এ কাজে নিষুন্ত করা 
হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে তার মৃতদেহটিকে জেতবনের পশ্চিম- 
দিকের আবর্জনার শ্ুপের উপর নিক্ষেপ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল ।. 
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'রাজা প্রসেনাঁজৎ এবার তাদের উপয-স্ত দণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে তাদের আদেশ 'দিলেন, 
“যাও এবার তোমরা সকলে মিলে লুম্দরীর মৃতদেহটিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে নগরের 
সবন্ত পারভ্রমণ করে উচ্চেঃম্বগে নিজেদের কুকীর্তির কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে 
'থাক।” রাজার আদেশে শেষ পর্যন্ত তাদের তাই করতে হয়েছিল । আর যারা 
ুন্বরখীকে হত্যা ঝরার জন্যে প্রতাক্ষভাবে দায়ী বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাদের 
প্রাত রাজা মতত্যুদশ্ডাজ্ঞা দান করোছিলেন। 
সূম্দরীর 'নিধনজানত অঙ্কের পাঁরসমাপ্তির একাদকে তীর্থকগণের যেমন 
দূনমি এবং অপযশ দিকে দিকে রটে গেল, অপরদিকে আবার হেমনি শ্রমণ 
গোৌতমের ও তাঁর শিষ্যব্গের গৌরব ও খ্যাতি শতগৃণে বদ্ধ পেল। বলা 
বাহুল্য, সংন্দরীকে হত্যা করিয়ে তশীর্থকগণ নিজেদের চরিত্রে নিজেরাই দুর- 
পণেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছিলেন। ইতিপূর্বে যারা বৌদ্ধ শাসনে 
প্রবেশ করেন নি এবার তারাও দলে দলে এসে বদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ 
করতে লাগলেন । শ্রাবন্তী নগরে তীঁর্কগণের যে কটি গণ্যমান্য শিষ্য 'ছিলেন, 
তাঁদের প্রায় সকলেই এবার বুদ্ধের গশষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তীর্ঘিকগণ পর পর 
দুবার বৃদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক কাঁলমা লেপন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই 
ভীষণভাবে সব্জনসমক্ষে নিজেদের অপদস্থ করলেন । জেতবনের 1ভক্ষ£গণ 
একাঁদন ধর্মসভায় সমবেত হয়ে সংম্দরীর মমান্তিক মৃত্যুর কাহনী 'নয়ে ঘখন 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধ ধম“সভায় এসে তাদের 
আলাপ-আলোচনার বষয়বস্তু অবগত হয়ে, তাদের উদ্দেশে বলেন, “ভক্ষৃথণ ! 
বুদ্ধের চারনতর কলক্কিত করা অসম্ভব । জাতিমাণিকে (বৈদূর্যমণি ) কলাঙ্কত করার 
সেটা যেমন বিফল বুদ্ধের চরিত্র কলাঙ্কত করার চেষ্টাও তেমাঁন বিফল। পূর্বে 
কেউ কেউ জাতিমণিকে কলাঞ্চত করার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু তাতে তার 
ওঙ্জবল্য আরও বাম্ধ পেয়োছিল।” এই বলে 'তাঁন সেই অতাঁত বৃত্তান্ত ভন্ত- 
জনের নিকট উদঘাটন করেন। সেই অতাত বংত্তান্ত “মাণিশ্‌কর জাতক” কাহনী 
নামে পারাচত হয়ে আছে। 


বংদ্ধের এবং তাঁর 'শিষ্গণের ধমাঁয় আচরণের 'দিক থেকে কোন বাহ্য অডড়দ্ব্র 
দিল না। বৃদ্ধের উপদেশের মধ্যে কোথায়ও যাগযজ্ৰ, পশহবলি অথবা কৃচ্ছু- 
সাধনের কোন নর্দেশ নেই । বৃদ্ধের মতবাদের সারকথা হল সংভাবে জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত থেকে পণ্চশীল ব্রত পালন কর এবং অষ্টাঙ্গক মার্গ অবলম্বন করে 
[নিঙ্জের পথে অগ্রনর হও। নিতান্ত লহজ লরল গির্দেশ ও ব্যবস্থা অনায়াসে 
চাকলেরই গ্রহণযোগ্য হতে পারে । অপরের দণ্টি আকর্ষণ করার মতো কোন 
[বিষয় এতে স্থান পায় ন। বৃদ্ধের শিষাগণের মধ্যে যারা সন্ন্যাস ?নয়ে ?ভক্ষত্রত 
'প্হণ করেছেন, তাদের ধমচিরণের পশ্হাও সহজ এবং অত্যন্ত সরল । সেখানেও 
ধমশয় কোন আড়ম্বরের বালাই নেই । অপরাঁদকে তীর্থকগণ ছিলেন কৃচ্ছ: 
সাধনের পক্ষপাতী । তীর্থক সন্যাসগণের আঁধকাংশই পাঁরধেয় বচ্ত পবক্তি 


বষ্ধ তথাগত ১২৫. 


ব্যবহার করতেন না। 'বিশাখার *বশৃর মগার শ্রেষ্ঠী প্রথমে তারক 'নগ্রম্থ 
জ্ঞাতিপত্রের শিষ্য ছিলেন। নিগ্রম্থ জ্ঞাতিপূন্ত কখনও পাঁরধেয় বস্ত্র ব্যবহার 
করতেন না। বিবাহের পরে বিশাখা যখন *বশুরের গৃহে আগমন করেন, তখন 
সর্ব প্রথমে তাঁর "বশর ম:গার শ্রেষ্ঠী তার পূত্রবধকে গুরুর িকট উপাস্হত করে 
তাঁর আশীবদি প্রার্থনা করেন। বিশাখা সেই বস্তরহীন গূরহুকে দেখে তাঁর প্রাত 
যথোচিত সম্মান প্রদশন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন বলে তাঁকে সোদন যথেষ্ট 
অপদস্ত ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কন্ত ভাতে 'তাঁন বদ্দুমানতও 
[বিচলিত হন 'ন। বরং পরে 'বিশাখার চেষ্টায় তাঁর *বশদর 'নজেরই ভূগ বুঝতে 
পেরে লজ্জিত হয়ে, পুত্রধধরে নিকট ক্ষমা চেয়ে পরে বাম্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। ধমচিরণের নাম করে তশীর্থকগণ মাঝে মাঝে এমন সব উপায় অবলম্বন 
করে চলতেন, যার ফলে সাধারণ লোকের দ:ষ্টি তাঁদের প্রাত সহজেই আকৃষ্ট 
হত: কোর ক্ষত্রিয় নামে একজন তীর্থিক সন্ন্যাসী সব্দাই ভস্মদ্ধারা নিজের 
দেহটিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রাখতেন, যার ফলে তাঁর মুখগ্রী সম্বন্ধে 
আগ্দাজ করা কারুর পক্ষেই সন্তব' ছিল না। কোন ভোজ্যবস্তু ও পানীয় 'তাঁনি 
হস্তদ্বারা গ্রহণ করতেন না। চতুষ্পদ জন্তুগণ যেভাবে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে, 
ই1নও সেইভাবে কেবল ম:খছ্ারা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতেন। শুধু সাধারণ মানুষ 
কেন? বৃদ্ধ 'শিষ্যগণের মধ্যেও কেউ কেউ এই সমস্ত অগ্রাকৃত বিষয় দর্শনে নিজেরাও 
মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে পড়তেন। সংনক্ষত্র নামে লিচ্ছবী বংশীয় একজন 
বৌদ্ধ িক্ষ; আড়ম্বরবিহীন শুদ্ধ সরল ভিক্ষা] জশবনের প্রাঁত বীতরাগ হয়ে 
পড়েন এবং কোর ক্ষত্রিয়ের অস্বাভাবিক ধমচিরণের পদ্ধাত দেখে মখ্ধ হয়ে শেষে 
তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে বিশেষভাবে ব্যগ্ন হয়ে পড়েন। বম্ধ সুনক্ষত্রের 
আঁভলাষ অবগত হয়ে, একাদন তাঁকে জানালেন যে, মান্র এক সপ্তাহের মধ্যেই কোর 
ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ঘটবে এবং মত্যুর পর তার সদগতি হবে না। বৃদ্ধের এই 
ভবিষ্যদবাণী ভিক্ষু সুনক্ষত্র তক্ষণ কোর ক্ষতিয়কে জানিয়ে দিয়ে তাকে খাদ্য 
গ্রহণ সম্বন্ধে সাবধান করেদেন। বৃদ্ধের ভবিষ্যদবাণী 'বিফল করার আশায় 
কোর ক্ষত্রিয় ক্রমাগত ছয়াঁদন পযণস্ত অনাহারে থেকে অবশেষে সপ্তমদিনে ক্ষুধার 
জহালা সহ্য করতে নাপেরে শেষ পযন্ত বরাহ মাংস ভক্ষণ করেন। ছয়াদন 
ক্রমাগত অনাহারে থাকার পর অবশেষে বরাহ মাংস ভক্ষণ করার ফলে তাঁর শরগরে 
গিবষক্রিয়ার স:ষ্টি হয় এবং তার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। 

সাধারণ লোকের স্বভাবজাত দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেও তীর্থিকগণ 
নানাভাবে চেপ্টা করতেন। তারা সর্বদাই এটা প্রমাণ করতে বান্ত থাকতেন যে, 
বৃষ্ধ এবং তাঁর শষ/গণ্রে চেয়ে তাঁরাই হলেন সবধিশে শ্রেষ্ঠ । তাঁরা যে ধর্মমত 
পালন করে চলেন, সেই ধম'মতই প্রেন্ঠ ধর্মমত । বৃদ্ধ 'নিদেোশত সহজ সরল 
পথ যাতে সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে না 
পারে সেজন্য তাঁদের চেষ্টার তন্ত ছিল না। এজন্য তাঁরা নানাপ্রকার কায়িক. 
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পরিশ্রমের আশ্রয় নিয়ে সর্ব সাধারণের মধ্যে তা কৃচ্ছুসাধনের ব্রত বলে প্রচার করবার 
জন্যে আতমান্রায় উৎস্‌ক হয়ে উঠেছিলেন। প্রকাশ্য স্হানে কণ্টকময় শয্যা 
: রচনা করে তার উপরে শয়ন করে কৃচ্ছটসাধনের পন্থা প্রদর্শন করতেন। গ্রীব্সের 
'দবপ্রহরে প্রচণ্ড রোদ্রের মধ্যে চততীর্দকে অগ্নি প্রজ্যালত করে তার অভ্যন্তরে অবস্হান 
করে পঞ্চাগ্ি সাধনায় নিযন্ত হতেন। কেউ আবার উধ্ববাহ: হয়ে, নয়ত একপায়ে 
ভর করে সাধারণের দুষ্টির সম্ম-খে অবস্হান করতেন । ধমঁয় আচরণের নামে 
এরকম ধরনের অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁরা জনসাধারণের নিকট 
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যে সর্বদাই আগ্রহাম্বিত ছিলেন। একাঁদন 
কয়েকজন 'ভিক্ষ 'ভক্ষাচষরি পর জেতবনের আশ্রমে ফেরবার পথে, এ ধরতের 
কয়েকজন তীর্থিকের সাক্ষাৎ পান। আশ্রমে ফিরে এসে তারা তণীর্থকগণের এ 
ধরনের ধমচিরণ 'নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রথমে আলোচনা করতে থাকেন এবং এ 
ধরনের আচরণের মাধ্যমে কোন প্রকার সফল লাভ করতে পারা যায় কনা সে 
সম্বন্ধে অবগত হবার জন্যে তাঁরা বৃদ্ধের 'নিকট গিয়ে উপাস্থিত হলে, বৃদ্ধ তাঁদের 
পরিহ্কার ভাষায় সংক্ষেপে জানয়ে দিয়ে বলেন যে, তীঁর্ঘকগণের এ সমস্ত 
কঠোর ব্রতের মধ্যে কোন 'বাঁশন্ট গুণ নেই, আুতরাং এ ধরনের ব্রত আচরণের দ্বারা 
কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই। এর পর 'তাঁন এ ধরনের আচরণের সম্বন্ধে 
কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে একেবারে মলস্তুপের সঙ্গে এর তুলনা করে বলেন 
“এইরূপ তপশ্চারণ মলস্তুপের উপরিস্হ বর্ম সদ্‌শ, কিংবা শশক শ্রত ধৃপধাপ- 
শন্দ সদশ।” ধৃপ্ধাপ্‌ শখ্দ সদৃশ শুনে ভিক্ষুগণ তখন নিতান্ত কৌতুহলের 
বশে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে, ব্ধ 
তখন তাঁদের নিকট এক শশকের কাহিনী তুলে ধরেন। সেই কাঁহনগ “দদভ 
জাতক” কাহনণ নামে পরিচিত হয়ে আছে। 

অঙ্গদেশের এক ধনবান শ্রেম্ঠীর পন্নের সঙ্গে অনারাঁপস্ডদের এক কন্যার 
[বিবাহ হয় । *বশ:রালয়ে গমন করবার পর অনাথাপপ্ডদ কন্যা দেখতে পেলেন যে, 
তার *বশুরকুলের সকলেই আজীবকগণের শিষ্য । *বশুরালয়ে উপপ্হিত হবার 
পর থেকেই (তিন চেষ্টা করতে থাকেন কি করে *বশরকুলের সকলকে বোদ্ধ 
শাসন গ্রহণ করাবেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে *বশৃরকুলের সকলেই তাঁর উপর 
অত্যন্ত সম্তষ্ট হয়ে উঠোছলেন। তিনি প্রত্যহ তাঁদের নিকট বৃদ্ধের বাণধ সকল 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। এর ফলে তাঁর *বশুরকুলের সকলেই বুদ্ধের 
মতবাদের প্রাত আকৃষ্ট হন। অনাথাঁপণ্ডদের কন্যার মনোবাসনা উপলাধ্ধ করে 
বুদ্ধ একাঁদন পণশত 'শিষ্য সঙ্গে নিয়ে খদ্ধবলে আকাশ পথে সেখানে গিয়ে 
উপ্হিত ছলেন এবং সেই 'শিষ্যবর্গের সম্মুখে অনাথাঁপপ্ডদের কন্যার *বশর- 
কুলের প্রায় সকলকেই দীক্ষা দান করেন। ব্যদ্ধের পিতৃব্য অমৃতোদনের পরত 
আনরুষ্ধও বুদ্ধের সঙ্গে অঙ্গদেশে অনাথপিণ্ডদের কন্যার *বশুরালয়ে উপাস্হিত 
' হয়োছিলেন। শেষে অনাথাঁপপ্ডদের কন্যার অনুরোধে, অঙ্গদেশে বৃদ্ধের বাণ 


বুদ্ধ তথাগত ১২৭, 


"প্রচার করবার জন্যে অনিরুদ্ধকে অন.রোধ করা হলে [তিনি তাতে সানন্দে নিজের 
সম্মত জানিয়েছিলেন। শেষে আনর্‌ষ্ধকে ধমণপ্রচারের উদ্দেশ্যে অঙ্গদেশে 
রেখে বৃদ্ধ অপর শিষ্যগণকে 'সঙ্গে নিয়ে পুনরায় আকাশ পথে শ্রাবস্ততে ফিরে 
এলেন। বুদ্ধের বয়স তখন উনপণ্াশ। 


বুদ্ধের উনপণ্চাশ বছর বয়স থেকে বাহান্তর বছর বয়স পয*স্ত অথথ তেইশ 
বৎসর কালের ধারাবাহিক দৈনাম্দন অথবা অন্যান্য কোন ঘটনাবলধর পারিচয় 
পাওয়া ধায় না। তাঁর জীবনের এই এতবড় দীঘ সময়ের দৈনাম্দিন ঘটনাবলী 
তাঁর শিষ্যগণের মধ্যেও কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেন নি । অন্ততঃ সে ধরনের 
কোন কিছ পাওয়া সম্ভব হয় 'ন। পালি গ্রন্হাদিতে এখানে ওখানে দ--একটি 
বাক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ ব্যতীত এত বড় দীর্ঘ সময়ের বুদ্ধ জীবনের ধারাবাহিক 
কোন বিবরণ পাবার উপায় নেই। যে কটি 'র্বাক্ষপ্ত ঘটনার উল্লেখ পালি 
গ্ন্থাদতে দেখতে পাওয়া যায়, সে কর্শটকেও সময় দ্বারা নিদেশ করে একত্রে 
গ্রথত করা সম্ভব নয়। সেষাই হোক নাকেন, এটা তো বাস্তব সত্য, যে বৃদ্ধ 
তাঁর ধর্মপ্রচার করবার জন্যে জীবনব্যাপী নরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন 
এবং সেজন্য একস্থানে দীঘণাদন ধরে একটানা অবাচ্থিত করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় 
ন। বষরি সময় ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য দিনগুলিতে তিনি সর্বদাই একস্হান 
থেকে অন্য চ্হানে ক্রমাগত পদযাত্রা করে বেড়াতেন এবং অগ্গাণত নরনারীর নিকট 
ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন । যতদূর জানা সন্ভব হয় তাতে দেখা যায়, 
বুদ্ধ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্হানসমূহেই কেবল পরিশ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। 
তখনকার জদ্বৃদ্ধীপের দক্ষিণে তান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন 
বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখনকার ধ্দনে দুভেদা জঙ্গলে আবৃত, দুগ্গম 
বদ্ধ্পর্বত আঁতক্রম করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তখনকার 
1দনে বিম্ধাপর্বত ছিল উত্তর ও দক্ষিণে যোগাযোগের পক্ষে মস্ত বাধার স্বরংপ। 
তবে বৃদ্ধ পঁশ্চমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত কিছ; কিছু অংশে গমন করেছিলেন 





* আজীবক * 

মস্কার গোশালিপূত্র নামে একজন তীর্থক সন্ন্যাসী ছিলেন। দাসীগরভে এর 
জন্ম হয়। গোশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এর নামের সঙ্গে গোশাল 
কথ।টি যত হয়ে িয়োছিল ৷ জনশ্রত অনুসারে ইনি এক ধনন শ্রেঘ্ঠীর বাড়ীতে 
ভূতোর কাজে নিযস্ত হন। একাদন ঘৃতপূর্ণ এক কলসা বহন করে নিয়ে যাবার 
সময় অকস্মাৎ হীন ভূমিতে পাঁতিত হন এবং ঘৃতপূ্ণ কলসাঁটি বিনষ্ট হয়। 
প্রভুর তিরগ্কারের এবং লাঞ্ছনার ভয়ে ইনি প্রভুর গৃহ ত্যাগ করে চলে যান এবং 
সন্্যাসণ সম্প্রদায়ে ফোগদান করেন। এর শিষ্য সব্প্রদায় আজাঁবক অথবা 
আজরীবক নামে পাঁরীচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে এর কোন প্রকার সহখ্যাতি দেখতে 
পাওয়া যায় না। 


১২৮ বৃষ্ধ তথাগত 


বলে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্ধতমালার 'কিছু কিছু; অংশেও 
1তাঁন পারভ্রমণ করোছিলেন বলে মনে হয়। কেননা উৎকলখণ্ডের অসংখা 
নরনারণ সে যুগেই তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করোছিলেন। 

সম্প্রীত ১৯৮২ সালের ১লা জুন তারিখে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত বব বৌদ্ধ 
সম্মেলনের প্রথম 'দনের আধবেশনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীলঙ্কার 
রাষ্টপ্রধান শ্রীজয়াবর্ধন পথবীর [বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বৌদ্ধ প্রাতীনাধ- 
মন্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করে বলেন যে, ব্ম্ধ নিজে ধমপ্রচারের উদ্দেশ্যে 
শ্লীলঙ্কায় উপ্পাস্হত হয়েছিলেন। তাঁর এই উীন্তর সমর্থনে তি শ্রীলঙ্কার কয়েকাট 
প্রাচীন পাল গ্রন্হের নাম উল্লেখ করেন। তার মধ্যে একটি গ্রশ্হের নাম 
“মহাবংশ”। বুধ্ধ শ্রীলঙ্কায় উপাঁস্হত হয়ে যে সকল স্হানে অবস্হিতি করে 
ধর্মপ্রচার করোছলেন বলে সেখানে উল্লেখ রয়েছে, এরকম 1তনাঁট স্হানের উল্লেখও 
তিনি তাঁর ভাষণে করেছেন। সেই তিনটি স্হানের নাম যথাক্রমে শ্রীপদঃ কেলা'নিয়া 
এবং মাহঅঙ্গনা । প্রচলিত মত অনুসারে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র খঃ পঃ 
1তন শত অব্দে শ্রীলঙ্কায় উপাঁস্হত হয়ে সর্ব প্রথমে সেখানে বৌদ্ধ ধমপ্রচার 
করেন এবং সেথানে বোধবক্ষের একখান শাখা রোপণ করেন। রাষ্ট্র প্রধান 
জয়াবর্ধনের মতে তারও দহ'শ বছর আগে স্বয়ং বুদ্ধই সর্বপ্রথমে শ্রীলঙ্কায় পদার্পণ 
করেন এবং সেখানে উপস্হিত থেকে স্বীয় ধম মত প্রচার করেন। 


দক্ষিণ ভারতের অন্তগ্গত অজন্তা শৈলশ্রেণীতে 1ব্বাবখ্যাত গৃহাগুলোর 
সংষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছিল ভারতে বৌদ্ধধমের উদ্মেষের কাল থেকেই । বংদ্ধের 
মহাপারনিবণের প্রায় দু'শ বছর পরে অজন্তায় সব্প্রথম দুখানি গুহা তৈরীর 
কাজ প্রায় সম্প্‌ণ হয়োছল । অজন্তার গৃহাগ্ুলোর স:ষ্টর মূলে ছিল, উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতে যোগাযোগকারী এবং যাতায়াতকারণ বোদ্ধশ্রমণ ও যান্রগণের 
শিশ্রাম গ্রহণের জন্যে উপয্ত স্হানের সঙ্কলান করা। বিশেষ করে বষরি 
সময়াটর জন্যে। খঙ্টের জন্মের দুশ বছর পূব থেকে, থষ্টে পরব অম্টম 
শতাব্দী কাল পর্যন্ত এই এক হাজার বছর সময়ের মধ্যে অজস্তায় বহু গুহা 
মান্দরের স:ষ্ট হয়েছিল। তার মধ্যে চৌঁত্রশটি বর্তমান রয়েছে। এগুলোর 
কোনাটই প্রাকৃতিক গুহা নয়। হাতুড়ী ও বাটালীর সাহায্যে শস্ত গ্রানাইট 
পাহাড়ের গা কেটে কেটে এই গুহামশ্দিরগুলোর সৃষ্টি করা হয়েছিল। 
তখনকার দিনে আমাদের দেশের নাম না জানা শত সহস্র আত কুশলী ও কর্মদক্ষ - 
[শিল্পীবংদ্দ সামান্য হাতুড়ী ও বাটালীর সাহায্যে দিনের পর দিন, মাসের 
পর মাস, বছরের পর বছর একাগ্ত নিষ্ঠা সহকারে অক্লাস্ত পরিশ্রম করে শন্ত 
গ্রানাইট পাহাড়ের গা কেটে কেটে সংড়ঙ্গের মতো করে এই সকল অতি বিস্ময়কর 
গৃহাগুির সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের সৃষ্ট এই অজদ্তার গৃূহা- 
গুলো শুধ; আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশের এবং সর্বকালের [বিস্ময়ের বস্তু 
হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । পর্বত শ্রেণীর গা কেটে এগুলোর 
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সৃস্টি করা হয়েছিল বলে সাধারণ অর্থে এগুলোকে গূহা নামেই আঁভাঁহত করা 
হয়েছে । এই গৃহাগুলোর মূল বিষয়বস্তু বৃদ্ধ এবং তীর প্রবার্তত মতবাদ । 
এ ছাড়া সেখানে অপর কিছুই স্হান লাভ করোনি । অজম্তার ভাম্ক ও 
অজন্তার চিত্তাবল' সবাঁকছুই বুদ্ধের জীবনাদশ অথবা তাঁর প্রবাঁতত মতবাদকে 
আশ্রয় করে নির্মিত বা রাঁচিত হয়েছে । অজন্তায় বদ্ধই প্রথম এবং একমান্ 
বৃষ্ধই সেখানে শেষ কথা । 

অজন্তায় এমন অনেক চিত্র সভার রাঁচিত হয়েছে যেগুলো ব্দত্ধের জীবনের 
ঘটনাবলণকে আশ্রয় করে রাঁচত হলেও সেগুলোর বিষয়বস্তু অথবা চিত্রে পাঁরবোঁশত 
বাঁন্তবর্গদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য ও পাঁরচয় লাভ করা আজও সম্ভব হয়ান। 
সে সকল 'চিন্রের নেপথ্য পটভূমি অথবা স্হান-কাল সম্বম্ধেও সঠিকভাবে অবগত 
হওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং কোনদিন তা স্ভব হবে বলেও মনে হয় না। 
কেননা কোন পালি সাহত্যে অথবা বৌদ্ধ গ্রন্হে সে সকল বিষয়বস্তুর উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায় না। এই চিত্রগুলোকে 1বশেষভাবে পধালোচনা করে 
[বশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন তাদের সেই সিদ্ধান্ত মেনে 
নেওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে করণীয় বলতেও আর কিছুই নেই। এ রকম ধরনের বহু 
চিন্তই সেখানে দেখতে পাওয়া বার । সেই চিত্র সম্ভারসমূহের সকলের পাঁরচয় 
এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এক নম্বর গুহার দেয়ালে রচিত কয়েকাঁটি চিত্র, 
যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে দাবী রাখে তাদের কয়েকটিকেই কেবল 
এখানে তুলে ধরা হল । 

যে চিন্ত সভারখানি সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেই চিন্ত 
সভ্ভারখাঁন একটি রাজকন্যার চিত্ত । হীন রাজকন্যা হলেও অন্তাজ বংশীয়া 
রাজকন্যা । চিত্র মধ্যস্থ রাজকন্যার বেশভুষা এবং দৌহক অবয়ব প্রত্ক্ষ করে 
দশক মান্রেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে হীন শবর অধন্ষিত কোন ক্ষুদ্র রাজযোর 
রাজকন্যা । অজস্তার প্রত্বতাত্ৰক পাঁরভাষায়, এই চিত্র স্ভারধানকে “কৃফণবণা 
রাজকম্যা” (81901 915০6৪ ) এই নাণে পাঁরচয় প্রদান করা হয়েছে । এই 
চিত্রথানিকে বিশেষভাবে পরলোচনা করে, এই চিন্রখানির 1বষয়বস্ত? নিরে গবেষণা 
করে গবেষক পশ্ডিতবর্গ যে 1সম্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হল ইন একজন 
শবর রাজোোর আঁধপাঁতর কন্যা । রাজকন)া হওয়া সত্বেও সমাজের উচ্চবংশীর- 
গখের সংস্পর্শে অথবা ননিকটবতণ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নর । বহ্ধ এসেছেন 
তাঁদেরই রাজো, সেখানে এসে তানি দিচ্ছেন ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ। দলে দলে 
অগাঁণত গ্রামবাদগণী এসে সমবেত হয়েছেন বৃদ্ধের চরণ তলে। তাঁর মুখ থেকে 
ধর্ম কথা শ-ুনবার জন্যে এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে । এই 
খবর রাজকন্যাটির মনেও বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য প্রবল 
জাগহ দেখা দের । একখানি খ্বেত কমল সযরে দুই হস্তে ধারণ, করে তিনি 
এনেছেন হষ্দেকে পর্শন, করতে । এবং সেই শ্বেত কমলধ্যান্টকে অথর্য হিসেবে 
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বুদ্ধের পায়ে নিবেদন করতে। কিস্তু প্রবল আগ্রহ লঞ্ডেও তিনি একেবারে 
বৃদ্ধের সম্মৃথে গিয়ে উপচ্ছিত হতে পারছেন না। তাঁর জন্মগত সংক্কার তাঁকে 
অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছে । বুদ্ধ ?নজে যখন তাকে তাঁর নিকটে গিয়ে উপাঁচ্ছিত হবার 
জন্যে সস্নেহ আহ্বান জানালেন, তখনও 'তিনি মন থেকে সঞ্ফোচ এবং 'ছ্িধা 
কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছেন না। বুদ্ধের আহ্বান শুনেও “ন যযো ন তচ্ছো" 
ভাব 'নিয়ে নিবেদন বরার জন্য আনত শ্বেত কমলাঁটকে হস্তে ধারণ করে নীরবে 
নতমুখে দণ্ডায়মান অবঙ্থায় রইলেন। ততক্ষণে তাঁর নয়ন যুগলের কোণে 
অশ্রাবন্দু দেখা 'দিয়েছে। এই চিন্রখানি অজস্তার প্রেম্ঠ চিন্লসন্ভার ক'খানর 
অন্যতম । কে এই শবর রাজকন্যা এবং কোথায় তিনি বৃদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ 
করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত হবার উপায় নেই। তবে এটি যে একটি 
বাস্তব এবং সাঁত্য ঘটনা অবলগ্বনে রচিত হয়োছল, সে সম্বদ্ধে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই । 

পরের আলোচ্য চিন্ন সন্ভারথানিতে এক গ্রাম্য মাহলাকে পারবেশন করা 
হয়েছে। আঁত সাদাসিধে ধরনে রচিত হলেও এটি একটি ভ্রিমাত্িক (10766 
01708158101)81 ) চিন্তন । অজস্তায় যে কখানি ভ্রিমান্রিক চিন্রসম্ভার এখনও পর্যন্ত 
1ট*কে থাকতে পেরেছে এই চিন্রখানি তার অন্যতম । এই চিন্র সন্ভারথালিও 
দেশ-বিদেশের চি্রশিস্পিগণের ঘারা আতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে । অজস্তার 
প্রত্বতাত্দৰক পাঁরভাষায় এই চিন্রখানির পরিচয় দেওয়া হয়েছে শধু “জনৈক 
মহিলা (4 ৯9081) ) নামে । প্রত্বতাত্বক পঁশ্ডিতগণ এই চিন্রখাঁনকে 
1বশেষভাবে পধলোচনা করে এটির নেপথ্য পটভূমি নিয়ে গবেষণা করে চিন্রখানির 
[বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে মতৈক্যে পেশছুতে সক্ষম হয়েছেন, সোঁট হল এই মাঁছলা টি 
স্নানের উদ্দেশ্যে তাঁদের গাঁয়ের পৃ্করিণতে এসে সবেমাত স্নান পব আরম 
করেছেন, এমন সময়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বুম্ধ তাঁদের গায়ে এসে উপস্থিত 
হয়েছেন। উৎসুক গ্রামবাসগণ হীতিসধ্যেই গিয়ে জড় হয়েছেন বদ্ধের নিকটে, 
তাঁর নিকট থেকে দগক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে এবং তাঁর ম-খ থেকে ধর্মকথা শোনবার 
জন্যে। এই মাহলাটিরও অনেক 'দিনের সাধ বৃদ্ধকে দর্শন করবার জন্যে শ্রবং 
তাঁর নিকট থেকে দণক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে। উপযনন্ত সুযোগের অভাবে এতদিন 
তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ ছতে পারোন। এঁদকে (তান স্নানের জন্যে সবেমাত্র জলে 
অবতরণ করেছেন। স্নান পর্ব সমাধার অনেক 'ফিছুই তখনও বাকী । এতদিন 
পর্যস্ত মাহলাটির নিকট যে সংযোগ এসে উপা্ছিত হয়নি আজ নিতান্ত আকগ্মিক- 
ভাবে সে সুযোগ আপনা থেকেই এসে উপস্ছিত হয়েছে । কিস্ত সে সংযোগ 
তাঁর ঈীনঝট আজ এক নতুন সমস্যা নিয়ে এল। এখন তিনি বংদ্ধের নিকট গিয়ে 
উপাঙ্িত হবেন কি করে? লবেমান্ত জলে অবতরণ করেছেন তিনি। তার গ্দান 
পধ' লমাধা বরে নিত এখনও বৈ অনেক সময়ের প্রনৌজন । 'উঠকণে বণ 
সেখাঁদ থেকে জন্য টঙ্গেও যেতে পার়েন। তাহলে বুদ্ধের দেখা পাবার সম্ভাবনা 
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এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার সুযোগ তাঁর জীবনে হয়তো আর কোন 
দিনই হয়ে উঠবে না। এঁদকে এমন অবচ্ছায়, এজগদুলো লোকের দষ্টির সক্মুখে 
তিনি নিজেকে সেখানে উপস্হিত করবেনই বাক করে? মাঁহলাটি পড়লেন মহা 
সমস্যা । সে সমস্যা সমাধানের কোন পথও দেখতে পেলেন না তান। মাঁহলাটি 
পড়লেন দোটানার মধ্যে--একদিকে তাঁর বহাদনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লগ্ন বয়ে 
যাচ্ছে, অপরদিকে নারীসহলভ লজ্জা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। শেষ পস্ত তাঁর 
বহা্দনের আকাত্ক্ষা পূরণের জন্যে অথাৎ বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে, অবশেষে 
তান নারীসলভ লজ্জা বন্তুটিকে পরিত্যাগ করলেন। সেই অবস্হায়, আদ্র 
বস্মেই তিনি চলে এলেন বুদ্ধের সম্মঃখে। এতগদলো নরনারীর কৌতুহল 
দুষ্টির সম্মথে উপস্হিত হবার পর, নারাঁসলভ লজ্জা পনরায় গ্রবল হয়ে দেখা 
দিল তাঁর মনে । তান তথন নিজের দেহখানিকে আর্রর বস্ দ্বারা কোনমতে 
আবত করে নিতান্ত জড়সড় অবস্হায় সেই সভার এক প্রান্তে উপবেশন করে রইলেন। 
সুদক্ষ িস্পীর সুনিপহণ তুলিকার স্পর্শে অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে উঠেছে 
এই অপূর্ব চিন্ত সভ্ভারথান। ন্রিমান্রক ছন্দে আত সাধারণভাবে রচিত এই আশ্চয 
চিত্র সন্ভারখানি এতই বাস্তবধমর্শ হয়ে দেখা দিয়েছে, যার ফলে দর্শক মান্লেই 
প্রথমটায় এই চিত্র সম্ভারখানির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে মনে মনে সঠ্কোচ বোধ 
করবেন। এখন কথা হল, এই ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল সে সম্বন্ধে যেমন কিছুই 
জানবার উপায় নেইঃ তেমান এই রমণপঁটির পরিচয় সম্বন্ধেও কিছুই জানবার 
উপায় নেই। অথচ বাস্তব ঘটনার পাঁরপ্রেক্ষিতেই রাঁচত হয়েছিল এই দল্ল'ভ ও 
মুল্য চিন্র স্ভারখান অজন্তার এক নম্বর গুহার দেয়াল গানে । 

আমাদের আলোচ্য তৃতীয় চিন্র সম্ভারথাঁনি অজন্তার দেওয়াল গানে পাঁরবোশত 
অন্যান্য সমস্ত চিতরগ-ললির মধ্যে এককভাবে এক 'বিশেষ বৌন্র্যপূর্ণ স্হান আধকার 
করে আছে। এ রকম ধরনের চিন্নঃ অথবা এ রকম ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
অজন্তায় অপর কোন চিন্রসষ্ভার রচিত হয়োছিল বলে সম্ধান পাওয়া যায় না। 
ভারতবাসীগণ চিরকালই শান্তির পুজারী। শাণ্তর পতাকা হাতে নিয়েই 
ভারতের জয়ধান্রা। অশোকের সময়ে ভারতের শ্রমণগণ শাষ্তির বাণণ ও পতাকা 
বহন করেই তখনকার 'দিনের পারাচিত পৃথিবাঁর বিভিম চ্হানে গিয়ে উপস্হিত হয়ে 
সে সব চ্হানে শাশ্তি ও মৈত্রীর বাণণ প্রচার করেছিলেন । তরবারি হস্তে ভারত 
কখনও অপরের দেশে গিয়ে উপাস্হিত হয়ান। এটা এ্রীতহাঁসক সত্য। ভারত 
একনিষ্ঠভাবে শান্তির পূজারী ছলেও সে কোনদিনই দূ্বজ নয়। আত্মিক 
শন্ততে ভারত চিরাদনই শাশ্তশালণী। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরদ্ধে ভারতীয়গণ 
মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে । ভারতের হীতহাস সেই সাক্ষ্যই দেবে । ভারত কখনই 
অন্যায় ও অসত্যের নিকট মস্তক অবনত করেনি । তার' অন্যতম প্রমাণ এই চিন্র 
সভারখানি । এখানে এই চিত্ত সম্ভারখানর মধ্যে পরিবেশন করা হয়েছে একজন 
সৌঁনক প্রুষকে । এটি খল্টীয় পঞ্চম শতাহ্দীর গোড়ায় দিকে রচিত হয়েছিল 
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বলে ধারণা করা হয়ে থাকে । আজ দেড় হাজার বছর পরেও চিন্রখানির ওঁজ্জল্য 
কিছুমাত্র হাস পারনি । চিনে পারবেশিত সৈনিক পুরুষাটির পোশাক-পাঁরজ্ছদ 
এবং অবয়ব প্রভাতি পরালোচনা করার পর দর্শক মান্লেই এটি পাঁরঙ্কারভাবে 
ধারণা করে নেবেন যে, ইনি কোন সাধারণ সৌনিক নন । খুব সম্ভবতঃ ইন কোন 
নূৃপাতির সৈন্যাধ্যক্ষ হবেন । এই চিত্র লভভারখানিকে যথাযথভাবে পধাঁলোচনা 
করে এবং এটির সম্ভাব্য নেপথ্য পটভুমি নিয়ে আলোচনা করার পর প্রত্ততাতিক 
পশ্ডিতবর্গ যে 'সিম্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন, তা হল, হীন কোন 
নপাঁতর সৈন্যাধ্যক্ষ। যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসে কৃতজ্ঞ চিতে একটি থালার 
পুঞ্পার্ঘয সাঁজিরে নিয়ে বৃদ্ধের পায়ে অর্থ হিসাবে প্রদান করবার জন্যে এসে 
দাঁড়িয়েছেন খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধেরই সম্মুখে । নাম না জানা সানিপৃণ শিষ্পীর 
আশ্চর্য তুলিকার স্পর্শে সৈনিক পদুরুযাঁটর মুখমস্ডলে সোনকসূলভ গান্ভীষের 
সঙ্গে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতার চিহুদমহ । চিন্নখানিতে পারবেশিত এই সৈন্যা" 
ধ্যক্ষাটর নাম অথবা পাঁরচন্ন কিছুই জানার উপায় আজ নেই। তান কোন্‌ 
রাজার সেনাপাঁত ছিলেন এবং সেই রাজার রাজ্যই বা কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধেও 
1কছুই জানার আজ আর উপায় নেই। তান কোথায় এবং কাদের 1বরুদ্ধে 
সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন, সে সমস্ত কিছুই আজ 'বস্ম€তর অতল গহ্বরে 
সম্প্ণ্ণভাবে নিমাজ্জত | শবস্মতির অতল গহ্বর থেকে সে সমস্ত তথ্য আর কোন- 
[দন উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যে সমস্ত ঘটনার পাঁরিপ্রোক্ষিতে 
এই সকল অমূল্য চিন্রসন্ভারসমূহ রচিত হয়োছিল,সে সমস্ত ব:দ্ধের জীবদ্দশাই ঘটে 
ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না । সমসামক্িক কোন 
কাব্যে অথবা পাল গ্রম্থাঁদতে এই সকল ঘটনার কোন ছায়াপাত ঘটোনি, এটাই 
সবচেয়ে আশ্চষের কথা । ব:ম্ধের জীবনের তেইশ বছরের ঘটনাবলীর কোন 
সঠিক পাঁরচয় আমরা জানবার সুযোগ পাই না। উনপণ্চাশ বছরের প্রোঢুত্বের 
শেষ কোঠা অতিক্রম করার পর আমরা বৃদ্ধকে দেখতে পাই একেবারে বাহাত্বর 
বছরের বৃদ্ধরূপে রাজগৃহে। উনাতিশ বছর বয়সে বৃদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন। 
হয় বংসরকাল কঠোর তপশ্চযরি পর বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যোঁদন (তান বৃদ্ধত্ব 
লাভ করেন, ঠিক সেই 'দনটিতেই তিন পয়াশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। 
তখন থেকে উনপণ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ একটানা চৌদ্দ বছরের ঘটনা- 
সমহের মোটাম-টি একটা পরিচয় পাবার পর আমাদের চলে যেতে হচ্ছে একেবারে 
বাহার বছরের বৃষ্থ বৃদ্ধের নিকটে । তাঁর বাকী জীবনের থটনাগুলোর সঙ্গে 
পাঁরচয় লাভ করার জন্যে । 

বশোধরার শ্রাতা, বৃদ্ধের শ্যালক, কোঁলিরাজ সপ্রব-চ্ধের পুল বৃবরাজ 
দেবদত্ত[পত্‌ সিংহাসন এবং রাজপদের লোভ ও মোহ সবাঁকছই সেচ্ছায় ত্যাগ 
করে আনরদ্ধ, (কাঙ্ষল, ভাঁদুক প্রভাত শাক্য রাজকুমারগণের সঙ্গে কাঁপলাবস্তু 
খেকে অন্যাগয় আররকাদনে গিয়ে বৃদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নেবার পর ভিক্ষুত্রত 
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গ্রহণ করেন। বাম্ধ নার্দঘ্ট সাধন-্রত অবলগ্বন করে দেবদত্ত- কিছ খাদ্ধবল 
লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধের িধ্যত্ব গ্রহণ করলেও বৃদ্ধের প্রাঁত 
একটা ঈষরি ভাব দেবদত্তের অন্তরে বরাবরই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। এই ঈষরি 
ভাবের সূত্রপাত হয়োছিল অনেক পাবেই। যশোধরার সঙ্গে কুমার গৌতমের 
[বিবাহের পর যখন শাক্য রাজকুমারগণের মধ্যে শম্ঘাবদ্যার প্রাীতযোগিতার 
আয়োজন করা হয়েছিল, তখন অন্যান্য সমস্ত শাকা”রাজকুমারগণের সঙ্গে 
প্রাতযোগিতায় দেবদত্ত নিজেও অংশগ্রহণ করেছিল এবং অন্যান্য সকল রাজকুমার- 
গণের সঙ্গে সে নিজেও কুমার গোৌতমের শস্ঘাবদ্যার নিকট পরাভব স্বীকার করে 
নিতে বাধ্য হয়েছিল। কুমার গৌতমের প্রতি, তার আপন সহোদরার পাঁতর 
প্রত তখন থেকেই তার মনে একটা প্রবল ঈষরি সপ্টার হয়োছল। পরবতর্ণকালে 
ব্ম্ধের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করার পরেও, তার মন থেকে 
ব্দ্ধের প্রত ঈষরি ভাব িদ্দুমাতও অপসারিত হয়ান, বরং সেই ঈাঁ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হয়ে চলছিল । ভিক্ষ,ত্রত গ্রহণ করার পরেও দেবদত্তের একমান্ত 
লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ক করে বুদ্ধের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারা যায়। বুদ্ধের 
সমকক্ষতা অন করার বাসনা দেবদতেের বহুদনের । বন্ধ বয়সে তার এই 
বাসনা তীব্র আকার ধারণ করে। কিছুটা খাদ্ধবল অর্জন করার পরই তার মনে 
দৃঢ় ধারণা জদ্মে যে, সে কোনমতেই বদ্ধ অপেক্ষা ন্যন নয়। দেবদত্ত বয়সে 
বধদ্ধের চেয়ে অন্ততঃ দ: বছরের বড় । সেও তখন রাঁতিমত বদ্ধে। কিন্তু তা 
সত্তেও সে ব্দ্ধের নিকট থেকে সংঘের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে নিজেকে বুদ্ধের 
সমপবয়িভুস্ত করবার জন্যে দঢ়প্রাতজ্ঞ হয়ে ওঠে । বেশ িছাীদন ধরেই সে এর 
জন্যে প্রস্ততি পর্ব চালিয়ে এসেছিল। বুদ্ধের চালচলন, কথা বলার ভঙ্গিমা, 
ইত্যাদ সব কিছুই সে ছুবহহ নকল করে 'িক্ষয সংঘে এসে নিজেকে বৃষ্ধের 
সমপযয়িভুস্ত করবার চেষ্টা করতে থাকে । যখন এতসব কাণ্ডকারখানা করেও সৈ 
ভিক্ষঃসংঘের দাঁষ্ট আকর্ষণ করতে সমর্ধ ছল না,তখন সে একটি ভিন্ন পথ অবলঘ্বন 
করে বসল। বাহাঘ্তর বছরের বৃদ্ধ বদ্ধ যখন একাঁদন রাজগৃছের বেণকুঞ্জের 
আশ্রমে উপাচ্ছিত তত্ত ও 'ভিক্ষুগণের কট ধর্মসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে উপদেশ, 
প্রদান করাঁছলেন, এমন সময় দেবদত্ত নিতান্ত আকগ্মিকভাবে সেই সভায় 
উপদ্ছিত হয়ে একেবারে ব:ম্ধের সম্মুখে গিয়ে আসনে উপবেশন করে। সেই 
সভায় শত সহম্র কৌতুহলী জনতার সম্মুখে দেবদত্ত একেবারে বৃদ্ধের বিপরীত 
দিকে মুখোমুখি আসনে উপবেশন করে তাঁকে প্রশ্ন করে বসলো, আপাঁন এখন 
বন্ধ হয়েছেন, সংঘের কাঞজকর্স সংঙ্চুভাবে পাঁরচালনা করা আপনার পক্ষে এখন 
সাধ্যাতীত। সুতরাং এখন থেকে সংঘের দায়িত্বভার এবং ধম'প্রচারের ভার আপানি 
আমার উপর ন্যস্ত করে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। দেবদত্ের উীস্ত শুনে, বদ্ধ 
তখন সভাম্থ সকলের লম্মহখেই দেবদত্তকে উদ্দেশ করে বন্দেন, 'ভক্ষসংথের এবং 
ধর্ম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো উপয্ন্ত পান্ত্র তুমি আদৌ নও। আমার 
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দৈহিক বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সাত্য, কিন্তু তা সন্তেও সংঘের এবং 
ধম্প্রচারের দায়িত্ব পুরোপ্ীর পালন করবার মত সামর্থয আমার এখনও রয়েছে 
এবং তা বরাবরই বজায় থাকবে । লূতরাং এখন তুমি যেতে পার। 


বুদ্ধের বিরদ্ধাচরণ করার ফলে, দেব্দত্ প্রথম জীবনে বুদ্ধের কৃপায় যেটুকু 
পণ্য সঞ্চয় করতে সমথ হয়োছল, এবং যার ফলে সে িছটা খাঁদ্ধবলও 
লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল, সে সবাকছুই তার 'বিনষ্ট হয়ে ষায়। ভিক্ষু 
সমাজও তখন তাকে 'নতাম্ত অবজ্ঞার চোখেই দেখতে থাকে । এই অসহ্য অবস্থা 
থেকে পশ্রাণ পাবার জন্যে এবং তার হৃতগৌরব পুনর্দ্ধারের আশায়, বৃদ্ধের 
প্রীত বিরূপ ভাবাপন্ন কয়েকজন ভিক্ষুর সঙ্গে পরামর্শ করে সে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হল যে, ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে তার িজস্ব মতবাদ যাঁদ গকছুুটাও অন্ততঃ 
প্রীবন্ট করাতে সমর্থ হয় তবেই তার মুখ রক্ষা হতে পারে। নচেৎ িছুতেই 
নয়। যে সকল বিরুদ্ধভাবাপন্ব ভিক্ষ: দেবদত্তকে এই সিম্ধান্তে উপনীত হতে 
সাহায্য করেছিল, তারা হল যথাকুমে কোকালিক, কত মোরগাঁতষ্য, খণ্ডদেব পাত্র 
এবং সাগর দত্ত । এদের মধ্যে কোকালিক 'ছিল বৃদ্ধেরই জ্ঞাতি, শাক্যবংশীয় 
রাজপনত্র। এই সমস্ত 'বিরদ্ধাচারী 'ভিক্ষুগণ সকলেই ছিল দেবদত্তের একান্ত 
অনদগত | 

বৃদ্ধের সমকক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে সেই সভার মধ্যেই প্রবল ধাক্কা খেল 
দেবদত্ত। এ ব্যাপার নিয়ে ভিক্ষু সমাজেও দেবদত্ের সম্মান ও প্রাতিপাত্ত বলতে 
আর কিছুই অবাশষ্ট রইলো না। ফলে বুদ্ধের প্রতি দেবদত্ডের ঈষরি 'ভাব 
আরও প্রবল হয়ে দেখা দিল। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সৈ তার পৃবে গৃহীত 
সিগ্ধান্ত অনুযায়ী সেই চারজন 'বিরুদ্ধবাদী 1ভক্ষুগণের সঙ্গে গোপনে মিলিত 
হয়ে ধর্ম ও 1বনয়ের জন্যে কয়েকটি নতুন 'নিয়মের উদ্ভাবন. করে নিল। তার 
একমান্ন উদ্দেশ্য ছিল ভক্ষ: সংঘে তার নষ্ট প্রতিপাত্তর পুনরুদ্ধার করা । ভিক্ষু 
সংঘের উন্নাত 1বধান তার উদ্দেশ্য ছিল না মোটেই । তার পর আর একদিন সে 
পৃবের ন্যায় বেণংকুঞ্জের আশ্রমের ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের মুখোমুখী 
[বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করে ধর্মসভায় উপস্হিত সকলের সমক্ষে তার নিজের 
উদ্ভাঁবত নতুন পাঁচখান 'নয়ম 'ভক্ষুসংঘে প্রবর্তনের জন্যে বৃদ্ধকে অনংরোধ 
জানায় । দেবদত্ত উদ্ভাবিত সেই নতুন পাঁচখান নিয়ম যথাক্রমে $-- 


১. ধভক্ষুগণ চিরজীবন বনে কাটাবেন । 

২. ভিক্ষুগণ বক্ষতল ব্যতীত অপর কোথায়ও বাস করতে পারবেন না। 
৩. পিভক্ষুঙ্গণ কোন উপাসকের 'নিকট থেকে কোন উপটোকন গ্রহণ করতে 
পারবেন না এবং কেবলমাত্র ভিক্ষালখ্খ অন্বে জীবন ধারণ করবেন । 

৪. ভিক্ষগণ শ্মশানে পারত্যন্ত ক্র ব্যতীত অপর কোন বস্ত নিজেরা 

. ব্যবহার করতে পারবেন না । 
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€&. 'ভিক্ষাপ শুদ্ধ নিরামিশাষী হবেন এবং কখনও মংসায অথবা মাংস 
ভক্ষণ করতে পারবেন না। ূ 

দেবদত্ত প্রস্তাবিত প্রথম নিয়মের উত্তরে বদ্ধ বলেন, ভক্ষগণের অন্যতম 
প্রধান কর্তব্য হল ধমণন্র প্রবর্তনের জন্যে দেশে দেশে উপাচস্থত হওয়া এবং 
বাভলন লোকালয় ও চ্ছানসমূহ পাঁরক্রমণ করা৷ সেজন্য তাদের 'বাঁভলন সময়ে 
বাঁভন স্থানে উপাস্থৃত হওয়া এবং সেই সকল স্থানে অবাস্থততিরও একান্ত প্রয়োজন 
রয়েছে । সৃতরাং 'ভিক্ষগণ যাঁদ কেবলমান্র বনে বনেই বিচরণ করতে থাকেন, তবে 
তাঁদের সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতে বাধ্য। অতএব তা কখনও 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। 

দবতীয় প্রস্তাবের উত্তরে বৃদ্ধ জানালেন, সম্ভ্রান্ত ব্যান্তবর্গের অংনকেই তাঁর 
নিকট থেকে দীক্ষা নিম্নে 'ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করেছেন । তাঁদের পক্ষে একমান্ 
বক্ষতল আশ্রয় করে জীবনের 'দনগ্র2ালকে আতবাহিত করা সম্ভব হতে 
পারেনা । আর কেবলা বক্ষতল আশ্রঃয়র দ্বারাও ফোন মহৎ কার্য 'নষ্পন 
হতে পারে না সুতরাং এই 'নিয়মও কখনই গ্রহণযোগ্য বলে িববোচত হতে 
পারে না। 

দেবদত্তের প্রন্তাঁবত তৃতীয় নিয়মটি সম্বন্ধে বুদ্ধ জানান, ভিক্ষু গণ 
সাধারণভাবে 'ভিক্ষালব্ধ অন্নেই জীবন ধারণ করবেন । কিন্তু ভিক্ষালব্ধ অন্ন 
ব্যতীত অপর কোন আহার বস্তু গ্রহণ করতে পারবেন না, এ ধরনের কোন 
নয়ম প্রবর্তন করা চলতে পারে না। কোন ভন্ত অথবা উপাসক যাঁদ অধাচিত- 
ভাবে কোন 'ভিক্ষ-কে ফলম্‌ল অথবা বস্ত্র প্রভীত উপহার প্রদান করেন, তবে 
সেই ীভক্ষুর পক্ষে সে সকল বস্তু গ্রহণ না করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে 
পারে না। অতএব এ 'নিয়মও প্রবর্তন করা যেতে পারে না। 

চতুর্থ প্রস্তাবের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, ভিক্ষ-সংঘে সাধারণ গৃহ থেকে আরম্ভ 
করে সম্সাট পর্যন্ত মানবজীবনের সর্বশ্তরের লোকই সেথানে বর্তঘান রয়েছেন । 
সুতরাং তাদের পক্ষে *মশানে পরিতাজ্য বস্্ গ্রহণ এবং তা ব্যবহার করা সম্ভব 
নয়। আর তা ছাড়া দেশভেদে কালভেদে মানুযের শরীর রক্ষার জন্যে বাঁভন্ন 
প্রকার বস্ঘ ও গান্ত্রাবরণেরও প্রয়োজন ॥ সতরাং একমানন ছিন্ন ও পাঁরত্যজ্য 
বঙ্্র কখনই সে প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ নয় । অতএব এ নিয়মও গ্রহণের পক্ষে 
সম্পূর্ণ অযোগ্য । 

এরপর দেবদত্তের উত্যাঁপত পঞ্চম ও শেষ 'নয়মাটি সম্বজ্ধে 'তাঁন জানান, 
ভক্ষুগণের পক্ষে জীবহিংসা বারণ । সেজন্য সাধারণভাবে দেখতে গেলে 
ভাদের পক্ষে নিরা'মষভোজা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় । 'কিচ্তু ভিক্ষুগণকে সাধারণতঃ 
ীানভর করে চলতে হয় ভিক্ষান্নের উপর এবং দেশভেদে কালভেদে লোকের 
খাদ্যাখাদ্য 1বাভন্ন প্রকার হতে বাধ্য । ভিক্ষ-গণ ভিক্ষানন সংগ্রহ করতে গিয়ে, 
যা লভ্য তাই তারা গ্রহণ করবেন । সেখানে তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী 


১৩৬ বদ্ধ তথাগত 


কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 'ভিক্ষুগণকে যান যেরপ খাদ্য- 
বচ্তু ভিক্ষাদান করবেন, 'ভিক্ষুগণ শুম্ধাচত্তে তই গ্রহণ করবেন, এর জন্য যাঁদ 
কেউ দায়ী হন, তবে তান দাতা । গ্রহীতা মোটেই নন। সতরাং ভিক্ষুগণের 


খাদ্যাখাদ্যের বিষয়ে কোন প্রকার কঠোর 'বাধানষেধ আরোপ করা চলতে 
পারে না। 


দেবদত্ত যখন দেখতে পেলো যে, বুদ্ধ তার কোন প্রন্তাবই গ্রহণযোগা বলে 
বিবেচনা রে মেনে নিলেন না, এবং তার কোন কথায়ই কান দিলেন না, তখন 
তার মনের ঈর্যামিশ্রত ক্ষোভ হিংসার আকারে দারুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে 
বসলো । এই ঘটনার পর দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাত একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো 
এবং বুদ্ধের 'বিরুদ্ধে সে তখন প্রকাশ্যেই দ্রোহ ঘোষণা করে বসলো, এর পর 
সে নিজেকেই বদ্ধ বলে প্রচার করে 'ভক্ষুসংঘকে ভাঙ্গবার জন্য প্রবৃত্ত হল। 
প্রথমটার সে তাতে সফলতাও অর্জন করতে পেরোছল সন্দেহ নেই। দেবদত্তের 
প্ররোচনায় নবাগত পাঁচশত ভিক্ষু দেবদত্তের পক্ষাবলগ্বন করে তাকেই বৃচ্ধ 
বলে স্বাঁকার করে 'নিল। দেবদত্ত তখন আর 'বলম্ব না করে সেই পাঁচশত 
নবাগত 'ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে জ্েতবনের আশ্রম পাঁরত্যা্গ করে গয়াশির 
পর্বতে গিয়ে, নতুন একটি আশ্রম প্রাতম্ঠা করে সেখানেই অবম্থান করতে আরম্ভ 
করে দেয় । দেবদণ্ডের অপচেম্টার ফলে ভিক্ষু সংঘ তখনকার মতো দ-'ভাগে 
বিভন্ত হয় পড়ে। দেবদত্ডের প্রধান সহায় এবং পরামর্শদাতা হল কোকা'লক 
এবং অপর তিনজন ভিক্ষু । তাদের পাঁরচয় হীতপূর্বে দেওয়া হয়েছে । 
দেবদত্ত এভাবে গয়াশির অথবা ব্রচ্মযোনী পর্বতে স্বতল্ম এক বৌদ্ধ আশ্রম 
প্রাতষ্ঠা করে নিজেকে বুদ্ধ বলে প্রচার করতে আরম্ভ করে 'দিল। 'কিছাাদন 
বাদে বৃদ্ধ দেখতে পেলেন সেই পাঁচশত তরুণ বয়স্ক নবাগত 'ভক্ষুগণ, 
যারা দেবদত্তের প্ররোচনায় গয়াশ্ররে রয়েছে, তাদের ধর্ম এবং বিনয় সম্বচ্ধে 
“জ্ঞান পাঁরপাক” কাল উপাচ্ছৃত হয়েছে এবং এখন তাদের মধ্যে সুমাতিরও সপ্চার 
হয়েছে । 'তাঁন তখন তার অগ্রশাবকন্বয় সারীপুস্ত ও মৌগ্যল্লযায়নকে গয়াশিরে 
গিয়ে উপাচ্থিত হয়ে সেই 'ভিক্ষুগণের নিকট ধর্মচতুষ্টয় এবং অষ্টাঁঙ্গক মার্গ 
ব্যাখ্যা করে পুনরায় তাদের বুদ্ধ শাসনে ফিরিয়ে 'নিয়ে আনার জন্যে নির্দেশ 
দান করেন। 

বম্ধের নিদেশশমত সারীপুত্ত ও মৌগ্যল্লযায়ন গয়াশিরে গিয়ে দেবদত্তের 
আশ্রমে উপাঁচ্ছত হলেন। দেবদত্ত পর্বতশীর্ধ থেকে ওদের দুজনকে তার 
আশ্রমের দিকে আসতে দেখে, আনদ্দে একেবারে উল্লসিত হয়ে ওঠে। সে 
তক্ষৃণি নব্য ভিক্ষুগণের সম্মুখে বুদ্ধের আঁভনয় করে, বুদ্ধের ভাষায় বলে 
উঠলো, ওই যে দুজন সম্যাসণ এঁদকে এগয়ে আসছেন, এয্লাই হবেন আমার 
সংঘের অগ্রশাবকন্ধয়। কোকািলকও দশ্র থেকে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে 
দেরনুণ্তকে তক সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, সারাঁপদন্ত যেন অন্ততঃ 
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ভিক্ষুঙ্গণকে সম্বোধন করে কোন কথা বলার সুযোগ না পায়, সৌঁদকে বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য রাখুন । দেবদত্ত কোকালকের কোন কথা গ্রাহ্য না করে সারাঁপূত্ত ও 
মৌগ্াল্লযায়নকে সাদর আমন্মুণ জানিয়ে তাদের উপান্থাততে নবাগত 'ভিক্ষ-ছাণের 
সম্মৃথে বুদ্ধের অনুকরণে ধর্ম সম্বম্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করে দিল। 
এভাবে গ্রভীর রাত্রি পর্যস্ত একটানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেবদত্ত 
অবশেষে ক্লাস্ত হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধের অনুকরণে সিংহ শয্যা আশ্রয় করে । 
তার খ্াদ্ধবল বলতে যা কিছু 'ছলঃ তার সমন্তই ততাঁদনে অপসত হয়ে 
গিয়েছে । শয্যা আশ্রয় করার অজ্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হয়ে 
পড়ে । সেই সুযোগ গ্রহণ করে সারাঁপুস্ত তখন উপস্থিত নব্য 'ভিক্ষুগণকে 
সম্বোধন করে, বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম এবং অস্টাঙ্গক মার্গ সম্বজ্ধে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হন । সারাঁপুভ্তের মুখে ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে নব্য 'ভিক্ষ-গ্গণ ধর্মের যথার্থ 
মর্ম উপলব্ধি করে এক নতুন জগতের সন্ধান লাভ করলেন। তারা তক্ষীণ 
সারীপুত্ত ও মৌগাল্ল্যায়নের সঙ্গে গয়াশির আশ্রম পাঁরত্যাগ করে, তাদের সেই 
পুরাতন আশ্রম জেতবনের উদ্দেশ্যে যান্না আরম্ভ করেন। কোকাঁলক এবং 
অপর তিনজন ভিক্ষু কেবল তাদের সঙ্গে ফিরে এলো না। এ্াঁদকে রানি 
প্রভাতে নিদ্াভঙ্গের পর ব:ষ্ধের অনুকরণে দেবদত্ত যখন কোকালিককে তার 
নবাগত অগ্রশাবকদ্য় সম্বজ্ধে জিজ্ঞাসা করলো, তখন কোকাঁলক কিছুতেই ক্রোধ 
সংবরণ করে নিজেকে সামলে রাখতে সমর্থ হয়ান । প্রচণ্ড ক্রোধের বশে উত্তেজত 
হয়ে কোকালিক শয্যা শ্রয়? দেবদত্তের বক্ষে প্রচণ্ডভাবে পদদাঘাত করে বসে, সেই 
আঘাতের ফলে দেবদত্ত রন্তবমন করতে থাকে এবং তার ধাল্কা সামলাতে দেবদত্ডের 
অনেক 'দিন সময় লেগোঁছল । 

এঁদকে পাঁচশত 'ভিক্ষকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রশাবকন্ধয় যখন বেণুকুঞ্জের আগ্রমে 
রে এলেন, তখন রান্রি প্রভাত হরেছে । 'ভিক্ষ-গণের সম্মুখে ছিলেন সারাঁপনত্ত 
নিজে। আশ্রমস্ছ সকলে ভক্ষগণ পরিবোন্টত অগ্রশাবকন্ধয়কে দেখতে পেয়ে 
আনন্দের আতশয্যে উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের জয়গান করতে করতে তাঁদের সাদর 
আমন্ত্রণ জানালেন। ভিক্ষ-গণের মুখে সারাঁপনন্তের সময়োচিত কর্তবে।র প্রশংসা 
শুনে বুদ্ধ তখন ভিক্ষ-দের সম্মুখে এগিয়ে এসে, তাদের সম্বোধন করে 
জানালেন, যে সারীপতত্ত এ জজ্মেই তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি; 
পূর্বজজ্মেও সে এই রকম অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করোছল। এই বলে তাঁন 
সারাপুত্তের পূর্বজল্মের সৈই অজ্ভুত ক্ষমতার কাহনণী সর্বসমক্ষে ব্যস্ত করেন। 
সারীপ্বভ্তের সেই পূরবজল্মবত্তান্ত “লক্ষমণজাতক” কাঁহনণী নামে প্রাসম্ধ হয়ে 
আছে । এরপর বুদ্ধ সারীপনত্তকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা যখন সেখানে উপাচ্ছিত 
হয়োছিলে, তখন দেবদত্ত তোমাদের প্রাত 'ফিরুপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল 2 
উত্তরে সারীপ-ত জানাল যে, দেবদত্ত বধ্ধের অনংর-প আচরণে প্রবৃত্ত হয়োছিল 
এবং তার ফল তাকে উত্তমরূপেই পেতে হয়েছে । সারীপুত্ের উত্তর শুনে 
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বৃঙ্ধ তখন ধারে ধীরে বলেন, পূর্বে সে একবার এরকম আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে 
শেষে তার 'নজেরই সর্বনাশ ডেকে 'নয়ে এসৌছল। তখন 'ভিক্ষ-গণের 
অনুরোধে বৃদ্ধ দেবদত্তের সেই পূর্বজম্ম বস্তাস্ত তাদের নিকট বর্ণনা করেন। 
দেবতের সেই পূর্বজন্ম বন্তাস্ত এবরোচন জাতক” (১৪৩) কাহিনী নামে 
পারাচাত লাভ করেছে । 

অগ্রশাবকদ্ধয়ের নেতৃত্বে নব্য ভিক্ষ-গণের জেতবনের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের 
পর, দেবদত্তের সহায় বলতে আর কেউ রইল না। কোক।লকের অস্বাভাবক 
ব্যবহারের ফলে দেবদত্তের পীড়া তখনও সম্পূর্ণ আরাম হয়ান। সে অবস্থায় 
গায়াশির আশ্রমে বাস করা তার পক্ষে তখন নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে। 
একবার যখন সে বৌদ্ধ শাসনের বরুদ্ধে ন্ট্রোেহে ঘোষণা করে বসেছে, তখন 
আর তার পক্ষে বৌদ্ধ শাসনে পুনঃ প্রবেশ সম্ভব নয় বুঝে, সে তখন নতুন করে 
দল গঠনে প্রবৃত্ত হল। তীর্থকগণের ন্যায় তার পক্ষেও রাজানযগ্রহ লাভ 'ছিল 
অসম্ভব ব্যাপার । কেননা মগধরাজ বাঁদ্বসার এবং কোশলরাজ প্রসেনাঁজং 
উভয়েই ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভন্ত ও উপাসক শ্রেণীভূন্ত। অপর কোন 
ধনবান গোষ্ঠীর সাহায্য লাভও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মগধ রাজ্যের এবং 
কোশল রাজ্যের ধনবান শ্রেচ্ঠীগণের প্রায় সকলেই ছিলেন বৃদ্ধের শিষ্য । আর 
বাদবাকণী ছিলেন তীর্ঘক সম্প্রদায়ভুত্ত ' সুতরাং কোন ধনবান শ্রেম্ঠীর 
সাহায্য লাভ তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এাদকে কোন উপায়াস্তর না দেখতে 
পেয়ে; দেবদত্ত তখন 'বাঁন্বসারের পুত্র অজাতশন্রকেই তার একমান্ধ অবলম্বন 
1হসেবে গণ্য করে, এবং তার দ্বারাই নিজের কার্যোদ্ধারের স্বগ্ন দেখতে থাকে । 
অজাতশন্ুই গয়াঁশরে দেবদন্তের জন্যে বহু অর্থবায় করে এক আশ্রম 'নর্মাণ 
করে 'দিয়োছিলেন । এবার দেবদত্তের অনুরোধে সে রাজগৃহের' একাংশে দেবদত্তের 
জন্যে পৃথক আর একখানা আশ্রম নির্মাণ করে দেয় । সেই আশ্রমে থেকে দেবদত্ত 
1নজেকে বুদ্ধ বলে প্রচার করতে থাকে । দেখতে দেখতে বেশ কিছ? সংখ্যক 
শিষ্যও তার জুটে গেল । দেবদত্তের নিকট থেকে দীক্ষা 'নয়ে তাঁরাও 'ভিক্ষ-ব্রত 
গ্রহণ করোছলেন। 'ভক্ষুণীদের জন্যও দেবদত্ত পৃথক একাঁট উপাশ্রয় 
(ভিক্ষুণী সংঘ) স্থাপন করোছল । সেখানেও বেশ কিছ ভিক্ষ-ণী যোগদান 
করোছিলেন। তাঁদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মাঁহনারাও ছিলেন । এদের 
সকলেরই ধারণা জন্মোছল যে, দেবদত্তই হচ্ছে প্রকৃত বৃদ্ধ । 'ভিক্ষুণ' 
সংঘে অন্যান্য সম্দ্রান্ত ঘরের মাহলাদের মধ্যে কুমার কাশ্যপের জননাীও 
ছিলেন । 

কুমার কাশ্যপের জননা 'ছিলেন রাজগ্‌হের এক ধনী শ্রেম্ঠীর কন্যা । এই 
অপরত্প লাবণ্যবতা মাঁহলা শিশ. বয়স থেকেই ধর্মপরায়ণা বলে যথেম্ট খ্যাতি 
অর্জন করোছলেন। সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোন কিছুই তাঁর উদ্দাসীন মনকে 
আনরুর্ণ করতে পারোন ৷ তাঁর একমান্ত লক্ষ্য ছিল, ক করে, জন্ম-মৃত্যু এই 
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নরক বল্মণা থেকে চিরকালের মত অব্যাহাতি লাভ করতে-পারা যায় । বয়ঃ- 
প্রার্তির পর শ্রেম্ঠীকন্যা প্রবজ্যা গ্রহণ করবার জন্যে পিতামাতার অন:মাত প্রার্থনা 
করেন। কিন্তু তার পিতামাতা তাঁদের অপর কোন সন্তানাঁদ না থাকার দরুন 
তাদের একমাত্র কন্যার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করতে সমর্থ হনাঁন। 
এরপর তার পিতামাতা এক ধনণ শ্রেম্ঠী পাঁরবারের পন্রের সঙ্গে তাঁর 
বিবাহ দেন। 'ববাহের পর কন্যা পাঁতগ্‌হে গেলেন বটে 'িষ্তু সেখানেও 
তাঁর মন সংসারে আকৃষ্ট হোল না। এঁদকে তাঁর অম্ায়ক ব্যবহারে তাঁর 
পাঁতকুলের সকলেই তাঁর প্রাত অতাস্ত সন্তুষ্ট হয়োছলেন। শেষে একাঁদন 'তাঁন 
প্রবজ্যা গ্রহণ করবার জন্যে তাঁর স্বামীর অন:মাঁত প্রার্থনা করলেন । তাঁর স্বামী 
তাঁর ব্যবহারে এতই প্রাঁত হয়ে উঠোছলেন যে, 1তাঁন স্বধর কথায় 'বরান্ত প্রকাশ 
করা দূরে থাকুক, সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন । প্রবজ]া গ্রহণ করার 
পর কোথায় এবং কোন: আশ্রমে বাস করলে তাঁর পক্ষে স্ীবধা হতে পারে সেই 
চিন্তা করে তাঁর স্বামী 'নকটচ্থু দ্বেদন্তের আশ্রমমটিকেই উপয্ত্ত চ্ছান বলে 
[ববেচনা করলেন । তারপর একাঁদন স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেবদত্তের 
নিকট থেকে তাঁকে প্রবজ্যা গ্রহণ কাঁরয়ে সেখানকার 'ভিক্ষ-ণী সংঘে তাঁকে রেখে 
এলেন। কুমার কাশ্যপের জননীর ইচ্ছা ছিল বুদ্ধের কাছ থেকে দক্ষা 'নিল্লে 
প্রবজ্যা গ্রহণ করা । কিল্তু কাজ হল অনারপ। যাই হোক, প্রবজ্যা গ্রহণ 
করার পর কঠোর সম্ন্যাঁসনীর জীবন যাপন করে চলাছলেন তান । এর মধ্যে 
তার গভ লক্ষণ প্রকাশ পেল। প্রবজ্যা গ্রহণ করার পূর্বেই ষে তান অন্ঃসত্বা 
হয়েছিলেন, এটা 'তাঁন 'নজেও উপলাষ্ধ করতে সমর্থ হনাঁন। গর্ভলক্ষণ 
প্রকাশ পাবার পর তিনি পড়লেন মহাবপদে । এদিকে দেবদন্তের কানেও সে 
কথা উঠেছে। সেই অবস্থায় শ্রেষ্ঠী কন্যাকে উপাশ্রয়ে স্থান দিলে লোকে অযথা 
কলঞক রটাতে পারে, সেই আশগকায় দেবদত্ত কোনরূপ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না করেই অত্যন্ত নষ্ঠুরের মতো তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য 
করে। বয়েকঞ্জন 'ভক্ষুণনও দেবদত্তকে জানায় যে, শ্রেষ্ঠ কন্য আশ্রমে প্রবেশ 
করার প্‌বেহ অন্তঃসত্া হয়োছলেন এবং তা তান নিজেও আন্দাজ করতে সমর্থ 
হনান। কিন্তু দেবদত্ত তাদের কারুর কথায় কণ*পাত পর্যন্ত করোন। শ্রেম্ঠশ 
কন্যা তখন 'নতান্ত অনন্যোপায় হয়ে আশ্রমের 'ভিক্ষুণীদের উদ্দেশ করে বলেন, 
আপনারা দয়া করে আমাকে ভগবান বুদ্ধের আশ্রমে নিয়ে চলুন । তান স্বয়ং 
ভগ্গবান। তিনি আমার কথা বুঝবেন। বদ্ধ তখন রাজগ্‌হ থেকে শ্রাবন্ডীর 
জেতবন 'বিহারে এসে সেখানে অবাচ্থীতি করাছলেন। শ্রেষ্ঠ কন্যার কাতর 
অনুরোধে সেই 'ভিক্ষুণীগণ তখন তাঁকে নিয়ে অগত্যা ভগবান বুদ্ধের আশ্রমের 
উদ্দেশ্যে শ্রাবন্তীর পথে পা বাড়ালেন। রাজগৃহ থেকে সেই অবশ্থায় 
দীর্ঘপথ পদব্রজে আঁতরুম করে শ্রাবন্তণ নগরে এসে উপস্থিত হতে প্রেমী. 
কন্যাকে অত্যন্ত ক্রেশ ভোগ করতে হয়োছল। অবশেষে জেতবনের আশ্রমে 
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উপাচ্ছত হয়ে সেই 'ভক্ষ-পী গণ শ্রেম্ঠী কন্যা সম্বন্ধে সমন্ত কথা জানালেন 
বৃচ্থকে। 

ভিক্ষুণ'দের 'নিকট থেকে শ্রেম্ঠী কন্যা সম্বজ্ধে সমন্ত বৃত্তাস্ত অবগত হবার 
পর বুদ্ধ স্থির করলেন, যে কারণে দেবদত্ত অগ্রপশ্চাৎ বাববেচনা না করে 
এই 'ভিক্ষুণীকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে, এখন যাঁদ আবার 
কোনরংপ অগ্রপশ্চাৎ 'ববেচনা না করেই তাকে পুনরায় এখানকার আশ্রমে 
প্রবেশের অনুমাত দান করা হয়, তাহলে সেই উল্টো ফলই দেখা দেবার সম্ভাবনা 
থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ লোকে অধথা 'নচ্দে রটাবার যথেন্ট সুযোগ পাবে। 
সুতরাং একে সব'সমক্ষে পরীক্ষা করার পর, সকলের অনুমতি নিয়ে তারপরই 
একে উপাশ্রয়ে গ্রহণ করা চলতে পারে । এ ব্যাপারে 'বিচারের ভার একমারর 
রাজার উপরই ন্যন্ত করা চলতে পারে। সবাঁদক থেকে বিবেচনা করে 'তাঁন 
পরের দিন রাজা প্রসেনজিংকে জেতবনের বৈকািক ধর্মসভায় উপশ্থিত থাকবার 
জন্যে অনুরোধ জানিয়ে একজন ভক্ষুকে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন৷ এঁদকে 
তাঁন তাঁর প্রধান 'শিষ্যবর্গকেও সে দিনের বৈকাঁলক ধর্মসভায় উপাঁচ্থত হবার 
জন্য 'নিদেশ দান করলেন । তাঁর সেই দেশ মতো উপাঁল, অনাথাপস্ডদ, 
মহোপাসিকা 'বশাখা প্রভাতি বৃদ্ধের অগ্রগণ্য শিষ্য ও শিষ্যা»ণ সৌঁদনের 
ধর্মসভার আঁধবেশনে যোগদানের জন্য উপাচ্ছিত হলেন, রাজা প্রসেনাঁজৎও 
বুদ্ধের আমন্্রণ গ্রহণ করে জেতবনের ধর্মসভায উপাচ্ছিত হলেন। সেই মহতাঁ 
সভায় সর্বসমক্ষে বুদ্ধ প্রথমে উপালিকে উদ্দেশ করে বলেন, তুমি সমবেত 
ভন্তগণের নিকট শ্রেম্ঠী কন্যা স্বম্ধে যা জান, বিষ্ঞারিতভাবে সব কিছ উল্লেখ 
করে এখন তার সম্বজ্ধে 1ক ব্যবন্থা গ্রহণ করা চলতে পারে, সকলের নিকট থেকে 
সেই অনুমাঁত প্রার্থনা কর। উপাঁল তখন বুদ্ধের আজ্ঞা িরোধার্য করে, 
রাজা প্রসেনজিতের উপাঁন্ছীততে সমবেত ভন্তম্ডলীর 'নিকট, শ্রেম্ঠী দুহতা 
দ্বঙ্ধে আনংপঁবকি সমস্ত বিষয় উদঘাটন করে বলেন, যাঁ্দ এমত অবন্থায় 
উপাচ্ছিত ভন্তমল্ডলী শ্রেম্ঠ” দুহতাকে উপাশ্রয়ে আশ্রয় দান করাটা মযান্তসঙ্গত 
বলে ববেচনা করেন, তবেই তাকে উপায়ে আশা গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব 
হতে পারে। এঁদকে মহোপাঁসিকা বিশাখা শ্রেম্ঠী দুহতাকে যবাঁনকার 
অন্তরালে নিয়ে গিয়ে তাকে উত্তমরূপে পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর সর্বসমক্ষে 
এসে জানিয়ে 'দলেন যে, শ্রেম্ঠীকন্যা প্রবজ্যা গ্রহণ করার পূবেই অন্তঃম্ত্া 
হয়েছিলেন । এরপর সকলে মলে শ্রেম্ঠী দীহতাকে নিষ্পাপ বলে মত প্রকাশ 
করলে, বষ্ধ তখন তাঁকে উপাশ্রয়ে গ্রহণ করেন । 

উপাশ্রয় থেকে শ্রেজ্ঠী-দুহতা যথাসময়ে এক পনর প্রসব করেন। 
উপাশ্রয়ে শিশুটিকে লালন-পালনের অস্াবধা দেখা 'দতে পারে সেজন্য 
রাজা প্রসেনাজ শিশুটিকে রাজপ্রাসাদে নিরে এসে তাকে রাণীদের হাতে তুলে 
দেন 1, রাজপ্রাসাদে শিশাটি রাজপুত্রের ন্যায় আদর-তে প্রীতপাঁলত হতে 
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থাকে । শিশুটির নামকরণ করা হয়োছল কাশ্যপ। রাজপ্রাসাদে প্রাতপাঁলিত 
হরেছিল বলে তার নামের সঙ্গে কুমার কাশ্যপ কথাটি যৃত্ত হয়ে গিয়োছিল। 
সেজনা তাকে বলা হত কুমার কাশ্যপ । কুমার মাত্র সাত বছর বয়সে বুজ্ধের 
1নর্দেশমত প্রবঙ্যা গ্রহণ করেন এবং ভক্ষ: সংঘে প্রবেশ করেন । 'তাঁন ছিলেন 
অত্যন্ত বাকংপটু । ধর্মের গঢ্তত্ব সকল আত সংম্দরভাবে নিপ-ণতার সঙ্গে 
[তান বাখ্যা করতে পারতেন । ম্ঘয়ং বুষ্ধ একবার তাঁর সম্বচ্ধে বলোছলেন 
যে, ভিক্ষুগণের মধ্যে কুমার কাশ্যপই হচ্ছেন সবচেরে বাক-পটু । পরবতাঁকালে 
কুণার কাশ্যপ “বলঘীকসূত্র শুনে অহ্ত্ব লাভ করেছিলেন । 

দেবদত্তের অহেতুক বুগ্ধের বিরোধিতার কথা নিয়ে এবং কুমার কাশ্যপ এবং 
তার জননীর প্রাত তার অমানুষিক হুদয়হীন আচরণের উল্লেখ করে জেতবনের 
ভক্ষুগণ একাঁদন ধর্মসভায় সমবেত হয়ে যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনার প্রবৃত্ত হয়োছলেন, এমন সময়ে বুদ্ধ গঞ্ধকৃঠি থেকে সভায় এসে 
উপাচ্ছত হন। ভন্তজনের আলোচ্য 'বিষয়-বস্তু অবগত হয়ে বুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য 
করে বলেন যে, দেবদত্ত কেবল এজন্মেই কুমার কাশ্যপ এবং তার জননীর প্রাত 
নম্তুরের মত আচরণে প্রবৃত্ত হয়ান । পূর্বেও একবার সে কুমার কাশ্যপ এবং 
তার জননণর সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়েছিল । এই বলে তান সেই অতাঁত 
জশীবন কাহনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। সেই কাহিনী “নাগ্রোধম:গ 
জাতক” কাহনশ নামে প্রীসম্ধ হয়ে'আছে । যে কট জাতক কাঁহনণ সবপাধা- 
রণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পারাচিত ও প্রচারত হবার সুযোগ পেয়োছল, এই 
জাতক কাহিনটি তার অন্যতম । 

বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে সংসার তাগ করে 
1ভক্ষ-্রত গ্রহণ করার পর কছা'দনের মধ্যেই দেবদত্ত এশা শীন্তর আঁধকারা হতে 
পেরোছলেন । খাঁম্ধবলের প্রভাব তার মধ্যে এতটা দেখা 'দিয়োছিল, যার ফলে 
সে আকাশ মার্গে বিচরণ করতেও সমথ' হয়োছিল। কিন্তু দেবদত্ত ছিল অত্যন্ত 
নজ্ঞুর প্রকাতির । যার ফলে সে তার আঁজত এঁশী শাস্তকে কোন প্রকার 
সংকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে প্রম্লোগ করতে সদর্থ হয়ান। বুদ্ধের বরোধতার 
নেমে তার এতদূর অধঃপতন ঘটোছিল, যার ফলে তার খাঁদ্ধবল প্রভৃতি সব- 
1কছুই অস্তাহত হয়ে গিয়েছিল । দেবদত্ত নিজেই তা বেশ ভাল করে আন্দাজ 
করতে পেরোছিল। 'কিক্তু বুদ্ধের প্রাত তার ঈর্ধার ভাব এত বেশণ বৃদ্ধি 
পেয়োছিল এবং তা এতখানি আঁম্মিমজ্জাগত হয়ে গিযোছিল যে, কিছুতেই সে তা 
থেকে নিজেকে নিবৃন্ত করতে সক্ষম হয়নি । খাঁদ্ধবল হািয়েও সে সব সময়েই 
নিন্েকে বুদ্ধের সমকক্ষ বলে মনে করতো । 

নতুন করে সংঘ প্রাতষ্ঠা করেও সে কোন সাবধা করে নিতে সমর্থ হল না। 
এভাবে তায় আর কোন স্বাঁবধা হবে না বুঝে, এবং হারিয়ে বাওয়া ক্ষমতা .ও 
প্রাহগান্ত ফিরে পাবার লালসার, সে তখন পুনরায় বুদ্ধ শাসনে কিরে. যাবার, 
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জন্যে সমৃধস্‌ক হয়ে উঠলো । একবার সে বোচ্ধ সংঘ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে দলবলসহ বো়য়ে এসেছে । এখন যাঁদ সে একজন সাধারণ ভিক্ষু নত 
পুনরায় গিয়ে সংঘে যোগদান করে তবে তার পক্ষে অবমাননাকর আর কিছুই 
হতে পারে না। সংঘে যাঁদ সে কর্ণধাররূপে অন্ততঃ উপাস্থছত হতে পারে 
তাহলে তার পক্ষে মূখ রক্ষা করা কিছ পাঁরমাণে হয়ত সম্ভব ৷ সব দিক 
গববেচনা করে সে তখন বুদ্ধ শাসনে পুনরায় "ফরে যাবার উদ্দেশ্য নিম্নে 
একাঁদন বুদ্ধের নিকট উপাঁশ্থত হয়ে এক আঁভনব প্রন্তাব উ্থাপন করে বসে । 
সে বৌদ্ধ শাসনে পুনরায় ফিরে আসবে এই প্রাতশ্রীত 'দয়ে তারপর সে বৃদ্ধের 
নিকট প্রস্তাব উত্ধাপন করে জানাল যে, তাকে বৌদ্ধ সংঘের সবোচ্চ পদে 
আঁধাঁষ্ঠত করতে হবে । হীঁতপূর্বে সংঘে 'নজের প্রাধান্য প্রাতষ্ঠার আশায় 
'মৃতন নিমের প্রবর্তন করতে গিয়ে তাকে যেমন অকৃতকার্য এবং অপদগ্ছ হয়ে 
[ফিরে আসতে হয়োছল, এবারেও তার ভাগ্যে সেই একই অবস্থারই পুনরাবাস্ত 
ঘটলো। বম্ধ তার সেই প্রন্তাব আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করলেন 
না। এমনাঁক দেবদত্তকে তার অগ্রশ্রাবকছয়ের সমকক্ষ বলেও স্বাকার করে 
নিলেন না। এবারে বুদ্ধের নিকট এভাবে অপদশ্থ হবার পর দেবদত্ত একেবারে 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো । দেবদত্তের হিতাহত জ্ঞানটুকুও এবার সম্পৃণ“রপে লগপ্ত 
হয়ে গেল। এখন তার একমান্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল, ক করে বুদ্ধের সর্বনাশ 
সাধন করতে পারা যায় । কলঞক, অপবাদ প্রভীত রটনা দ্বারা বুদ্ধের ক্ষাত 
সাধন করার মত কোন পথ খংজে না পেয়ে, সে তখন বহদ্ধের চরম ক্ষাতি সাধন 
করবার জন্যে, অর্থাৎ তাকে সংহার করবার জন্যে ব্ধপাঁরকর হল। 
বুম্ধকে হত্যার ফড়যন্দে দেবদত্তের প্রধান সহায় 'হসাবে দেখা 'দিল নংপাঁতি 
বাদ্বসারের তনয় অজাতশত্রু । অজাতশন্ুর মাতা ছিলেন কোশলরাজ 
প্রসেনাজতের ভাগনী ॥ পরবতাঁকালে মাতুল প্রসেনাজতের' সঙ্গে অজাতশত্ুুর 
বেশ কয়েকবার যৃদ্ধও হয়োছল। পা গ্রচ্ছাদিতে কয়েকচ্থানে অজ্াতশন্রুকে 
“বৈদেহশপর? এই নামেও আঁভাঁহত দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য অনেকে 
মনে করেন অজাতশযুর জননণী ছিলেন 'ীবদেহ রাজকন্যা ॥ 'কচ্তু প্রচলিত মত, 
অজাতশত্র কোশলরাজ প্রসেনাজতের ভাগিনের ৷ কয়েকটি জাতকের প্রত্যুৎপনন 
বঙ্তুতেও এ ব্যাপারে স্পন্ট সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় । পরবতাঁকালের 
ঘটনাবলণ থেকেও স্পম্টভাবেই প্রমাণিত হবে যে, অজাতশত্ু কোশলরাজ- 
কন্যারই গভ'জাত সন্তান । 

অজাতশয়ুর জন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ এই; যখন সে মাতৃগর্ভে তখন তার 
জননীর অন্তরে এক আঁত 'বিচিন্ত সাধ জেগ্গোছিল। রাজা 'বাঁদ্ঘসার তাঁর পরার 
সেই অঙ্ছভূত সাধের কথা জানতে পেরে শেষে তার মনঞ্কামনা পূর্ণ করেন। 
রাজদৈবজ্ঞগণ সেই ঘটনায় বিষয় সম্ধন্থে যথাযথ গণনা করে তার ফল অতীত 
শুভ বলে মত প্রকাশ করলেন । রাজদৈবজগণ তখনই'রাজাকে সাবধান করে 
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দয়ে বলোছিলেন হেঃ রালুঘাহযার গভে যে পনৃত্র সস্তান রয়েছে, ভবিষ্যতে সে 
পতৃহত্তা হবে। রাজদৈবজগণের গণনায় বৃত্তান্ত রাজমাহষী অবগত হয়ে 
নিজের গর্ভনাশ করবার জন্যে উদ্যত হন। কিল্তু রাজার একান্ত অনুক্রোধে 
শেষ পর্যন্ত তান একাজ থেকে বিরত হন। 

অজাতশু যখন যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করে, তখন সে সময়েই তার তা 
নংপাঁত 'বাদ্বসার তাকে যৌবরাজ্যে আভাঁষন্ত করেন৷ সে সময়েই দেবাতের 
সঙ্গে তার প্রথম পারচয় হয় । দেবদত্ের সঙ্গে পাঁরচয় হবার অজ্পাঁদনের মধ্যেই 
অজাতশনু দেবদন্তের অত্যন্ত ঘানষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়ায় । বুদ্ধ শাসনের 'বিরুচ্ষে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেবদত্ত খন পাঁচশত তরুণ 'ভিক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের 
আশ্রম ত্যাগ করে গয়াশির পর্বতে চলে যায় এবং সেখানে নতুন সংঘ গঠন করে, 
তখন অজাতশ্ুই বহ অর্থ ব্যয় করে দেবদত্তের জন্যে সেখানে একাঁট নূতন 
আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । সারীপুভ্ত ও মৌগ্যল্ল্যায়নের চেষ্টার ফলে 
গায়াশর আশ্রম থেকে সেই পাঁচশত তরুণ 'ভিক্ষ-গাণ পুনরায় বৃদ্ধ শাসনে ফিরে 
গেলে, গয়াশির আশ্রম পারত্যন্ত হয়ে যায় । দেবদত্ত তখন তার অন-গত চারজন 
[ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে রাজগ্‌হে চলে যায় এবং সেখানে নূতন করে সংঘ শ্যাপন 
করে পুনরায় বুদ্ধের বিরোধিতায় অগ্রসর হয় । অজাতশন্ন; রাজগৃহের একাংশে 
বেণকুঞ্জের আশ্রম থেকে সামান্য দূরে দেবদত্তের জন্য গয়াশির আশ্রমের 
অনুরূপ আর একখানি আশ্রম প্রচুর অর্থব্যয় করে নিম্মাণ করে দেয়, এবং সেই 
আশ্রমচ্থ ভিক্ষুগণের জন্যে প্রাতাঁদন রাজকাঁয় আহার্ধবস্তু সকল প্রেরণ করতে 
থাকে । দেবদত্ত আত সহজেই অঙ্জাতগন্রুকেই একান্তভাবে নিজের বশে নিয়ে 
আসতে সমর্থ হন। এবার সে বৃদ্ধের প্রাণ 'বিনাশের জন্যে অজাতশতুর সঙ্গে 
গোপন চক্রাঙ্তে লিপ্ত হল। ঠকল্তু যত গোল বাধলো নংপাঁত বিদ্বিসারকে নিয়ে । 
বচ্ধের একাষ্ত অনুগত নৃপাতি 'বাদ্বসারের জাীবিতাবন্থায় ব্দ্ধের প্রাণনাশ 
করা অসম্ভব ব্যাপার বুঝে, দেবদত্ত সর্বপ্রথমে অজাতশন্ুকে 'পিতৃহত্যায় 
প্ররোচিত করতে থাকে । দেবদত্তের প্ররোচনায় উত্তোঁজত হনে অজাতশঘু 
একাঁদন তার পিতাকে হত্যা করবার জন্যে দীর্ঘ বশ হস্তে রাজসভায় প্রবেশ করে 
একেবারে িতার সম্মুখে গিয়ে উপাচ্ছিত হয়। পিতা 'বাম্বসার পূদ্নের 
আভিসাঞ্ধ বুঝতে পেরে তাকে ডেকে প্রশ্ন করেন, “তুমি আমার প্রাণসংহারের 
জন্যে চেষ্টা করছো কেন ৮ অজাতশতু তেমান 'নাভ“কভাবেই পিতার প্রশ্নের 
উত্তরে জানাল যে, সে রাজপদপ্রার্থী ৷ পত্রের কথা শুনে 'বাদ্বিসার তখনই 
সংহাগন ত্যাগ করে গুমের হন্ডে রাজ্যের অমন দায়িত্বভার সমর্পণ করে দেন । . 
 অজাতগ্ পিীসংহালনে আরোহণ করলো বটে, কিচ্তু সে দিশ্চিষ্ক হতে 
পারলো না। তার ফেবগছ মনে ছতে থাকে কে, মগধের জনসাধারণ তার চেয়ে 
ভা 'পতাকেই সম্গান'ধরে বেশী সুতগ়াং যে কোন মুহূর্তে তালা বিপ্লোইদ 
হানে উঠতে পার এবং তাকে 1দংহিনচাত করে গ্রনেরায় তাদের, প্রয় নপতি 
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'বাঁন্বসারকেই 1সংহাসনে আঁধাষ্ঠত করতে পারে । £র মাতুল দোদণ্ড 
প্রতাপশালণী কৌশলরাজ প্রসেনজিংও ভাগিনেয়ের এই অসদশ আচরণে অত্যন্ত 
ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়োছলেন । এ সময়ে দেবদত্ত অজাতশমুকে ক্রমাগত 
কুমল্রণা দিয়ে তাকে বোঝাবার চেস্টা করতে লাগলো যে, 'বাদ্বসার জীবিত 
থাকা পর্যন্ত তার রাজপদ মোটেই নিরাপদ নয়। অজাতশতু কিন্তু ল্পম্ট 
ভাষায় জানিয়ে 'দিল পিতাকে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । তখন দেবদত্ু 
অজাতগ্রুকে পহনরাযর় কুপরামর্শ 'দিয়ে জানাল যে, বিদ্বসারকে কারাগারে 
অনাহারে রেখে তার প্রাণ সংহার করার জন্যে । 

অজাতশর়; দেবদত্তের এই কুমল্রণা গ্রহণ করে পিতাকে কারারুদ্ধ করে 
রেখে দিল। শাজাতশন্রুর আদেশে 'বাদ্বসারের নিকট কোন প্রকার ভোজ্যদুব্য 
প্রেরণ করা 'নাঁষম্ধ হল। একমান্ত রাজমাহষা ব্যতাঁত অপন্ন কোন ব্যান্তর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ প্যস্ত বচ্ঘ করে দেওয়া হল। রাজমাহযী প্রথম প্রথম লুকিয়ে রাজার 
জন্য ভোজ্যবস্তু কারাগারের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতেন । ক্রমে ব্যাপারাঁট জানাঞ্জাঁন 
হয়ে যাওয়াতে অজাতশত্ু সে প্থাট বঙ্ধ করে দেয়। রাজমাহষীকে; অথাৎ 
নিজেরই জননীকে কারাগ্‌হের অভ্যন্তরে আর যেতে দেওয়া হল না। কারাগ্‌হে 
অনাহারে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ ভন্ত, ভারতের প্রথম এীতহাঁসক নপাঁত 'বাদ্বসারের 
প্রাণাঁবয়োগ ঘটে ৷ যে সময়ে 'বাদ্বসারকে কারারুম্ধ করে রাখা হয্সোছল, সে 
সময়ে বুদ্ধ কিছনুদনের জন্যে রাজগৃহের গদ্ধকূট পর্বতের উপাঁরভাগে সাঁশষ্য 
অবাচ্ছিতি করাঁছলেন। আর 'বাদ্বসারের কারাগৃহটি ছিল পর্বতাঁটর একেবারে 
পাদদেশে । কারাগহের গবাক্ষ পথে বিদ্বিসার প্রায়ই পর্বতের উপরিভাগে 
দশ্ডায়মান বৃদ্ধের দর্শন লাভ করতে পারতেন । ববাম্বসারকে তার শেষ দিন 
কাটতে দর্শনদান করবার জন্যে বুদ্ধও পবতের উপাঁরভাগে উপয্ক্ত শ্থানাটিতে 
উপাচ্থিত থেকে তাঁকে দর্শন দান করতেন । 'বাদ্বসারের আস্তম মৃহর্তেও 
বহ্ধ এইভাবেই তাঁকে দর্শন দান করোছলেন। 'বাদ্বসারের হত্যা বৃদ্ধের 
বিরুদ্ধে দেবদত্তের, চক্রান্তের প্রথম পদক্ষেপ । 

যৌঁদিন কারাগারে অনাহারে থেকে বিদ্বিসারের মততযু হয়, সৌদন অজাতশতূর 
এক পথ্য সন্তান জঙ্গগ্রহণ করে। অজাতশন্তর এবার সন্তানের তা হয়ে 
সর্বপ্রথমে অপত্যন্লেহের আম্বাদ পেল। তখন তার মনে দৃঢ় প্রত্যর দেখা, 
দিল যে, তার জজ্মের পরে তার পিতার মনেও অনুরুপ অপত্যন্নেহ নিশ্চই 
সৌঁদন দেখা 'দিয়েছিল। একথা মনে করতেই তার অচ্ভরে তার প্রাত একটা 
শ্রদ্ধার ভাব দ্বাভাবিকভাবেই এসে দেখা দিল। সে তখন ব্যন্ত সমন্ত হয়ে 
সব কিছ? ভুল গিলে পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবার জন্যে নেই 
সেখানে ছুটে গেল। কিচ্তু ততক্ষণে সব কিছুই শেষে হয়ে গিয়েছে। পিতার 
মহাতে অজাতশ্বদ প্রথমটা দার:খভাবে মর্মাহত হয়ে পড়লেও, পরে দেবদতোের 
হুহকে পড়ে সে. আবার পূর্বনবন্থায় ফিরে এল।. দেবহত্ত তার নজর 


বহ্ধ তথাগ্গত ১৪৫ 


ইচ্ছামত অজাতিশন্রুকে একের পর এক ক্রমাগত ভুল পথে টেনে নিয়ে যেতে 
লাগল । ৬ ূ 
এবার বৃষ্ধকে হত্যা করবায় জনো দেবদত্ত একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেল । 
প্রাতাভ্রমণ ছিল বৃষ্ধের নিত্যকার অভ্যাস । রাম্্র তৃতীয় যামে তান শধ্যা 
ত্যাগ করতেন । প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করে, তার পরে তান ভ্রমণে বের হতেন, 
সে সময়ে অপর কেউ বড় একটা শধ্যাত্যাগ করতেন না। বৃদ্ধকে হত্যা 
করবার জন্যে দেবদত্ত এই সময়াটকেই উপযনন্ত বলে বিবেচনা করে বেছে ?নল। 
অজাতশনুর নিকট দেবদত্ত পনের জন তীরদ্দাজ চেয়ে পাঠাল । অজাতশতু 
দেবদস্তর প্রার্থনামত গগ্নাবিহারী পাখাঁকে নিমেষের মধ্যে ভূতলশায়? 
করতে পারে, এরকম ধরনের আত সংদক্ষ পনের জন তারজ্দাজকে দেবদত্তের 
নিকট প্রেরণ করে । দেবদত্ত সেই পনের জন তাঁরল্দাজগণের মধ্য থেকে পাঁচজন 
তঁরল্দাজকে পৃথকভাবে গ্রহণ করে বুদ্ধ যে পথে প্রাতঃভ্রমণে যান, সেই পথের 
ধারে সাবধামত একাঁট স্থান বেছে নিয়ে সেথানে জঙ্গলের মধ্যে তাদের লুকিয়ে 
থেকে, সেই পথের ধারে একজন প্রাতঃদ্রমণকারণকে দেখামান্র তারাবদ্ধ করে তার 
প্রাণনাশ করবার জন্যে দেশ দেয়। কাজ শেষ হলে তারা কোন পথ 
ধরে ফিরে আসবে, সেই পথেরও 'নর্দেশ দেওয়া হল। সেই পাঁচজন তীরন্দাজ 
কাজ শেষ করার পর যে পথ ধরে ফিরে আসবে, সেই পথের ধারে সুবিধামত 
একট স্থানে জঙ্গলের মধ্যে অপর দশজন তারন্দাজকে লাকিয়ে রাখার ব্যবস্থা 
হল ॥ সেই দশজন তারন্দাজের প্রাত এই 'নর্দেশ রাখা হল যে, এই. পথ দিয়ে 
পাঁচজন তীরন্দাজ যখন এগিয়ে আসতে থাকবে, তখন তাদের দেখামান্্ই যেন 
তাঁরাবদ্ধ করে তাদের সকলকেই বিনাশ করা হয়। দেবদত্ত এমন স:জ্দরভাবে 
সমন্ত পারকজ্পনা এ'টে তার চক্রান্তজাল 'বিজ্তার করোছিল, যাতে বুদ্ধের প্রকৃত 
হত্যাকারী সম্বম্ধে কোন তথ্যই অবগত হওয়া কখনই সম্ভব হতে না পারা 
যায়। 

পাঁরকজ্পনা অনহযায়ী সেই পাঁচজন তীরজ্দাজ বুদ্ধের প্রাতভ্রমণের পথের 
ধারে গ্রভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁর প্রতীক্ষায় তীরধন:ক হন্তে 'নিয়ে তৈরী হয়ে 
আত্মগোপন করে রইলো । যথাসময়ে বুদ্ধ একাকণ সেই পথে দেখা 'দিলেন। 
সেই পাঁচজন তঁরন্দাজ দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলে ধনূতে তাঁর যোজনা 
করে তাঁকে হত্যা করবার জন্যে একেবারে তৈরা হয়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে 
এসে ধরে ধরে তাঁর নিকটে এাঁগয়ে গেল । অবশেষে তীরানক্ষেপ করার মত 
উপযহন্ত একাঁট চ্ছানে এসে তারা সকলে মিলে দাঁড়িয়ে পড়লো । ততক্ষণে 
বুজ্ঘ একেবারে তাদের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছেন । সে সময়ে তাদের 
সকলেরই দুটি গিয়ে পড়ে আগন্ডুকের প্রতি! তাঁর প্রাত তাকিয়ে সেই 
পাঁচজন তারজ্দাজ মন্মখ্ধবং চলংপান্ত রাঁহত হয়ে গেল । তীর নিক্ষেপ করে 
তাঁকে হত্যা করার কথা তণরন্দাজগাণ ততক্ষণে সম্পর্ণরুপে বিস্মৃত হয়ে 
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ধগয়েছে । ধনুতে তীর যোজনা করে সেই অবস্থায়ই তারা 'নিশ্চলন্ডাবে বিচ্ময়- 
সস অমন শান্ত সৌম্য ধুর 
ইতিপৃর্ঘে তারা কখনও স্বচক্ষে দেখতে ) বুদ্ধ তখন ধীরে, ধারে 
একেবারে তাদের নিকটে এসে দাঁক্ষণ হচ্চ উন করে তাদের আর্শীবাদ 
জানালেন। তখন তারা তাঁর ধন সব কিছু ভূমিতে নিক্ষেপ করে একসঙ্গে 
সবাই বৃণ্ধের পদপ্রান্তে লুটিরে পড়ল। এর পর বুদ্ধ তাদের ধর্ম সম্বষ্থে 
শকছু উপদেশ দান করেন। এর ফলে তারা একেবারে মখ্ধ হয়ে গেলেন । 
তারা বুদ্ধের নিকট থেকে দীক্ষা 'নিয়ে ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করলেন । বৃষ্ধ তখন 
নবদীক্ষিত 'ভক্ষ-গণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জন্যে দেবদত্ত 'নার্দন্ট পথ ধরে 
অগ্রসর না হয়ে ভি পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকেন । 

এদকে সেই দশজন তীরন্দাজ শিকারের আশায় উদগ্নীব হয়ে এতক্ষণ ধরে 
সেই জঙ্গলের মধ্যে অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থেকে, শেষে একেবারে 
অধৈর্য হয়ে তাদের গুপ্ত চ্ছান থেকে বেরিয়ে এসে? ইতন্ততঃ দান্টপাত করতে 
খাকে। এমন সময়ে তারা দেখতে পেল পাঁচজন নয়, ছয়জন মানুষকে । 
দেবদন্তের নির্দেশ ছিল পাঁচজন তীরজ্দাজ সেই পথ ধরে যখন অগ্রসর হয়ে 
আসতে থাকবে, তখন যেন গোপন স্থান থেকে তার ছধড়ে তাদের হত্যা করা হয়। 
সে জায়গায় এখন দেখতে পাওয়া গেল ছয়জনকে এবং তাদের কারুরই হাতে 
তাঁর-্ধনহক নেই | ক্ুমে তারা নিকটবতা” হতে, সেই দশজন তারজ্দাজ দেখতে 
পেল যে, ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন তাদের নিজেদেরই লোক । কিচ্তু অপর 
ব্যান্তাটর সম্বচ্ধে কোন পরিচন্ন তাদের জানা না থাকলেও, তাঁর প্রাত তাদের 
দ্ট পড়ামান্ আপনা থেকেই তারা শ্রম্ধাবনত হয়ে তাঁর পদধহাল গ্রহণ করবার 
জন্যে সকলে মিলে ব্যন্ত হয়ে পড়ল । বুদ্ধ তখন সেই দশজন তীরজ্দাজকেও 
দশক্ষা দান করে তার্দের সকলকেই ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করালেন । দেবদত্তের 
'ণ্য চক্রান্তের সব কছুই তারা তখন পাঁরষ্কারভাবে জানতে পারলেন । 

এঁদকে অত্যাঁধক কালাবলদ্ঘ দেখে শেষে একর্‌প অধৈর্য হয়েই দেবদত্ত তার 
গানজের চক্রান্তের ফলাফল জানবার আকক্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে তার গোপন স্থান 
থেকে পথে বোঁরয়ে আসে । এমন সময়ে সেই পনের জন তাঁরন্দাজদের সঙ্গে 
বৃদ্ধকে আচমকা পথে দেখতে পেয়ে, গা ঢাকা দেবার জন্যে চেস্টা করতে গিয়ে 
সে বিফল মনোরথ হয়। বুদ্ধ নিজে দেবদস্তকে কিছুই বলেনানি, 'কিচ্তু 
 তারজ্দাজগণ দেবদত্তকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন যে, এখন তাদের উচিত তীয় 
সুড়ে দেবদত্তেরই প্রাণনাশ করা । কিল্তু এখন তারা পরণমণিয় সংস্পর্শ লাভ 
ফতে পেরেছেন । সুতরাং এখন তারা রাগ, দ্বেব। ?হংসা প্রভাত সব. বিতুই 
শবসর্জন দিয়েছেন। লৃতরাং তাদের লিধট থেকে অন্ততা দেখদততর ভয়ের 
কোন কারণ নেই । দেবাত্ত এখন নির্ভয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাতে 
এপায়ে। তাঁরজ্দাজগণের মুখে একথা পোনা পর যোহত কুকুরের সাজা 
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দেবাত্ত সেখান থেকে সরে পড়ে। দেবদতের প্রথম চক্রান্ত সম্পূর্ণ বিফল হজ? 
দেবত্ত যে বৃচ্ধের প্রাণ চেষ্টায় ছিল বুদ্ধ নিজে তা ভালভাবেই 
জানতেন। তব তিনি কর্ধাষ্জ কারুর নিকটই দেবদত্ের আঁভসাম্ধ সম্বত্ধে 
কোন কিছ: প্রকাশ করেনা: এই ঘটনার পর বেণুবনের 'ভিক্ষুগণ একাঁদন 
জ্যায়ংকালীন: ধর্মসভায় দেবদত্ের যড়যঙ্ছোর বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
আলোচনায় মগ্ন হলে, বুদ্ধ সে সময়ে সেখানে উপাশ্থিত হয়ে তাদের উদ্দেশ করে 
জানান যে, দেবদত্ত কেবল এ জল্মেই তার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়ান। পূর্বেও 
সে অনুরুপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়োছল । এই বলে 'তাঁন দেবদত্তেয় সেই পূবজজ্ম- 
বৃত্তান্ত তাদের নিকট বলতে আরম্ভ করেন । সেই কাঁহন” “মাঁণচোর জাতক” 
কাহনণ নামে পাঁরচিত হয়ে আছে। 

তার প্রথম চক্রান্ত বিফল হবার পর, দেবদত্ত এটা বেশ ভাল করেই উপলাষ্ণ 
করতে সমর্থ হল যে, বৃদ্ধের এমন ক্ষমতা রয়েছে, যাতে সে মুহূর্তের মধ্যে 
শন্ুকে মিত্র করে নিতে সক্ষম । সতরাং কোন মনহষ্য দ্বারা বুদ্রে কোন প্রকার 
ক্ষত সাধন করা সম্ভবপর হবে না। তাই এবার সে বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্যে 
[ভন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টায় প্রবৃস্ত হল। এবার বুদ্ধকে হত্যা 
করার জন্যে সে বৈজ্ঞানিক পচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করলো । বুদ্ধ যখন গকুজট 
পর্বত সংলগ্ন সঞ্কীর্ণ পথ ধরে প্রাতদ্রমণে বাহর হবেন সে সময়ে যল্যের 
সাহায্যে পর্বতের উপারভাগ থেকে বৃহৎ একাঁট শিলাখস্ড নিক্ষেপ করে তাঁকে 
গনত্পোষত করে তাঁকে হত্যা করা হবে এবং সৌঁটই হবে সর্বোত্তম পচ্ছা। এতে 
সন্দেহ করার মত 1কছুই নেই, । প্রাকীতক কারণেই পবতের উপর থেকে শিলাচ্যুত 
হয়ে বুদ্ধের উপর পাঁতিত হয়ে তাঁর অপঘাত মততযু ঘটিয়েছে! সাধারণ লোকে 
অন্ততঃ এটাই 'ি*বাস করবে । দেবদত্তের এই পাঁরকজ্পনা অনযায়ী অজাতশয়ুর 
সহায়তায় সব 'কিছ7 ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। একটি বৃহৎ শিলাখেপ্ডকে কাচ্ঠ 
এবং রজ্জুর সাহায্যে এমনভাবে বেধে রাখা হল যাতে সামান্য নাড়া দিলেই 
সেট হ্থানছ্যত হয়ে প্রবল বেগে নিচের 'দিকে গাঁড়য়ে যাবে এবং একেবারে সেই 
সঞ্কণীণ" পথাটর উপরে গিরে পাঁতত হবে । সে সময়ে সেই পথ দিয়ে বাদ কোন 
পথচারণ অগ্রসর হতে থাকে তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত । র্‌ 

এঁদকে বুদ্ধ তাঁর অভ্যাস মত সোঁদনও যথাসময়ে গৃধত্রুকুট পর্বতের আশ্রম 
থেকে প্রাতাদ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন সেই পথে। উপযুন্ত চ্ছানের 
নকটবতাঁ' অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্তের নিদেশ নত সেই সাবশাল 
শশলাখণ্ডাঁটর রঙ্জ- বন্ধন ছিন্ন করে সেটিকে নিচের 'দিকে গাঁড়য়ে দেওয়া হল। 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল 'শিলাখন্ডাঁট ভীমনাদে প্রচণ্ড বেগের সঙ্গে বৃদ্ধ যেখানে 
ছিলেন ঠিক সেই জ্ঘনাট থেকে নামান্য একটু বাবধানে পথের উপরে গিয়ে 
সঞ্জোরে আছড়ে পড়লো । ঈষৎ বাযবধানের জন্যে বৃদ্ধ সে যারা রক্ষা পেলেন 
বটে, কিন্তু শিল্গাখস্ভটি-থেকে সামান্য একটু অংশ ছিটকে গিলে বদের দাক্ষধ 
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পায়ে আঘাত করে একটু ক্ষতের সৃম্টি করে । তখনকার দিনের রাজগৃহের তথা 
সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ চাকৎসক এবং বুদ্ধাশষ্য জা্জ্ুকের অত্যান্চর্য চাকৎসার, 
গুণে তান সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। দেবদত্তের এই ঘনণ্য এবং অমাননীষক 
আচরণের বিষয় নিয়ে বেণুবনের ভিক্ষঃগণ একাদিন নিজেদের মধোো আলোচনায় 
মুখর হয়ে উঠলে, বুম্ধ সেখানে উপাঁস্থুত হয়ে তাদের বলেন যে, দেবদন্ত কেবল 
এজচ্মেই তাঁকে শিলা নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা করেনি । পূর্বেও সে 
অনুরূপভাবে একবার শিলা নিক্ষেপ করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করোছিল।' 
সমবেত ভিক্ষগণের অনুরোধে বৃদ্ধ তখন তার সেই অতাঁত জল্মের বস্তাস্ত 
সাবষ্তারে বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন । সেই কাঁহন? “মহাকাঁপ জাতক” 
কাহনী নামে প্রাসম্ধ হয়ে আছে । 

বৃদ্ধের প্রাণনাশ করবার জন্যে দ্বিতীয় বারের চেষ্টা বিফল হবার পরও 
দেবদত্ত বহদ্ধের প্রাণনাশের সঙ্কল্প থেকে বিন্দুমান্র বিচ্যুত হয়নি । বুদ্ধকে 
হত্যার জন্যে দেবদত্ত পুনরায় নতুন করে উপায় উদ্ভাবন করতে আরম্ভ 
করে দেয়। এজন্য অজাতশন্নুর সঙ্গে রূদ্ধঘার কক্ষে তার বেশ কয়েকবার 
ঘন ঘন গোপন বৈঠকও বসে । বদ্ধকে হত্যার ষড়যন্ে অজাতশব্র:ও প2রোদমে 
কাজে নেমোছল। অজাতশন্রুর নালাগাঁর নামে একাঁট বশালকায় হস্ত 
ছল । সোঁট 'ছিল অত্যন্ত দ;দ্শান্ত প্রকীতির। কেউই সহজে নালাঁগাঁরকে 
বশ মানাতে সক্ষম হত না। অজাতশনূুর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে দেবদত্ত 
শেষ পরঞ্চত হস্ভীটকেই তার কার্ষোদ্ধারের পক্ষে উপযুস্ত বলে বিবেচনা করে 
তার সাহাষ্য গ্রহণ করার 'সদ্ধান্ত বেছে নল । ঠিক হল নালাঁগাঁরকে প্রচুর 
পাঁরমাণে মদ্য পান কাঁরয়ে উন্মত্ত অবস্থায় বৃদ্ধের প্রাতঃন্রমণ সময়ে তাকে সেই 
পথে ছেড়ে দেওয়া হবে। যাতে সে অনায়াসেই বুদ্ধকে পদদাঁলত করে বিনষ্ট 
করতে পারে । বুদ্ধকে হত্যার জন্যে দেবদত্তের এই আঁভসাঁন্ধ গোপন থাকেনি। 
ক্রমে তা জানাজ্জাঁন হয়ে গেল এবং বদ্ধও শুনলেন দেবদত্তের সেই গোপন 
ষড়যন্দ্ের কথা । সব জেনেশুনেও বুদ্ধ তুফণীদ্ভাব অবলম্বন করে রইলেন এবং 
তাঁর প্রাত্যাহক কাজকর্ম প্‌বের মতই 'নার্বকারচিত্তে সমাপন করে যেতে 
থাকেন। দেবদত্তের চক্রান্তের বিষয় সব ?কছু জেনেও, যেন কিছুই জানেন না 
গান, এমন ভাব দেখাতে লাগলেন । প্রাতাঁদনের ন্যায় দেবদত্তের চক্রান্তের 
সেই নিার্দস্ট 'দিনাটতেও তিশন তাঁর অভ্যাসমত একাকী প্রাতঃদ্রমণে 
বোরয়েছেন । রাজধানীর রাজপথ সাধারণতঃ জনাকীর্ণ থাকলেও বুদ্ধ যে 
সময় প্রাতঃদ্রমণে বেরোতেন সে সময়ে নির্জনই থাকতো ! রাজপথে সে সময়ে 
কদাচিৎ একাঁট দুট লোকই কেবল যাতায়াত করতো । বুদ্ধ যখন একাকী 
সেই রাজপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সে সময়ে লোকজন কেউই ছিল না। এমন 
সময়নে পানোম্মত্ত অবস্থায় নালা গারকে সে পথে ছেড়ে দেওয়া হল। পানোল্সত্ত 
নালাগাঁর বিকট চৎকার করতে বরতে চতুীদকে আতঙ্ক সৃষ্ট করে, তার 
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প্রকাণ্ড শুস্ড শুনো আস্ফালন করতে করতে প্রচণ্ড বেগে বৃদ্ধের প্রাত ধেনে 
আসতে থাকে। বৃগ্ধ নাকি্ষারভাবে পূর্বের মতই পথ চলতে থাকেন। 
এমন সময়ে শিশু সন্তান ক্রোড়ে এক অনাথা রমণী অকস্মাৎ সেই মন্ত 
হস্তীর সম্মূখে পড়ে গেল। সেই অনাথা রমণীকে দেখামা্ নালাগ্ারও তার 
প্রকাণ্ড শণ্ড আহ্ফালন করে তার 'দকে ধেয়ে গেল। এমন সময়ে বুদ্ধ 
তাঁর দাক্ষণ হন্ত উত্তোলন করে নালাগাঁরকে উদ্দেশ করে 'সিংহবিক্রমে বলে 
উঠলেন, “দেবদত্ত আমাকে হত্যা করবার জন্যে তোমাকে নিষন্ত করেছে । তবে 
আমাকে ছেড়ে এই অনাথা রমণণর প্রাত তোমার আক্রোশ কি জন্যে ?" বুদ্ধের 
কথায় উচ্মন্ত নালাগার মুহূর্তে মন্ত্রমস্ধবৎ শাম্তভভাব ধারণ করলো । 
সে তখন ধীরে ধীরে বুদ্ধের নিকট অগ্রসর হয়ে প্রথমে শুপ্ড দ্বারা তাঁর 
চরণ যুগল স্পর্শ করলো । তারপর তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উপবেশন করে 
শাস্ড উত্তোলন করে প্রণাম নিবেদন করে, সেই অবস্থায় অবস্থিত করতে থাকে। 
বৃদ্ধ তখন তাঁর মস্তকে অভয় হস্ত স্থাপন করে তাকে আশীর্বাদ জানালেন । 
রাজপথের উভয় পার্থ অট্ালকা শ্রেণীর বাতায়ন পথে রাজগহের আঁধবাসী- 
গণের অনেকের ভাগ্যেই সোঁদন এই স্বর নাটক আভনয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে 
তাদের জীবন ধন্য করার সুযোগ হয়েছিল । এই অলৌকিক দ্য প্রত্যক্ষ 
করে তারা সোঁদন আঁতমান্রায় পুলাঁকত হয়ে বিপুল হরধ্বান করে ওঠেন এবং 
গনজ ?নজ গান্র থেকে অলগ্কারপন্র উদ্মোচন করে নালাগারর উদ্দেশে ছখড়ে 
শ্দতে থাকেন । সেই থেকে নালাগাঁরর নতুন নামকরণ করা হয় 'ধনপালক' । 
অজগ্তার ষোল নম্বর গ.হার প্রবেশ পথের ঠিক উপরের অংশে এই ঘটনাটিকে 
ধারাবাহক আকারে চিন্নের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা হয়েছে । নাম না জানা 
শিল্পীর রচিত সেই অপূর্ব 'চন্রপল্ভার ক'খাঁন খন্টৌর পণ্চম শতাব্দীর 
সাঝামাঁঝ সময়ে রচনা করা হয়োছল বলে পাঁণ্ডতণ অনুমান করে 
থাকেন। সেই অপূর্ব চিন্রস্ভার এখনও প্রায় অটুট অবস্থায়ই দেখতে 
পাওয়া যায় । এই চিন্রসম্ভারের মধ্যে সেকালের জ্ঞাতব্য 'বিষয়-বস্তুর অনেক 
1কছই প্রাতফাঁলত হয়েছে । 

বৃষ্ধকে হত্যার জন্যে দেবদাত্তের তৃতীয় চেষ্টাও বিফল হল। পর পর 'তিন 
বার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হবার পর দেবদত্ত বদ্ধকে হত্যার জন্যে আর অগ্রুপর 
হয়ান। বুদ্ধের সর্বনাশ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেরই পর্বনাশ ডেকে 
নয় এল। একমান্ত অজাতশর ব্যতীত.রাজগ্‌হের প্রতীট নরনারণী দেবদন্তের 
এই জঘন্য আচরণের জন্যে একেবারে তিন্ত বিরন্ত হয়ে ওঠেন। তারা দেবদত্ডের 
নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। লোকসমাজে দেবদত্তের মান-মর্যাদা 
বলতেও আর িছ:ই অবশিষ্ট রইলো না। 'ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করাও তার পক্ষে 
তখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল । কেবল দেবদত্তই নয়, তার আশ্রমন্ 
সকলের ভাগ্যেই ওই একই অবশ্থা দেখা 'দিল, কেউই তাদের 'ভক্ষান্ন দেখার জন্যে 


১৬০ বুদ্ধ তথাগত 


এগিয়ে আসতেন না। এর ফলে 'ভক্ষ-গণ একে একে তাকে পারত্যাগ করে 
চলে যেতে লাগলেন ৷ কয়েকাঁদনের মধ্যেই রাগৃহের দেবদত্তের আশ্রম ফাঁকা 
হয়ে গিয়ে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াল। তার প্রধান সহাক্ন তখন একমান 
কোকাঁলিক । কোকাঁলিক লোকের দ্বারে ঘারে ঘ:রে দেবদপ্তের মাহমা প্রচার 
করতে আরম্ভ করে দিল । 'কল্তু তাতে কোন ফল দেখা দিল না। লোকে 
দেবদত্তের নাম শুনলেই ঘ:ণায় নাঁসকা কুঁণ্ঠিত করতে লাগলেন । বুদ্ধের 
1বরোধিতায় নেমে অবধি দেবদত্ত ক্রমাগত একাঁটর পর একাঁট ভুল করোছল। 
এতাঁদনে সে এবার পাঁরঙ্কারভাবে বৃঝতে পারলো যে, বৃদ্ধের িরোধতায় 
নেমে তার কোন লাভ হয়ান। উপরল্তু সবদিক থেকেই তার প্রচগ্ড রকমের 
ক্ষাতই হয়েছে। নিজের সর্বনাশ সে ধনজেই ডেকে নিয়ে এসেছে। 
এজন্য সে কাউকেই দায়ীও করতে পারলো না। তখন তার মনে বিষম 
অনুশোচনা এসে উপচ্ছিত হল। এবার সে বৃদ্ধের শরণ গ্রহণ করে তার লপ্ত 
ঝাদ্ধবল, প্রাতপান্তি প্রভৃতি সবাঁকছু 'ফিরে পাবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে 
উঠল, বুদ্ধের নিকট উপাঁস্থত হয়ে, তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করে এর প্রাতকারেয় 
জন্য দে এবার তৈরী হল। কিচ্তু বদ্ধ তখন প্লাজগহে নেই। নালাগারর 
সেই ঘটনার পর বৃদ্ধ সদলবলে রাজগহের বেণকুঞ্জের আশ্রম থেকে জ্েেতবনের 
অ-্রমে চলে গিয়েছেন । ব্দ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ক্ষমা 1ভক্ষা করবার 
জন্যে দেবদত্ত তখন জেতবনে যাবার জন্য উদ্যোগ করতে লাগলো । জেতবনে 
যান্ার উদ্যোগ-আয়োজনের সবাঁকছ: ভার আর্ত হল কোকাঁলকের উপর ৷ 
অবশেষে কোকালিকের ব্যবস্থাপনায় পালকীতে চেপে দেবদত্ত জেতবনে বহছ্ষের 
আশ্রমের উদ্দেশ্যে যান্না শুর করে। এই তার শেষ যান্রা। 

যথাসময়ে বুদ্ধ শুনতে পেলেন, দেবদত্ত রাজগ্‌হ থেকে আগছে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে নিজের কৃতকমে'র জন্য অনুতপ্ত হাদয়ে মার্জনা ভিক্ষা করবার 
আশা নিয়ে। দেবদত্তের আগমনের বার্তা শুনে বৃদ্ধ আশ্রমস্থ 'ভক্ষ-গণকে 
সম্বোধন করে বললেন, “আমার সঙ্গে দেবদত্তের সাক্ষাৎ হবে না ।” বুদ্ধের মুখ 
থেকে উচ্চারত এই কাঁট শব্দ সোঁদন জেতবন আশ্র.মর সায়ংকালীন ধর্ম 
আঁধবেশনে উপাস্ছিত ভন্তমণ্ডলীর হাদয়ে, হঠাৎ দেখা 'দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অস্তাহত 
হয়ে যাওয়া ?বজল'র মতই যেন ধাঁধা লাঁগয়ে দিল। পর 'দিবস প্রাতঃকালেই 
দেবদত্ের পালক এসে দাঁড়াল জেতবন আশ্রমের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে । 
দেবদত্ত পালকণী থেকে অবতরণ করে যখন জেতবন আশ্রমে প্রবেশ করবার 
জন্যে অগ্রসর হয়ে চলোছিল, এমন সময় ভূমি অকস্মাং বিদশর্ণ হয়ে তাকে গ্রাস 
করে নিল । বৌদ্ধজগৎ এবং পাথবী থেকে দেবদত্ত 'চরাদনের ন্যায় বিদায় 
গ্রহণ করল। বুদ্ধের বিরোধধতায় নেমে প্রথমে রৃপসাঁ নার চিনা মানাঁবকা, 
তারপর সূ্গরী নামী বারাঙ্গনা, বৃদ্ধের শবশুর কোলিরাজ  সংপ্রবৃজ্ধ 
এবং সর্বশেষে দেবদত্ত, এই চারজন একে একে অধোগামী হয়। বোদ্ধগগ 
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বিশ্বাস করেন, যেহেতু দেবদত্ত তার আঁঞ্তম সময়ে বুদ্ধের শরণ কামনার 
অগ্রসর হয়োছল, সেহেতু তার কৃত অপরাধের দরুণ শান্তর অবসানেঃ সে আবার' 
বৃদ্ধের কুপালাভ করতে সমর্থ হবে । 

দেবদত্তের প্রধান সহার 'ছিল 'পিতৃহস্তা অজাতণন্লু । দেবদত্তের কুহকে 
মজে অঙ্জাতশন্ুর ধারণা জন্মেছিল যে, দেবদন্তই সাঁত্য সাঁত্য বদ্ধ। সে 
জনো সে সবপ্রকারে দেবদত্তের সহায়তা করতে গিয়ে বৃদ্ধের 'বিরোধতায় 
নেমোছল । এমন 'কি দেবদত্তের দ্বারা বুদ্ধের প্রাণ সংহারের অপচেজ্টাকেও 
সে কোন দিন ঘৃণার চক্ষে দেখোন। এবারে দেবদত্তের অপমত্যুতে তার 
চৈতন্যোদয় হল । এবার তার প্রাণেও নিদারুণ ভয়ের স্টার হল। দেবদন্তের 
কুহকে পড়ে সে তাঁর পিতাকে কারাগারে রেখে অনাহারে তাকে 'তিলে তিলে 
হত্যা করেছে। তার পর বুদ্ধের বিরোধিতায় অগ্রসর হয়ে সে তার প্রাণ 
সংহারের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দেবদত্তকে সাহায্য করেছে । এবারে, সে সব পাপের 
ফল তাকেও ভোগ করতে হবেই । সর্ক্ষণই তার মনে হতে থাকে এবারে 
দেবদত্তের মতই ভয়গুকর দণ্ড তাকেও ভোগ করতে হবে। 'পিতৃহত্যার পর থেকে 
অঙ্জাতশন্রুর মনে শান্তি বলে কিছ ছিল না। তার উপরে মাতা কৌশলদেবীও 
আহার-নিদ্থা পারত্যাগ করে তার স্বামী বিদ্বিসারের ন্যায় 'তিলে তিলে 
মৃত্যুকে বরণ করে নেন। পিতৃহক্তার দরুণ তার হাদয় সর্বক্ষণ অনুতাপানলে 
দগ্ধ হচ্ছিল, এখন তার উপরে মাতা কোশলদেবার মৃত্যু সেই জবালাকে 
আরও শতগুণে বাড়িয়ে দিল। এবারে দেবদত্তের অপঘাত মৃত্যুর পর রাজা 
অজাতশতু একেবারে আতৎকগ্রস্থ হয়ে পড়ল। সেই আতঙ্ক থেকে সে 
গনজেকে কিছুতেই মুত্ত করতে সমর্থ হল না। 'নদারুণ দশ্ডভ্বীত তাকে 
একেবারে গ্রাস করে ফেলল । তার স্বাচ্ছ্যও ভেঙ্গে পড়ল । 

কোশলরাজ প্রসেনাজতের পিতা রাজা মহাকোশল মগধ ন:পাঁত 'বান্বসারের 
সঙ্গে তাঁর নিজ কন্যা কোশলদেবাঁর বিবাহের সময় কন্যার স্নানের ব্যয় 
নর্বাহের জন্যে জামাতা বিশ্বিসারকে কাশা প্রদেশটি যৌতুক 'ছপাবে দান 
করোছলেন। 'বাদ্বসারের হত্যার পর এবং ভগিনী কোশলদেবীর অঙ্বাভাঁবক 
মৃতুাতে আঁতশয় রুদ্ধ হয়ে রাজা প্রসেনজিৎ কাশ প্রদেশাট অধিকার করে 
নেন । এ ব্যাপার 'নিয়ে অজাতশনর সঙ্গে তাঁর মাতুল কোশলরাজ প্রসেনাঁজতের 
প্রচ্ভ রকমের 'বরোধ দেখা দেয় । সেই বিরোধ যদ্ধের পায়ে গিয়ে পৌছায় । 

মামা ভাগ্নের মধ্যে বেশ কয়েকবার যদ্ধ সংঘাটত হয়। প্রথম প্রথম 
কোশল রাজ প্রসেনাঁজৎ ভাঁগনেয়ের বিরুখ্ধে বৃদ্ধক্ষেপ্্রে অবতীণ” হয়ে বিশেষ 
গু সাবধে করে নিতে সমর্থ হলেন না। একবার তাকে পরাজিত অবস্থায় 
য্থক্ষের থেকে পলায়ন পর্যন্ত করতে হয়েছিল। শেষে ছামবেশে এক 
মালাকারের গৃহে উপাশ্থিত হযে তাকে কিছুদিন পর্যন্ত সেখানে আত্মগোপন 
করেও থাকতে হয়েছিল । সেই মালাকারের নীঙ্লাকা নামে এক পরমা সন্দর 
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কন্যা ছিল। প্রসেনাঁজৎ সেই কন্যাকে দেখে একেবারে ম.স্ধ হয়ে যান। পরে 
যখন তিনি পূনরায় নিজ রাজধানীতে ফিরে আসতে সমর্থ হলেন, তখন সেই 
কন্যাকে বিবাহ করে রাজপুরীতে নিয়ে আদ্নে। 'বাঁভন্ন বৌদ্ধ সাহত্যে 
মালাকার কন্যা মীাল্পকার উল্লেখ এবং তাঁর প্রশীন্তর উল্লেখ বারংবার দেখতে 
পাওয়া যায় । মালাকার কন্যা মাল্লুকা, বোদ্ধ সাহিত্যে 'নিজেকে চিরকালের 
জন্যে স:প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন ! 

ভাঁগনেয় অজাতশন্নুর সঙ্গে বদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হবার পর প্রসেনাজং 
একাদন নিশীথে রুদ্ধত্ধার কক্ষে গোপন রাজসভার আঁধবেশন আহবান 
করে অমাত্যগণকে এই পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হতে 
ণনদেশ দেন। রাজার আক্ডান্রমে আমত্যগণ জানালেন যে, জেতবনের 
ভিক্ষুগণের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত বুদ্ধমান এবং মল্দ্রণাকুশলী । সুতরাং 
এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করাটাই উত্তম ব্যবস্থা হবে। আমত্যগণের 
কথা শুনে রাজা প্রসেনাজৎ তক্ষাণ কয়েকজন বিশেষ অননচরকে জেতবনের 
আশ্রমে প্রেরণ করেন । তাদের উপর 'নর্দেশ দেওয়া হল, যে 'ভক্ষ-গণ রাজা, 
প্রসেনাজতের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে ?ি বলেন; তা ভাল ভাবে জেনে আসার 
জন্যে । তখনও রান্র প্রভাত হতে অনেক বাকী । সে সময়েই অনচরগণ 
জেতবন আশ্রমের উদ্দেশো পথে বের হয়ে গেলেন । অনহচরগণ আশ্রমের 
নিকটে 'ভক্ষ-গণের একাঁট পণ” কুটীরের অভ্যন্তরে প্রদীপের আলোক দেখতে 
পেয়ে, সেই কুটীরের নিকটে 'গয়ে 'নঃশব্দে সেখানে অবচ্ছিতি করতে থাকেন। 
সেই কুটারাটতে ভিক্ষু উপ্ত ও ভিক্ষু ধন:গ্রহ 'তিষ্য নামে দু'জন স্থাবর বাস 
করতেন । ম্ছাবর দূজনের মধ্যে স্থাবর উতপ্তের তখন সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে 
এবং স্থাবর ধনগ্রহ ?তষ্য তখনও শধ্যাই গ্রহণ করেন 'ন। প্রচণ্ড রকমের 
মানাঁসক উদ্বেগের ফলে সমন্ত রাতটুকুই 'তাঁন জাগ্রত অবচ্ছার মধ্যেই কাঁটয়ে 
'দয়েছেন, শয্যা গ্রহণ করতে পারেন নি। তার উদ্বেগের একমান্ল কারণ রাজা 
প্রসেনাজতের যুদ্ধে বার বার শোচনীয় পরাজয় । নিদ্বাভঙ্গের পর হ্ছাবর উপ্ত 
যখন ম্থাবর ধনগগ্রহ 'তিষ্যকে তার উদ্বেগের কারণ সম্বজ্ধে জিজ্ঞাসা করেন, 
তখন তিনি বেশ রূষ্টভাবেই বলে বসলেন, রাজা প্রসেনাঁজং যুদ্ধ সম্বক্ধে কিছুই 
জানেন না। সামান্য একটা অর্বাচীনের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়ে 
কেবল অর্থব্যয় করে 'নিষ্কীত লাভ করছেন ৷ স্থাবর তিষ্যের কথা শুনে চ্ছাবর 
উপ্ত তখন তাকে পুনরায় 'জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে রাজা 
প্রসেন'জংকে কিভাবে যুদ্ধ পাঁরচালনা করতে হবে ? স্থাবর উত্ঠের প্রশ্নের উত্তরে 
স্থাবর ধনগ্রহ তিষ্য তখন যুদ্ধ স্ছ্বজ্ধে বলতে "গিয়ে প্রথমেই মন সংহতার 
সপ্তম অধ্যায়ে উল্লাখত ব্যহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে, ব্যহভেদে 
যুদ্ধ হয় 'তিন প্রকার। যথা-্পপদ্মবুযহ, চক্তব্হ ও শকটব্হ। এরপর 
অজাতশতুর সঙ্গে কোথায় এবং কিভাবে যুম্ধ পারচালনা করলে তাকে ই'দরের 


বৃদ্ধ তথাগগত ১৫৩ 


ন্যার আঁতি সহজেই 'পঞ্জরাবন্ধ করা যাবে, সে সম্বম্ধেও 'তাঁন সার্ভারে বর্ণনা 
করেন। কুঁটিরের পান্বে নীরবে দণ্ডায়মান থেকে কোশলরাজের অনুচরগ্াণ 
বিশেষভাবে তা শ্রবণ এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন । তারা তন্মৃহূর্তেই 
সেখান থেকে একেবারে রাজসমীপে এসে উপাঁস্থত হয়ে, যুদ্ধ সম্বন্ধে স্থাবর 
ধনহগ্রহ 'তিষ্যের মতামত সবিষ্তারে রাজার নিকট বর্ণনা করেন। রাজা 
প্রসেনাঁজং হ্থাবরের পরামশ" গ্রহণ করে সেই অনুসারে সৈনা সমাবেশ করে 
অজাতশঘুর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করবার জন্যে প্রধান সেনাপাঁতকে 
নরেশ দিলেন! রাজার আদেশে প্রধান সেনাপাঁত পর্বতের 'নকটবর্তী 
স্থানে শকটব্যাহ রচনা করে, অজাতশন্রুকে আক্রপ্ণ করে তাকে অনায়াসেই 
যুদ্ধে পরাঁজত এবং বঙ্দী করতে সমর্থ হন। পরে বচ্দী অবচ্ছায় অঙ্জাত" 
শন্তুকে কোশলরাজের সম্মুখে এনে উপাচ্ছত করেন । পরাঁজত অজাতশঘুর 
প্রীত প্রসেনজিৎ সদয় ব্যবহার করোছিলেন | পরে উভয় পক্ষে সান্ধ স্থাঁপত হয় । 
কোশলরাজ অজাতশন্ুর সঙ্গে নিজের এক কন্যার বিবাহ দেন এবং কন্যার 
প্নানের বায় নির্বাহের জনো কাশী প্রদেশ যৌতুক গহসেবে পূনরায় অজ্জাতশুকে 
প্রন্নান করেন। একমান্র স্থাবর ধনংগ্রহ তিষ্যের সমর কৌশল গ্রহণ করেই 
প্রসেনাছ সমরে জয়লাভ করেছিলেন, এ সংবাদ রুমে প্রচারিত হয়ে গেল। 
জেতবনের ধর্মসভায় 'ভিক্ষুগণ একদিন স্থাবর 'তিষ্যের সমর কৌশল সম্বশ্ধে 
নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনারত 'ছিলেন, সৈ সময়ে বুদ্ধ সেখানে উপাশ্ছিত 
হয়ে তাদের আলোচ্য 'বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 
যে স্থাবর ধনহগ্রহ 'তিষ্য কেবল এজন্মেই যুদ্ধ কৌশল সম্বচ্ধে নিজের 
বুদদ্ধমন্তার পরিচয় দেনান, পুবজল্মেও 'তাঁন যূদ্ধাঁবদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ 
করোছলেন । তখন সমবেত 'ভিক্ষুগণের একান্ত অনুরোধে, বংদ্ধ স্থাবর 'তিষ্যের 
সেই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সবিষ্তারে বর্ণনা করেন । স্থবির তিষ্যের সেই পর্বজল্ম- 
বৃত্তান্ত “ব্ধণাক শুকর” জাতক কা হিন” নামে পরিচিত হয়ে আছে। 

কোন 'কিছতেই অজ্জাতশন্রুর মনে শান্ত ফিরে এল না। এক স্থানে আঁধক 
সময় কখনও তান শ্থির হয়ে কাটাতে পর্যন্ত পারতেন না। এমান হয়ে, 
দাঁড়য়োছল ভার মানাসক অবন্থা। এর ফলে তার গ্বান্থোরও অবনাঁত হতে 
থাকে এবং সেই সঙ্গে মানসক বন্ধ্রণাও উত্তরোত্তর বদ্ধিই পেতে থাকে । - 
উপায়াস্তর না দেখে অবশেষে 'তাঁন রাজগৃহে 'চিকৎসক জাঁবকের শরণাপন্ন 
হলে, জীবক অজ:তশন্রুকে কোন খুঁধধ অথবা পথ্যের বিধান না দিয়ে, তাকে 
কেবল বুদ্ধের শরণাপন্ন হতে অন:রোধ জানিয়ে বলেন যে, বৃদ্ধই হলেন একমাত 
'ব্যনজি, যানি কেবলমাত্র উপদেশের ভ্বারাই আপনার মর্মবেদনার উপশম ঘটাতে 
সক্ষম । সংতরাং ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে তার উপদেশ অনসারে চলতে 
পারলে তবেই 'তাঁন মানাঁসক বঙ্মণা থেকে মান্তলাভ করতে পারবেন ॥ জীবকের 
কথা শুনে, রাজার অমাত্যগণের মধ্যে যারা তশীর্ঘকগণের শিষ্য ছিলেন, 
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তারা প্রার প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ গুরুর নিকট রাজাকে নিয়ে গিয়ে 
উপন্ঘিত করবার জন্যে বিশেষভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েন । তাদের এই ব্যগ্রতার মূলে 
রাজনোতিক কারণ যতটা 'নাহত 'ছিল, রাজার মঙ্গল লাধনের উদ্দেশ্য ততটা 
নাত ছিল বলে মনে হয় না। তীর্ঘক সম্প্রদায় এই সুযোগে যাঁদ একবার 
রাজানহগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হতে পারেন, তবে রাজ্যমধ্যে তীর্ধকগণের 
প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা বেশী বাঁদ্ধ পাবে । সে তুলনায় বৌদ্ধগণের উদীয়মান 
প্রাধান্যে যথেষ্ঠ ভাঁটা পড়বে। সেই আশায় উৎসাহিত হয়ে ভীর্থক অমাত্য- 
বঙ্গের প্রত্যেকেই তখনকার দিনের রাজগৃহের তশীর্ঘক সম্প্রদায়ের সম্ব্যাসণবর্গের 
নামোচ্চারণ করে তাদের অলোৌকক ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে রাজাকে অবাহত করে, 
শেষে রাজাকে তাদের নিজ নিজ গুরুর নিকট উপাশ্থত হয়ে দীক্ষা নেবার জন্যে 
সনির্বদ্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করেন। অজাতশন কিম্তু তাদের 
কারুরই কথায় সৌঁদন কণণপাত পর্যন্ত করেনান । - তার লক্ষ্য ছিল একমান্র 
রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শের প্রীত ৷ সকলের বন্তব্যের শেষে অজাতশন্নু জীবককে, 
উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, “আপাঁন আমায় ভগবান বৃদ্ধের নিকট নিয়ে চলুন । 
আমার মনে হচ্ছে, একমান্ত্ 'তাঁনই আমাকে পারন্রাণ করতে পারবেন । তাঁর 
উপদেশামৃত গ্রহণ করেই আমি তাঁধ লাভ করতে পারবো ।” রাজার কথা শুনে 
জীবকও বলে উঠলেন, “আপাঁন এবার উত্তম "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আপন 
ভগ্গবান ব্দ্ধের শরণ গ্রহণ করন, তার মুখ থেকে ধর্মকথা শ্রবন করুন - 
আপনার মনে যে সমস্ত সংশয় দেখা 'দিয়ে আপনার পাড়ার কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে 
সে সম্বন্ধে একমান্র তাঁকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যথাযথ উত্তর লাভ করে 
আপনার মনের নষ্ট শাঁস্তকে পূনরায় ফিরিয়ে আনুন। 

জীবকের কথা শুনে অজাতশনু তক্ষ-ীন বৃদ্ধের নিকট গিয়ে উপস্থিত হবার 
জন্যে যান বাহন প্রস্তুত করার জন্যে আদেশ দিলেন । জীবক অজাতশনুকে 
সঙ্গে নিয়ে আম্রকাননে বৃদ্ধের আশ্রমে এসে উপাস্থিত হলেন । জাবক যে সময়ে 
অজাতশন্ুকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের আশ্রমে প্রবেশ করেন, সে সময়ে বৃদ্ধ ধর্মসভায় 
ধর্মসম্বজ্ধে আলোচনা করছিলেন। অগ্গাণত 'ভক্ষু ও ভন্তগণ সে সময়ে 
সভায় উপাঁচ্ছিত থেকে ভগবান বুধের মুখাঁনঃসৃত অমৃতময় বাণশসকল গ্রহণ 
করালেন । অজাতশতু সেই ধর্মসভায় প্রবেশ করে এত লোকের সমাবেশ 
প্রত্যক্ষ করে 'বাগ্মত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । পরে জীবকের সঙ্গে ধীরে 
ধীরে জগ্রসয় হয়ে অজাতশনু বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়ে উপাচ্ছিত হয়ে তাঁকে প্রণাম 
নিবেদন করেন । বুদ্ধ তখন তাকে সভার একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করে উপবেশন 
করবায় জন্য হঙ্গতে নির্দেশ দিলেন । কিছুক্ষণ বাদে পূনরায় বৃদ্ধের ইঙ্গিত 
পেয়ে অল্লাতশঘ ধারে ধারে তার আসনের সম্মৃখে উপাঁচ্ছুত হয়ে নীরবে 
দণ্ডায়মান হলেন । বৃম্ধ রাজাকে প্রথমে কুশল প্রশ্গাঁদ জিজ্ঞাসা করে, তারপর 
আশ্রমে তার আগমনের হেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন । বৃদ্ধের কথার উত্তরে 
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অজাতশন্ু তাঁকে একাঁট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । অজাতশতুর সেই প্রশ্নখানি 
প্রমন্যফল প্রশ্ন” নামে বৌদ্ধশাস্মের একটি প্রসিদ্ধ প্রথন- বলে স্বাকৃতি লাভ 
করতে সমর্থ হয়েছে এবং বুদ্ধ তার উত্তর দান করতে গিয়ে অংশদ্য় বিশিষ্ট যে 
শ্রমন্যফল সূত্র ব্যাখ্যা করেন, তা “সংশয় নিরাকারক' নামে বৌদ্ধশাস্দে সংপ্রাসিম্ধ 
হয়ে রয়েছে । 

অজাতশন্রু বুদ্ধকে যে প্র্নাট জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার প্রকৃত তাৎপর্য 
হল যে, প্রত্যেক কমের পিছনেই একাট করে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে । লোকে 
কর্ম করে নিজের কোন বিশেষ স্বার্থাসাম্ধর আশার, নয়ত নিজের সদ:গাঁতর 
জন্যে। অযথা এবং বিনা কারণে কেউ কখনও কোন কর্মে লিপ্ত হতে পারে 
না। যারা 'শিজ্প কমে নিষুন্ত থাকেন, তারা তাদের শিজ্পজাত দ্বব্য সকল 
দ্বারা অর্থ উপার্জন করে থাকেন । সেরকম' যারা সংসার ত্যাগ করে সম্যাস 
ব্রত গ্রহণ করেন, তাদের ভাগ্যে শিজ্পীর তৈরী শিঙ্পজাত বস্ত 'বিকয় করে অর্থ 
সংগ্রহের মত কোন প্রত্যক্ষ ফল লাভের সঙ্ভাবনা আছে কনা ? অজ্ঞাতশন্রুর 
এই প্র্নাটর উত্তর দিতে গিয়ে বৃদ্ধ একাঁট উপমাদ্ধারা সমস্ত বিষয়াট আত 
পাঁরত্কারভাবে_বাঁঝয়ে দিয়ে শেষে বলেন, যে সম্যাস ধর্মেও প্রত্যক্ষ ফল 
লাভের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে । বৃদ্ধের নিকট থেকে তার প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর লাভ করে অজাতশত্র পরম প্রীতি লাভ করেন। এরপর অজাতশনু 
বুদ্ধের নিকট থেকে দশক্ষা গ্রহণ করে, তার কৃতকর্মের জন্য মানা তিক্ষা 
করেন এবং বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভ করে পুনরায় প্রাসাদে প্রত্যার্তন করেন । 
সেই থেকে অজাতশন্র বৃত্ধের একজন পরম ভন্ত হয়ে উঠোঁছলেন এবং উত্তরকালে 
বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্যর্পেও সুখ্যাতি অর্জন করোছলেন। রাজগ:হে 
তান একট স্তূপ শনর্মাণ করেছিলেন । সেই স্ত্‌পাঁটর সামান্য ছু কিছু 
অংশ আজও বর্তমান রয়েছে । বাদ্বিপার, অজাতশত্র এবং প্রসেনাঁজৎ এই 
1তনজন ন-পাঁতির নামের উল্লেখ বৌদ্ধসাহিত্যের পাতায় পাতায় দেখতে পাওয়া 
যায় । 

আগ্রকাননের আশ্রম থেকে অজাতশত্র রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করার পর 
বুদ্ধ তাঁর শিষাযগণকে সম্বোধন করে বলেন যে, অজাতশনু রাজ্যলোভে পড়ে 
তার পরম ধাঁর্মক পিতার প্রাণসংহার করে আতিগরুতর অন্যায় কাজ করেছে । 
যাঁদ সে এতবড় অন্যায় কাজ না করতো; তবে আজই সে এখানে এই আসনে 
উপাবস্ট অবঙ্থাতেই ধর্মচক্ষ লাভ করতে সমর্থ হত। কিন্তু ধর্মচক্ষু লাভ 
করা দূরে থাকুক, দেবদত্ের অসং সংসর্গে পড়ার ফলে সে শ্লোতাপাত্তি ফলটুকুও 
লাভ করতে সমর্থ হয়নি । অজাতশত্য নিজেই নিজের সবর্নাশ সাধন 
করেছে । পরের দিন ধর্মসভার আঁধবেশনের প্রাব্কালে ভিক্ষ-গণ অজাতশরর, 
বিষ নিয়ে খন নিজেদের মধো আলাপ আলোচনা করাঁছলেন, সে সময়ে বুষ্ধ 
ধর্মসভায় উপাশ্থৃত হয়ে তাদের আলোচ্য বিষয় বস্তু সম্বঙ্ধে অবগত হলে তাদেক 


১৫৬ বন্ধে তথাগত 


"উদ্দেশ্য করে বলেন যে, অজাতশন্র কেবল এ জদ্মেই তার নিজের সর্বনাশ 
সাধন করোনি, পূর্বেও সে একবার অনুরপভাবে কুসংসর্গে পড়ে নিজের সর্বনাশ 
ঢেকে এনোছল । এই বলে বুদ্ধ অজাতশর সেই পর্ব জঙ্মবৃত্তান্ত সম্বচ্থে 
বলতে আরম্ভ করেন। অজাতশন্ুর সেই পর্ব জঙ্মবৃত্তাস্ত “সঞ্জীব জাতক" 
কাঁহনণ নামে প্রাসম্ধ হয়ে আছে । 

সামান্য ঘরের মালাকারের কন্যা মাল্লকাকে বিবাহ করার পর রাজা 
প্রসেনাঁজতের মনে বংশ মর্যাদার প্রশ্ন 'নয়ে একটা দুবলতার ভাব দেখা 
দিয়েছিল । তান তখন উচ্চবংশজাত একাঁট কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সেই 
অভাব মোচন করবার জন্যে উদ্যোগী হলেন। তখনকার 'দিনে বৃদ্ধের বংশ 
শাক্য বংশীয়গণ ছিলেন কুলে শীলে সর্বাদক থেকেই প্রধান ও অগ্রগণ্য । বৃদ্ধের 
পিতা রাজা শুদ্ধোদনের মততুর পর কাঁপলাবস্তুর 'সংহাসনে আরোহন 
করোঁছলেন রাজা শহম্ধোদনের ভ্রাতুষ্পূন্র মহানাম। রাজা প্রসেনাজৎ একাট 
শাক্যবংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজা 
মহানামের নিকট একজন বশেষ দূতকে প্রেরণ করেন | শাকা বংশীয়গণ ছিলেন 
আঁতমানায় জাত্যাঁভমানী । গজ সম্প্রদ্ধায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের 
নিকট তারা কন্যা সম্প্রদান করতেন না। তবে রাজা প্রসেনাঁজতের ন্যায় একজন 
প্ররাক্রমশালী নরপাঁতর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দ্‌তকে বিদায় দিলে, ভাঁবধ্যতে 
শ্বাক্যকুলের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, এই আশওকায় রাজা মহানাম 
|উভয় দক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নাগমুণ্ডা নামে দানীর গর্ভজাত তার কন্যা 
বাসব ক্ষার্রয়াকে রাজা প্রসেনাজতের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন 
করে দূতকে 'বিদায় দেন । রাজা প্রসেনাঁজৎ সন্তুষ্ট 'চত্তে রাজা মহানামের 
প্রষ্তাব গ্রহণ করেন । এরপর যথাসময়ে রাজা প্রসেনাঁজতের সঙ্গে বাসব ক্ষান্রয়ার 
গববাহ হয় । বাসব ক্ষান্রয়ার গভে রাজা প্রসেনাঁজতের এক পত্র জঙ্মগ্রহণ 
করে । এই পুত্রের নাম রাখা হয় 'বরুঢক | বাসব ক্ষাঁয়ার পুত্র বিরুডক 
বয়ঃপ্রাপ্তর পর একবার তার মাতুলালয় কাঁপলপরীতে গমন করেন । সেখানে 
ঘটনাচক্রে একাদন সে তার জননীর প্রকৃত পারচয় জানতে সমর্থ হয় । রাজা 
প্রসেনাজং যখন জানতে পারলেন যে তার স্ত্রী বাসব ক্ষান্য়া শাক্যরাজ মহানামের 
কন্যা হলেও সে দাসীর গভ'জাতা এবং শাক্যগণ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেই তার 
সঙ্গে দাসীর গরভ্জাতা কন্যার বিবাহ 'দয়ে চাতুরণ করেছেন, তখন 'তাঁন ক্রোধে 
একেবারে উচ্মত্তবৎ হয়ে পড়েন। তার মনে তখন প্রাতশোধ গ্রহণের স্পহা 
প্রবল হয়ে দেখা 'দিলেও প্রবল পরাক্রাস্ত শাক্যরাজ মহানামের বিরুদ্ধে তা কার্ষে 
পাঁরণত করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার 'ছিল। সোঁদকে সুবিধা করে 
উঠতে না পেরে সহজে যে কাজাঁট তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল, 'তাঁন সেই 
কাজাঁটিই করে বসলেন । অর্থাৎ বাসব ক্ষািয়া এবং তার পুত্র বিরুককে দর্ব- 
প্রকার রাজসম্মান থেকে বাত করে তাদের একেবারে সাধারণ পধায়ভূত্ত করে 


বৃহ্ধ তথাগত ১৫৭/ 


রাজপুর থেকে |নর্বাসিত করেন । 'বিরুঢক তার ?নজের পুত্র হলেও তাকেও 
1তাঁন পোম্রক রাজ্যের ভাঁবধ্যত আঁধকার থেকে বাঁত করলেন। বুদ্ধ সে 
সময়ে জেতবনের আশ্রমে ছিলেন । বাসব ক্ষান্রিয়া এবং তার পুত্র বরুডকের 
কোশল রাজপূুরী থেকে নির্বাসনের সংবাদ শুনে, তান স্বয়ং একাঁদন এসে 
উপপা্ছত হলেন কোশল রাঞ্জপূরীতে । বন্ধ প্রসেনাজংকে বোঝাতে চাইলেন 
যে, বাসব ক্ষায়ার জঙ্ম রাজকুলে, তার বাহ হয়েছে রাজার সঙ্গে। বাসব- 
ক্ষানিয়ার গর্ভে যে পুত্র সম্তান জন্মগ্রহণ করেছে সেও রাজপুত্রই । সংতরাং 
তাদের রাজসম্মান প্রভীত ক্ষন করে তাদের রাজপুরী থেকে 'নর্বাসন দেওয়া 
মোটেই উচিত নয় । আর তা ছাড়া কোশল রাজপমুত্র গবরুঢককে তার পৈতৃক 
রাজ্যের ভাঁবধ্যত আঁধকার থেকে বাত করা কোন মতেই য্যান্তযন্ত বলে 
গববোচত হতে পারে না । বৃদ্ধ এর পর “কান্ঠহার"” জাতকের কাঁহনা রাজার 
ণনকট বিবৃত করলেন। এর পরেও কিচ্তু রাজা প্রসেনাজৎ বৃদ্ধের অনুরোধ 
রক্ষা করতে পারলেন না। বৃদ্ধের শত অনুরোধ সত্বেও তান পরী ও পনুন্নকে 
পুনরায় গ্রহণ করে নিতে পারলেন না। তার অন্তরে তখন মান ও মর্ধাদার 
প্রশ্নই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে । উপায্নান্তর না দেখে বাসব ক্ষাতিয়া শেষ পর্যস্ত 
পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিন্রালয়ে গমন করলেন । কিন্তু সেখানেও মাতা পত্র 
আশ্রয় লাভ করতে পারে নি । মাতা ও পনের প্রাত নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় 
ব্যবহার করে শাকাগণ তার্দের সেখান থেকে দূর করে 'দিলেন । 


এই' ঘটনার অষ্পাঁদন বাদে বন্ধ জেতবনের আশ্রম ত্যাগ করে পুনরায় 
বেনুকুঞ্জের আশ্রমে কিছযীদনের জন্যে ফিরে এলেন । বেনুুকুঞ্জের উপাশ্রয়ে 
তখন ব.দ্ধজায়া যশোধারা ছিলেন ৷ যশোধারা প্রথমে অন্যান্য শাক্য রমণীগণের 
সঙ্গে বৈশালীর কুটাগ্ারশালায় উপাঁস্থত হয়ে আর্যা গোৌতমীর নিকট 
থেকে প্রবজ্যা গ্রহণ করে, তারপর শ্রাবন্তীর জেতবন 'বিহারে 'গিয়ে বৃদ্ধকে প্রণাম 
করে তাঁর নিকট থেকে উপসম্পদা লাভ করেন । উপসম্পদা লাভ করার পর 
[তাঁন আর বৈণালীতে ফিরে ঘানান ' জেতবনের [ভিক্ষুণী লংঘেই অবস্হান 
করতে থাকেন । বৃদ্ধ 'নার্দস্ট পথ অবলম্বন করার অন্পাঁদনের মধ্যেই তানি 
অহন লাভ করতে সমথ' হয্লোছিলেন ৷ অরত্ব লাভ করার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল 
জীবনের বাকী 'দন কাট তিনি নিভৃতে জেতবনের আশ্রমেই কাটিয়ে দেবেন । 
কিল্তু সেটি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠোঁন। যশোধারা জেতবনের উপায়ে 
অবস্হান করছেন, এই সংবাদ প্রচারত হবার পর, কপিলাবস্তুর এবং 
কোঁলির প্রজাগণ তাঁর নিকট এত আঁধিক পাঁরমাণে উপহার সামগ্রী প্রেরণ 
করতে আরম্ভ করলেন, যার ফলে তিনি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন । শেষে 
একরুপ 'তিন্ত 'বিরন্ত হয়েই 'তীন শ্রাবন্তীর 'ভিক্ষ-ণা সংঘ ত্যাগ্গ করে চলে যেতে 
বাধ্য হন। শ্রাবন্তী ত্যাগ করে তিনি রাজগ্‌ছে চলে আসেন এবং সেখানকার 
উপাশ্রয়ে অবচ্হান করতে থাকেন, বুদ্ধ জেতবনের আশ্রম থেকে রাজগৃহের 


২৫৮ বৃদ্ধ তথাগত 


বৈনুকুঞ্জে আসার অল্প কয়েকাঁদন পরে 'তাঁন নির্বাণ লাভ করেন। পূ 
রাহুল বহযাদন পৃবেই নির্বাণ লাভ করে চলে গিল্লেছেন। যখোধারা যখন 
নর্বাণ লাভ করেন, বুদ্ধের বয়স তখন আটান্তর বছর। আর মান দু'বছর 
বাদে 'তাঁনও মহাপারনির্বাণ লাভ করবেন। 

বাসব ক্ষা্য়ার গরজাত রাজা প্রসেনাঁজতের প্র 'বিরুঢক তার 'পিতৃকুল 
এবং মাতৃকুল উভয় কুলের পাঁরজনদের দ্বারা নির্মম ভাবে অপমানিত হয়ে শেষে 
এর উপয্ব্ত প্রাতশোধ গ্রহণের জনয একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । সে তখন 
এক 'বশাল সেনাবাহনধ গঠন করে সর্বপ্রথমে তার পিতরাজ্য আক্রমণ করে। 
বরূঢক আত সহজেই কোশল রাজধানণ শ্রাবন্তী আঁধকার করে ফেলতে সমর্থ 
হয়। 'বরডক অপমানের জ্বালায় তার 'পিতাকেও হত্যা করতে পারে এই 
আশঙ্কায় রাজা প্রসেনাজৎ ছদ্মবেশে রাজপুরণ থেকে 'নক্কান্ত হয়ে আত্মগোপন 
করতে বাধ্য হন। রাজধানী থেকে দরে এক নির্জন স্হানে তানি বেশ [কিছুদিন 
পর্যন্ত আত্মগোপন করে রইলেন । পরে 'তাঁন তার ভাগনেয় অজাতশনুর 
সাহায্যে নিজ রাজ্য পুনরাধকারের আশা নিয়ে সেই ছদ্মবেশেই রাজগ্‌হে 
এসে উপাঁস্হত হলেন । প্রসেনাঁজং যখন রাজগ্‌হে এসে উপাঁষ্হত হলেন, তখন 
গাভীর রান্। বাকী রাতটুক কোনমতে কাটিয়ে পরাঁদবস প্রাতঃকালে 
ভাগনেয়ের প্রাসাদে গিয়ে উপাঁস্হত হবেন 'স্হর করে, সেই গভীর রাম্ে অপর 
কারুর নিদ্রার ব্যাঘাত না করে এক গহস্হের কুটার প্রাঙ্গণের সম্মুখে সামান্য 
শৃষ্যা রচনা করে, সেই শধ্যা গ্রহণ করেন । সেই তার শেষ শধ্যা গ্রহণ । শ্রাস্ত 
কান্ত দেহে শধ্যা গ্রহণ করার সাথে সাথেই তান গ্রভীর ভাবে নিদ্াভভূত 
হয়ে পড়েন তার সেই 'িদ্রা আর ভঙ্গ হয়ান। 'না্ুত অবচ্হায়ই 'তাঁন 
ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেলেন । পরাঁদন প্রভাতে রাজগ্‌হবাসী 
সকলেই জানতে পারলেন কোশলরাজ প্রসেনাঁজতের সেই নিতান্ত অসহায় 
অবস্হায় পরলোক গমনের বার্তা । তখন সকলেই দলে দলে এসে সমবেত হতে 
লাগলেন সেই গৃহচ্ছের কুটীরের সম্মুখে । স্বয়ং অজাতশর?ও এসে উপস্হিত 
হলেন সেখানে । অজাতশঘুর 'নর্দেশে পূর্ণ রাজকীয় মর্ধাদার কোশলরাজ 
প্রসেনাজতের মরদেহের সৎকার সাধন করা হয়। ব: দ্ধের জীবন্দশাতেই তাঁর 
একজন প্রধান ভন্ত চরাবদায় গ্রহণ করলেন। বান্তব জ্ঞান 'বিবার্জত হয়ে 
কেবজমান্্র ক্রোধের বশে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে 'নিজের জ্রী ও পরের 
প্রাত নিমণম ব্যবহার করার ফলেই তার এই শোচনীয় পারণাঁত দেখা 'দিয়েছিল। 
যথাসময়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করলে রাজা প্রসেনজিৎ এরকম ধরণের শোচনীয় 
পাঁরণাঁতর হাত থেকে অন্ততঃ রক্ষা পেতে পারতেন । 

রাজা গ্রসেনাঁজতের মৃত্যুর পর বিরুঢক তার বশাল দেনাবাহনী নিয়ে 
কঁপিলাবন্তুর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় । বুদ্ধ তার জ্বজ্াতীয়গণকে রক্ষা করবার 
জন্যে কাঁজাবলে'বরটেকের পূবে 'কাঁপলাবস্তু পেশেছে এক বটরক্ষের নিচে 


বধজধ তথাগত ৯৫৯ 


আসন গ্রহণ করে সেখানে অবচ্হান করতে থাকেন ৷ বিরুঢক বৃদ্ধকে দেখে 
তাঁর নিকটে এসে প্রথমে তাঁকে ভান্তভরে প্রণাম নিবেদন করে, তারপর গ্রীত্মের 
প্রচস্ড দাবদাহের মধ্যে সেখানে সে অবচ্ছায় তাঁকে একাকী অবস্হান করতে 
দেখে, এর হেতু জিজ্ঞাসা করার বদ্ধ তাকে জানালেন যে, জ্ঞাতগণের সামিধযই 
সবচেয়ে শীতল। একথায় 'বরুডক বুঝে নিতে সমর্থ হলো যে বদ্ধ তাঁর 
জ্ঞাঁতগণের মঙ্গলের জন্যই সেখানে অবাঁচ্ছাত করছেন । বিরুঢক এরপর কপিল 
পূরীর দিকে অগ্রসর না হযে শ্রাবন্তাঁতে প্রত্যাবন্তন করে। বহদ্ধও ধাদ্ধিবলে 
পুনরায় জেতবনে ফিরে আসেন । 

শ্রাবস্তীতে ফিরে এসেও গবরুডক তার অপমানের জালা থেকে মনত হতে 
পারোন। পুনরায় সে সৈন্য সংগ্রহ করে কাঁপল রাজপরার দিকে অগ্রসর 
হয়। সে বারেও বুম্ধ অনুরূপভাবে তার জ্ঞাতিগণকে ধহংসের হাত থেকে 
রক্ষা করেন। এভাবে পর পর তিনবার 'তাঁন বিরুঢকের হাত থেকে কাঁপল- 
পুরীকে রক্ষা করেন । 'বিরুটক চতুর্থবার কাঁপলপনী আক্রমণ করতে গেলে, 
পথে বির:ঢকের সেনাবাঁহনশ এবং সেই সঙ্গে বিরুচক নিজেও যাতে বনাশ প্রাপ্ত 
হয় সে জন্য শাক্যগণ পানীয় সংগ্রহের ক্ষত্ধে নদ্শীটর মধ্যে প্রচণ্ড রফমের 
বিষ 'মাশ্রত করে রেখেছিলেন! সে জন্য বুদ্ধ চতুর্থবার তার জ্ঞাতগণকে 
রক্ষার জন্যে আর অগ্রসর হলেন না। 'বিরুড্ক সসৈন্যে কাঁপল রাজপুরণতে 
প্রবেশ করে শাক্য রাজকুলকে একেবারেই নিবংশ করে 'দিল। শুন্যপায়ী শিশুটি 
পর্যন্ত বিরৃঢকের ক্লোধাগ্নি থেকে রক্ষা পায়নি । শাক্য রাজকুলকে একেবারে 
নর্মূল করে বিরূঢক যখন পুনরায় শ্রাবন্তীর পথে রওনা হয়, তখন পার্বত্য 
প্রদেশের নিকটবর্তাঁ কোন এক গ্হানে অকস্মাৎ জলগ্লাবনের ফলে সসৈন্যে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় । যখন কাঁপলপনুরী ধৰংস হয় বুদ্ধের বয়স তখন উনআশী বৎসর ॥ 
তাঁর মহাপারানর্বান লাভের আর মাত এক বংসর বাকা । 

বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য সারাঁপুত্ত এবং মহা মৌগ্যল্লযায়নও তখন বার্ধক্য 
উপনগত হয়েছেন । জেতবনের আশ্রমে একাঁদন ধ্যানমগ্ন অবস্হায় থেকে 
সারীপৃত্ত দেখতে পেলেন তাঁর জীবন দীপ নভে আসছে । 'নির্বাণ 
লাভের আর বিলম্ব নেই । বুদ্ধের মহাপারীনির্বাণের পৃবেই তাঁকে এবং 
মৌগ্যল্লযা়ন উভয়কেই এই মর জা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। খন তাঁর 

মনে পড়লো তাঁর নিজের র্লেহশশীলা জননীর কথা! সারাপুত্ত সহ সাতজন 
সম্ঘপুরুষের জননী 'তাঁন। তা সত্তেও আলোর স্পর্শ থেকে বগ্চিতা হয়ে 
রয়েছেন তান এখনও | 'দিব্যদ্্ট মেলে তান স্পম্ট দেখতে পেলেন 
শুচশক্ধ অথচ শুচিবায়গ্রচ্হা তাঁর আতবম্ধা জননীর অন্তরে যে নির্মল 
শুন্র সংস্কার সত অথ বরতসান রয়েছে, সামান্য চে্টাতেই তা দুর 
করে তার ধর্মচক্ষুরূল্মলন করা যেতে পারে৷ নিজের নির্বাণ লাভের পর্বে 
জননণর প্রাত প্রীত এই কর্তবাটুক পালনের দাঁরদবভার গ্রহণ করলেন 'তানি। আর 


১৬০ বন্ধ তথাঙ্গত 


তা ছাড়া নিজ জঞ্মভূ্মর প্লেহশীতল ক্রোড়ে নির্বাণ লাভ করার জন্যে অনেক 
[দন থেকেই তার প্রাণ মন ব্যাকুল হয়ে উঠোঁছল । ধ্যানভঙ্গের পর বৃদ্ধের 
[নিকট উপা্ছত হয়ে সারীপুত্ত তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজগহহের অন্তর্গত 
তার 'নজের জগ্মভূঁম নালক ( নালন্দা ) গ্রামে চলে যাবার জন্যে অনুমাঁত 
প্রার্থনা করলেন । ধ্যানমগ্ন সারশপুত্ত এটাও জানতে পেরোছলেন যে, যোদন 
[তান তাঁর জচ্মভীমতে "গিয়ে পৌীছবেন, তার পরাদন তান 'নর্বাণ লাভ 
করবেন । প্রিয় শিষ্য এবং অগ্রশাবক সারীপুত্তকে বিদায় জ্ঞাপন করতে 'গয়ে 
বুছ্ধ অন্তরে যথেপ্ট ব্যথা অনুভব করেছিলেন সোঁদন ৷ সেজন্য মুখ ফুটে 
তাঁর প্রিয় শিষ্যকে দায় জানাতে পারেন! ন। কেবল এইটুকু বলোছলেন, 
যে সমবেত ভক্ষু্দগকে শেষবারে মত একবার ধর্মকথা শাঁনয়ে যাও, বুদ্ধের 
আদেশে সারীপুত্ত তখন সমবেত 'ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করে অপ্পূর্ব 
ভাঙ্গমায় শেষবারের মত তার্দের সন্মুখে ধর্মকথা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হলেন । সমবেত ভিক্ষমণ্ডলী তন্ময় হয়ে সেই অপূর্ব ধর্মকথা শুনতে 
থাকেন। সোঁদন সারণপ-ভ্তের মুখে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা শোনার পর 
প্রত্যেকেরই হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দে উদ্বোলত হয়ে ওঠে । এরপর 'তাঁন 
সকলের গনকট থেকে 'চরাদনের জন্যে 'বিদায় গ্রহণ করে বুদ্ধকে সান্টাঙ্গ 
প্রাণপাত জ্ঞাপন করে 'তিনবার তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পর যখন ধারে ধাঁরে আশ্রম 
থেকে বোঁরয়ে আসতে আরঙ্ভ করেন, তখন সমবেত ভিক্ষুগণ সবাঁকছ7 বস্মৃত 
হয়ে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে আরল্ভ করেন । পাঁচশত ভিক্ষু তার সঙ্গে 
রাজগৃহে যাবার জন্যে তার অনুগামী হলেন ৷ যান্ার সময়ে সারীপুস্ত অপলক 
নয়নে একদূষ্টে বৃদ্ধের পানে তাঁকয়ে ছিলেন ৷ দহষ্টির সীমা আতক্রম না 
করা পর্যন্ত সারীপুত্ত পৃনঃ পুনঃ ফিরে বুদ্ধের পানে তাকাতে থাকেন । সেই 
দৃশ্য যারা সৌঁদন প্রত্যক্ষ করোছিলেব, তাদের কেউ সেঁদন অশ্রু: সংবরণ করতে 
পারেন 'ি। অগ্রশ্রাবক সারীপনৃত্তকে 'বিদার 'দয়ে বুদ্ধ ধীরে ধীরে গন্ধকুটীরে 
প্রত্যাবর্তন করেন । | 

1বশাল 1ভক্ষ-বাহনী সঙ্গে নিয়ে সারীপমত্ত ছয়াঁদনে পথ আঁতিক্রম করে 
শৈষে উপাঁচ্ছত হলেন তাঁর জন্মভূঁম নালক গ্রামের প্রান্ত সীমানায় । সেখানে 
আসার পর যে বিশাল বটব্ক্ষাটর ছায়ার ছোটবেলা তিনি খেলাধূলা 
করোঁছলেন; সেই বক্ষাঁটর তলায় আসন গ্রহণ করলেন । তখন বাল্যকালের 
স্ম-ত সকল একে একে তাঁর মনে উাঁদত হতে লাগলো । এমন সময্নে তাঁর 
ভাঁগনেয় উপরেবত এসে তাঁকে প্রণাম 'নিবেদন করলো । বহুকাল পরে 
ভাঁগনেয়কে দেখে সারীপস্ত অত্যন্ত প্রীত হলেন । 'তাঁন তখন ভাগিনেয়কে 
উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার 'দাদমা কেমন আছেন 2 উত্তরে 
উপরেবত জানালেন, 'তাঁন ভালই আছেন । তারপর সারাঁপতত্ত তাকে পুনরায় 
আদেশ করলেন, তুমি ধাও, মাকে গিয়ে জানাও, যে আমরা এসোছ। তাঁকে 
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পাঁচশত ভিক্ষার আহারের বাবস্থা করতে বলো, উপরেবত অত্যন্ত আনাঁন্দত 
মনে তক্ষুণ বাড়ী ফিরে গিয়ে তার 'দিদিমাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করলো । 
এতকাল পরে পত্র বাড়ী 'ফরে এসেছেন শুনে বৃদ্ধা আনন্দের আঁতশয্যে 
একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন, পুনের 'নরশিমত তান তক্ষ:ীণ পাঁচশত ভক্ষ:র 
আহারের ব্যবস্থা সসম্পনন করবার জন্যে ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করতে যত্ববান হলেন । 
সন্ধ্যার পর সারাঁপনুত্ত ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়ীর অঙ্গণে প্রবেশ 
করলেন। যখন তান তার 'নজ বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করেন, তখন তান 
আঁতশয় শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়োঁছলেনঃ তার শীনর্বাণ লাভের আর বেশী 
গিবলম্ব নেই। 'ভিক্ষ-গণের ভোজনপর্ব সমাধা হলে তান তাদের জন্যে নির্দিন্ট 
স্থানে 'বশ্রাম গ্রহণের জন্যে দেশ দান করে নিজে চলে গেলেন সেই কুটীরের 
মধ্যে, যেখানে তান ভুঁমন্ঠ হয়োছলেন । আহার বস্তু তান নিজে ছুই 
গ্রহণ করেন নি। আহার্য বস্তু গ্রহণ করবার মত দৌহক অবস্থাও তাঁর ছিল 
না। থেকে থেকে কেবলই তার রন্তবমন দেখা দিতে থাকে । সেই অবচ্হায় 
1নজেকে কোনমতে সংযত করে নিয়ে 'তাঁন তার আত বৃদ্ধা জননণকে ধর্ম 
সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে আরদ্ভ করলেন । পুত্রের মুখে ধর্মকথা 
শুনতে শুনতে বৃদ্ধা জননীর মন ধর্মের গ্রভীরে 'ীনর্াজ্জত হল। বহদ্ধার 
দিবাদান্টি খুলে গ্রেল। এক ন:তন জগতের সন্ধান লাভ করলেন তান । 
তখন রাণন্র গভীর ৷ রানুর শেষ প্রহরে তিনি ভিক্ষ-গ্ণকে তাঁর নিকটে এসে 
সমবেত হবার জন্যে অনুরোধ জানালেন । 'ভক্ষুগণ একে একে সকলেই 
তার 'নকটে এসে উপাচ্ছত হলে, তান তখন তাদের উপদেশ 'দতে আরম্ভ 
করলেন । উপদেশ দান শেষ হলে 'তাঁন পুনরায় জোড়করে তাদের সকলকে 
সম্বোধন করে কাতর ভাবে বলেন; যে যাঁদ 'তাঁন কখনও কার:র সঙ্গে আপ্রয় 
ব্যবহার করে থাকেন, তবে তাঁরা যেন দয়া করে তাঁকে মার্জনা করেন। এই 
বলে তান সকলের 'নকট মার্জনা 'ভক্ষা করলেন । 'ভিক্ষুগণের মধ্যে তখন 
কয়েকজন বলে উঠলেন, আপাঁন এতকাল ছায়ার ন্যায় সর্বদাই আমাদের সঙ্গে 
থেকে আমাদের রক্ষে করে এসেছেন । আপাঁন ত কখনও কোন অন্যায় ব্যবহার 
আমাদের সঙ্গে করেনান, বা কখনও কোন আপ্রয় বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করেনাঁন, 
তবে 'কি জন্যে আজ আপাঁন আমাদের নিকট ক্ষমা চাইছেন । বরং আমরা 
যাঁদ কখনও আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে থাঁক, অথবা কোন আঁপ্রয় 
বাকা উচ্চারণ করে থাক; তবে সেজন্যে আপাঁনি আমাদের ক্ষমা করুন । 
1ভক্ষুগণের মূখে একথা শোনার পর, তান তাদের প্রাতি একবার তাকালেন 
মান ! তাঁর সেই দৃষ্টি 'ছিল নিতান্তই দরর্বল। ততক্ষণে তাঁর বাক শান্তও 
লোপ পেয়ে গিয়েছে । 'ভিক্ষ-গণের প্রাত শেষবারের মত দন্ট 'নক্ষেপ করার 
পর মুহূর্তেই তান চিরতরে নয়ন দুটি মদত করলেন ! সংঘের অপর 
অগ্রশাবক মৌগল্ল্যায়ন সে সময়ে রাজগ্‌হেই অবচ্হান করাছিলেন। 
বুদ্ধ-”১১ 
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বুদ্ধ শিষ্য চূন্দ সারাঁপনৃত্তের পৃতাস্ছি এবং তাঁর ব্যবহৃত পান্র চিবর প্রভীত 
ঘনদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করে শ্রাবন্তীর পথে রওনা হলেন । বথাসময়ে শ্রাবন্তণ 
পেশীছে তান সেগুলোকে জেতবনের আশ্রমে বুদ্ধের সম্মুখে উপাঁন্থত করলেন । 
বৃদ্ধের আদেশে সে সমন্ত নিদর্শন জেতবনের ধর্ম সভাগ্‌হের বোঁদকার উপরে 
রাক্ষত হল । পরে বুদ্ধের 'নর্দেশে জেতবনের একান্তে সারীপ]ন্তের পৃতাস্থ 
এবং সেই সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত পান্ন 'চবর প্রভাতি ভূমিতে প্রোথিত করে তার ওপরে 
নার্মত হল ধাতুটৈত্য ৷ সারীপুত্তের পৃতাসশ্থির অংশ 'বশেষের উপর স্থাপত 
হল সর্বপ্রথম বৌদ্ধস্তূপ। এরপর বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে তাকে 'নর্দেশ 
ধদলেন রাজগৃহে যাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করবার জন্যে! বুদ্ধের 
দেশ পেয়ে আনন্দে যথারপীত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাঁদ সুসম্পন্ন করে ফেলেন । 
এবার জেতবনের 'ভিক্ষুগণের প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে রাজগৃহে যাবার জন্যে 
প্রস্তুত হলেন । সারীপনুস্তের নির্বাণ লাভের পর এবার বুদ্ধ জেতবনের 
অবাঁশষ্টাংশ 'ভিক্ষ-গণকে সঙ্গে নিয়ে রাজগহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন । এই 
শেষবারের মত জ্রেতবন ছেড়ে চলে গেলেন 'তাঁন। তাঁর মহাপারানিরববাণ 
লাভের আর একাঁট বৎসর মানত বাক । 
এবার রাজগৃহে এসে বুদ্ধ বেণ:কুঞ্জের আশ্রম অথবা জীবকের আম্রকাননের 
আশ্রমে না গিয়ে গৃধকুট পর্বতের উপরে কছনাদনের জন্যে অবস্থান করতে 
থাকেন। নংপতি 'বাদ্বসারের আঁন্তম সময়েও তান এখানেই অবাস্থাতি 
করোছলেন । গৃঞ্রকুট পব্তের নিচেই ছিল 'বাদ্বসারের কারাগহ। 
কারাগৃহের গবাক্ষপথে 'বাঁদ্বসার প্রত্যহই বুদ্ধের দর্শন লাভ করতে সমর্থ 
হতেন । বদ্ধ তাঁকে দর্শনদানের জন্যে সেই কারাগহের গবাক্ষের দন্টর পথে 
এসে দণ্ডায়মান হতেন এবং রাজাকে দর্শন দান করতেন ৷ যে সময়ে রাজা 
বাদ্বসার ইহলোক ত্যাগ করেন, সে সময়েও বুদ্ধ তাঁর.গবাক্ষ পথের দরস্টর 
সম্মুখে উপাঁস্ছুত থেকে তাঁকে দর্শন দান করেন এবং সেই অবস্থাতেই রাজার প্রাণ 
বিয়োগ হয় । 
মৌগাল্ল্যায়ণ অনেক দিন ধরেই রাজগ্হে অবাচ্থছিতি করেছিলেন । 'তাঁন 
কখনও বেণুকুর্জের আশ্রমে আবার কখনও জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে 
অবাচ্ছীতি করে চলেছিলেন । রাজগ.হের প্রাতাঁট ব্যান্তরই 'তাঁন ছিলেন একান্ত 
1ক্বাসভাজন এবং আপনজন | তান যেখানেই অবান্থীতি করতেন, লোকে 
সেখানেই তাকে প্রচুর পাঁরমাণে উপটৌকন প্রেরণ করতেন । এর ফলে রাজগৃহের 
[ক্ষ সংঘের খাদ্যবস্তু থেকে আরম্ভ করে বস্ত্র প্রীত কোন কছুরই অভাব 
দেখা দেয়াীন। অপর পক্ষে তীর্ঘকগণের প্রভাব ও প্রাতপাঁন্ত দিন দিনই হাস 
পেয়ে চলেছিল। সাধারণ লোকেরা তাদের গ্রাত কোন প্রকার ভান্ত শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করতেন না। সাধারণের নিকট থেকে উপঢৌকন লাভ করা ত দরের 
কথা, ভিক্ষান্নটুকু সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে, তখন অত্যন্ত কাঁঠন ব্যাপার হয়ে 
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দেখা 'দিয়েছিল। এঁদকে মৌগ্যল্লযায়ণকে জনসাধারণের নিকট থেকে অপর্যাপ্ত 
পাঁরমাণ উপচৌকন লাভ করতে দেখে তার প্রাত তশীর্ঘকগণের হংসার আর 
অবাধ ছিল না। সারীপনুত্তের পরলোক গমনের সংবাদে তীথকগণ মহা 
আনাঁশ্দিত হয়ে উঠোঁছলেন। বুদ্ধের দুই প্রধান 'শিষ্যের একজন বিদায় 
নিয়েছেন । এবার মোগ্যল্লযায়ণও যাঁদ পাঁথবী থেকে 'িদায় নেন, তবে তাদের 
পথের কাঁটা দূর হয়ে যায়। সাধারণ লোকে তখন তার্দেরই আদর আপ্যায়ন 
করবেন এবং উপঢৌকনা1দও যথারীতি প্রেরণ করবেন, তখন তাদের অবস্থারও 
পাঁরবর্তনও দেখা দেবে । তাই তীর্থকগণের যত বরান্ত এবং আক্রোশ গিয়ে 
পড়লো মৌগ্যল্লযায়ণের উপর ॥ মৌগ্যল্লযায়নও যথেত্ট বংদ্ধ হয়েছেন, অথচ 
তা সত্বেও তান বেশ কর্মক্ষম অবস্থায়ই রয়েছেন দেখে তশীর্কগণ অবশেষে 
মৌগ্যল্লযায়ণের প্রাণ সংহারের জন্যে কৃতসঞ্ক্প হলেন ৷ তাক সম্প্রদায়ের 
বাঁশষ্ট দলপাতিগণও শেষ পর্ষস্ত দেই মতই গ্রহণ করেন। তারা কয়েকজন 
[হংঘ্র প্রকীতির যুবককে মৌগ্যল্লযায়ণের প্রাণ সংহার করার কার্যে নিষুস্ত করেন। 
সায়ংকালে বেণ.কুঞ্জের আশ্রমের গনকটে নির্জন হ্থানাটতে মৌগ্যল্ল্যায়ণ প্রায়ই 
একাকী ধ্যান 'নমগ্ন অবস্থার মধ্য 'দিয়ে ছু সময় আতবাঠহত করতেন । এটা 
তার প্রায় দৈনান্দন অভ্যাসের মধ্যেই 1গয়ে দাঁড়য়োছল । একাঁদন তান যখন 
সবেমাত্র আসন গ্রহণ করে বসেছেন, এমন সময়ে তীর্ঘকগণের নিযুক্ত সেই দন্ট 
চরু যাঁত্ট হন্তে তার 1দকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসতে থাকে । তাদের ভাবভঙ্গী 
দেখে মৌগ্যল্ল্যায়ণ এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা তাকে হত্যা করবার 
জন্যেই এভাবে যাঁত্টহস্তে তার কে ধেয়ে আঙ্গছে । তাদের এসে পেশছবার 
পূবে তান ঝদ্ধবলে দেখান থেকে অদ্য হয়ে গেলেন । দুত্টচক্র তাকে 
দেখতে না পেয়ে সৌদনকার মত সেখান থেকে চলে গেল। পরের দিনও সেই 
একই ব্যাপারেরই পুনরাভিনয় হল। [তান সবেমান্র আসন গ্রহণ করে 
বসেছেন, এমন সময়ে সেই দুজ্টচক্র যাঁন্ট হস্তে তার 'দিকে ধেয়ে আসতে 
থাকে। পূব দিনের ন্যায় সোঁদনও তান সেখান থেকে অন্তাহত হয়ে যান। 
এভাবে পর পর িন দিন পঞন্ত একই ব্যাপারের পুনরাব্ণাত্ত হতে দেখে 
মৌগ্যল্লযারণ শেষে ভাবতে লাগলেন যে, তান সন্ন্যাসী মানুষঃ কোনাদন কারুর 
সঙ্গে শত্রুতা সাধনে কখনও অগ্রসর হন 'ন, এমন ক কারূর সঙ্গে তার কোনাঁদন 
বচসা অথবা মনোমালন্যও দেখা দেয় নি । তবে ?কজন্য কতকগুলো লোক 
তার প্রাণ সংহারের জন্যে আবরাম প্রচেষ্টা চালে যাচ্ছে। এর কারণ 
অন:সগ্ধান করবার জন্যে ?তাঁন পূনরায় আসন গ্রহণ করে ধ্যানে মগ্ন হলেন। 
ধ্যানে মগ্ন হবার পর, তান তখন 'দব্যদ্যান্টতে দেখতে পেলেন, যে তাঁর পর্ব 
জন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের দরূন এ জজ্মে তাকে এভাবেই মৃত্যুকে বরণ বরে 
[নিতে হবে। পূর্বজন্মে তান একবার তাঁর অধ্ধ পিতামাতাকে নিতান্ত অসহায় 
ভাবে সিংহ শাদ্৫ল অধন্যাধত গ্রভীর অরণ্যের মাঝে ফেলে রেখে দিয়ে নিজে 


১৬৪ বুদ্ধ তথাগত 


একাকী প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিলেন। তাঁর সেই পূর্ব জম্মকৃত পাপের 
দরুণই এ জচ্মে তাঁকে এভাবে প্রাণ 'বিস'জন 'দতে হবে । নিয়তির লিখন 
এড়াবার উপায় নেই। তাঁর এই মর্মান্তিক পাঁরণতির হাত থেকে স্বয়ং বুদ্ধও 
তাঁকে রক্ষা করবেন না। যখন 'তান 'নজে তাঁর এই অবশ্যম্ভাবী পারণাঁতর 
[বিষয় অবগত হলেন, তখন আর 'তাঁন তার বিরুদ্ধাটরণ করলেন না। চতুর্থবার 
যখন সেই লোকগুলো তাঁকে দেখা মান্তুই আক্ুমণ করতে তেড়ে এল, তখন 'তাঁন 
ঝাদ্ধবলে আর তাদের দর্াস্টর সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন না। লোক- 
গুলো তাঁর উপর ঝাঁপক্লে পড়ে যাঁণ্ট দ্বারা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে, তাঁর 
সমগ্র দেহাটিকে একেবারে একটি মাংসাঁপশ্ডে পরিণত করে ফেললো । তারা 
তখন তাকে সেই অবস্থাই ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে গেল । 'কিচ্তু 
লোকগুলোর প্রহারের ফলে তখনই তার প্রাণ 'বিয়োগ হয়নি । লোকগুলো 
চলে যাবার খাঁনকক্ষণ বাদে তান ঝাঁদ্ধবলে নিজের দেহটিকে পুনরায় সংগঠিত 
করে নিয়ে গরপ্রকুট পর্বতে বুদ্ধের ?নকটে গিয়ে উপাচ্ছিত হলেন ॥। বুদ্ধের নিকট 
উপাস্হত হন্নে তান তাঁকে জানালেন, যে এবার তাঁর নির্বাণ লাভের সময় 
উপাঁস্হত হয়েছে ; সুতরাং তাঁকে এখন পবা ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে 
অনহমাতি দেওয়া হোক । মৌগ্যল্লযায়ণের প্রার্থনার উত্তরে বৃদ্ধ নীরবে কেবল- 
মান্্র ই্গতের দ্বারা তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বুদ্ধের নিকট থেকে 
অনুমাঁত লাভ করার পর, বুদ্ধকে সাম্টাঙ্গ প্রণাম 'নবেদন করে, তারপর তাঁর 
1নকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তান পূনরায় জ্বস্থানে এসে উপাচ্ছত হলেন 
এবং ঝাদ্ধবলে পুনরায় পূর্ব অবস্থা গ্রহণ করে ধরাধাম ত্যাগ করে চলে 
গেলেন । সারীপ্ত্তের নির্বাণ লাভের মান্ত এক পক্ষ কাল পরে বুদ্ধের অপর 
অগ্রশাবক মহামৌগ্রযল্লাযায়ণও 'নর্বাণ লাভ করলেন । রাজগৃহের একান্তে একাঁট 
সুপ নিমণণ করে সেখানে স্বয়ং বুদ্ধের উপপাঁস্হতিতে মহামৌগ্যল্লযায়ণের 
পৃতাচ্ছ সহ দেহাবশেষ স্বযত্ধে রক্ষা করা হয় । ভিক্ষু সংঘ থেকে বৃদ্ধের দুই 
অগ্রশাবক চির বিদায় গ্রহণ করলেন । এখন থেকে সংঘের পাঁরচালনার সকল 
প্রকার দায়-দায়ত্ব সংঘের 'িক্ষ-গণের উপরই আর্পত হল। 

মৌগ্যল্ল্যার়ণের নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধ আরও কছাদন পযন্ত গৃপ্রকুট 
পরতেই অবস্থান করতে থাকেন ৷ সে সময়ে মগধরাজ অজাতশনুর এক নহতন 
দুশচন্তার কারণ দেখা দল । সে সময়ে বৈশালীর 'লচ্ছবীগণ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে 
উঠতে থাকে । শেষে হয়তো তারা মগধরাজেও অনপ্রবেশ করতে পারে । এই 
একটি মান আশঙ্কা অজাতশন্ুর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। লিচ্ছবীগণ যাতে 
রও বেশন প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ না পেতে পারে; সেজন্যে সময় থাকতে 
গূলচ্ছবীগণকে আক্রমণ করে সমূলে ীবনাশ করার জন্যে অজাতশন্নুর অমাত্যবর্গ 
তাকে পরামর্শ দেন ॥ বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ না করে অজাতশনু কোন কার্য 
করবেন না বলে "স্থির করোছলেন । সুতরাং এ ব্যাপারে বুদ্ধের মতামত, 


বুদ্ধ তথাগত ১৬৫ 
জানবার জন্য অজাতশন্র: তার প্রধান অমাত্য বর্ষকারকে গধ্রকুট পর্বতে বুষ্ধের 
নিকট প্রেরণ করেন । যথাসময়ে প্রধান অমাত্য বুদ্ধের সম্মুখে উপাস্হত হয়ে 
তাঁর নিকট রাজা অজাতশন্রুর দশ্চন্তার কারণ বর্ণনা করে, শেষে তার উপায় 
নর্ধারণের জন্যে িচ্ছবীকুলকে আক্রমণ করে বিনাশ করার পাঁরকন্পনার কথা 
প্রকাশ করলে বৃদ্ধ জানান যে, যতাঁদন পর্যন্ত তাঁরা (লচ্ছ্বীগণ ) বয়স্কদের 
সম্মান প্রদর্শন করে চলবেন, যতাঁদন পর্য্ত তাঁরা সংপথে নিজেদের পাঁরচাঁলত 
করবেন, যতাঁদন পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের ইচ্ছানহযায়ী নিয়ম কানুন পারবর্তন 
না করবেন, যতাঁদন পর্যষ্ত তাঁরা নিজেদের রাজ্যসীমার মধ্যে অর্বাস্থীত করবেন 
এবং যততাঁদন পর্যন্ত তাঁরা নারী জাতির সম্মান রক্ষা করে চলবেন, ততাঁদন 
পর্যন্ত তাঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবদ্ধই সাধিত হবে এবং ততাঁদন পর্যম্ত তাঁদের 
কোন প্রকার ক্ষাত সাধন করার ক্ষমতা রাজা অজাতশন্রুর নেই । প্রধান অমাত্য 
রাজদরবারে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধের টীন্তসকল সাবস্তারে বর্ণনা করে শোনালেন 
রাজা অজাতণন্ুকে। বুদ্ধের কথা শুনে রাজা অজাতশন্ু বাঁজদের 
('লিচ্ছবীগণের ) রাজ্য আক্রমণ করার পাঁরকজ্পনা তখনকার মত ত্যাগ করলেন 
বটে, তবে অদূর ভীবধ্যতে তারা যাতে মগ্ধধরাজ্যের সীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ 
করে কোন প্রকার অনর্থ অথবা বিঘ্ন স:ন্টি করতে সমর্থ হতে না পারে। সে 
জন্যে গঙ্গার তাঁরবর্তী উপধদন্ত কোন একাঁট চ্ছানে একাঁট বৃহৎ স্কগ্ধাবার স্থাপন 
করে সেখানে স্বীয় রাজধানন চ্হানান্তাঁরত করার জন্য নতুন পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
করেন। রাজার 'নর্দেশে রাজকর্মচারীগণ উপযদৃত্ত স্থানের সন্ধানে বোৌরয়ে 
পড়েন। অনেক অনুসন্ধানের পর তারা গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমচ্ছলের 
[নিকটবন্তাঁ পাটুলী গ্রামাটকে এ কাজের জনো বশেষভাবে উপশনুস্ত স্হান 'হসেবে 
চাহত করলেন ৷ পরে রাজা অজ্ঞাতশন্র স্বয়ং সেখানে এসে উপাচ্থিত হয়ে, 
সমগ্র অণলাঁট পাঁরদর্শন করে রাজকর্মচারীগণের সঙ্গে একমত হন এবং সেখানেই 
স্কন্ধাবার স্থাপন করে রাজধানী রাজগৃহ থেকে সেখানে স্থানান্তারত করার 
[সদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করেন। 


রাজা অজাতশত্রর প্রধান অমাত্য বর্ধকারের গণ্রকুট পর্বতের আশ্রম থেকে 
্রচ্থানের পর, সৌঁদনই রাজগৃহের সমন্ত 'ভিক্ষগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গৃপ্রকুট 
পর্বতের আশ্রমে এনে উপাচ্ছত করার জন্যে বুদ্ধ আনন্দকে দেশ দান 
করেন। বুদ্ধের আদেশ পেয়ে আনন্দ সর্বপ্রথমে জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে 
উপ্পাক্ছিত হয়ে সেখানকার ভিক্ষ-মণ্ডলীকে জ্ৰানালেন বুদ্ধের 'নর্দেশ। এর পর 
তান 'এসে উপাস্থিত হলেন বেণুকুঞজের আশ্রমে ৷ বেণুকুঞ্জের আশ্রমের ভিক্ষ গণ 
বুদ্ধের 1নর্দেশ পেয়ে তখনই চুল গেলেন গণ্পরকুট পর্বতের আশ্রম । ইতিমধ্যে 
জীবকের আম্রকাননের আশ্রমের ভিক্ষুগণও এসে সমবেত হয়েছেন সেখানে । 
আনন্দের নির্দেশে 'ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণ করার পর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষ-- 


১৬৬ বুদ্ধ তথাগত 
মণ্ডলীকে সম্বোধন করে তাদের সকলের মেনে চলার জন্যে সাতাঁট নণাতবাক্য 
ঘোষণা করেন £- 

১* ভিক্ষ-গণ সর্বদা সাঁদমলিতভাবে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবেন । 

ই. সাঁদ্মালতভাবে তারা সংঘের করণাঁয় সর্ব কিছ পাঁরচালনা করবেন। 

৩. 'ভিক্ষুগণ সদা তাঁর প্রবর্তিত 'িবষয় নীতি মেনে চলবেন এবং 
নিজেরা ইচ্ছামত সেই বিষয় নীতির পাঁরবর্তন করবেন না। 

৪. 'ভিক্ষুগণ সর্বদাই বায়ান এবং সংঘাঁপতা, সংঘনায়ক ভিক্ষ-দের মেনে 
চলবেন এবং তাঁদের পজ্য বলে মনে করবেন । কখনও তাঁদের অবাধ্য হবেন না। 

৫. 'ভিক্ষ:দের অন্তরে কখনও তৃষা দেখা 'দিলে, তারা তক্ষুণ তা সমূলে 
উৎপাটিত করে ফেলার জন্যে চেষ্টা করবেন এবং কখনও তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে 
কাজ করবেন না। 

৬. 'ভিক্ষ-গ্গণ সর্বদাই নির্জন বাসের জন্য আগ্রহাব্বিত হবেন । 

৭, গভক্ষুগণ সর্বদাই সুশীল এবং সুসংযত সতীর্থদের সেবায় যত্রবান 
হবেন। 

যতাঁদন পর্যস্ত 'ভক্ষ-গণ এই কাঁট নীতি বাক্য লগ্ঘন করবেন না ততাঁদন 
পর্যন্ত তাঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হতে থাকবে। এই নাতবাক্য থেকে 
যখনই তাঁর বিচ্যুত হবেন, তখনই তার্দের মধ্যে অধোগ্গাত দেখা দেবে । পরে 
[ভক্ষুগণকে মেনে চলার জন্যে বুদ্ধ তাঁদের সম্মুখে আরও সাতাঁট নশীতবাক্য 
ঘোষশা করেন । 

১. 'ভিক্ষুগণ কখনই অধ্যাত্ম সাধনার বাহ্ভ়ত কোন কর্ম সম্পাদন 
করবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করবেন না। 

২. 'ভিক্ষঃগণ কখনই ধর্ম বাহভভত আলাপ আলোচনায় অথবা পরচ্চায় 
রত হবেন না। 

৩, 'ভিক্ষগ্ণ কখনই নিদ্রা পরায়ণ হবেন না। 

৪. ভিক্ষুগ্ণণ কখনই 'ীবনা কারণে একত্র সমবেত হয়ে অপ্রয়োজনীয় 
আলাপ আলোচনায় রত হবেন না। 

৫, ভিক্ষ-গণ কখনই অন্তরে অসৎ চিন্তাকে স্হান দিবেন না, অথবা 
কখনও অসৎ চিন্তার বশীভূত হবেন না। 

৬, 'ভিক্ষ-গণ কখনই অনৎ সঙ্গে নজেদের জাঁড়ত করবেন না। 

৭. আধ্যাত্মক পথে অগ্রসর হবার ফলে সামান্য মান্র উৎকর্ষলাভে 
আনান্দত হয়ে তারা কখনই গবেোণদ্ধত হবেন না। 

যতাঁদন পর্যস্ত ভিক্ষুগণ এই কাঁট নশীতবাক্য দূঢ়ভাবে অবলম্বন করে, 
চলবেন ; ততাঁদন কোন প্রকার অবনাঁতর আশঙ্কা নেই ৷ এই কট নশীতবাক্য 
দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকলে তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হতে থাকবে । বৃদ্ধের 
মুখে এই সকল নাতি বাক্য শুনে এবং তাদের ব্যাখ্যা শুনে সমবেত ভিক্ষাগণ 


বুদ্ধ তথাগত ১৬% 


সোঁদন পরম পারতুপ্ত লাভ করলেন | 'ভিক্ষুগণ এরপর বৃদ্ধকে সশ্রন্ধ 
প্রণাম নিবেদন করে নিজ নিজ আশ্রঃম ফিরে গেলেন । রাজগ.হের ভিক্ষুগণের 
1নকট বৃদ্ধ সেই শেষবারের মত উপদেশ উচ্চারণ করেন। তারপরেই তান 
রাজগহ ত্যাগ্গ করে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন । 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরুর সঙ্ধান লাভের আশায় বুদ্ধ সর্বপ্রথমে এই 
রাজগ্‌হেই এসে উপাঁস্হত হয়োছলেন । সৌদন তার, তরুণ এবং অতাব 
সুদর্শন দেহ সৌন্ঠবে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং নৃপাঁতি 'বাদ্বসারই তাকে সন্ত্যাস ধম" 
পারত্যাগগ করে পুনরাগ্ন গাহস্ছি আশ্রমে ফিরে যাবার জন্যে একান্তভাবে 
অনুরোধ জানয়োছিলেন। যখন কিছুতেই তাঁকে সঙকঙ্পচ্যুত করতে সমর্থ 
হলেন না, তখন তান তাঁকে অন্ততঃ রাজগহে থেকে ধর্মাচরণের জন্যে অনেক 
অনুনয়-ীবনয় করেছিলেন। কিন্তু সোঁদন বুদ্ধ নপাঁত 'বািদ্বসারের সে 
অনুরোধও রক্ষা করতে পারেন নি। রাজার অনুরোধের উত্তরে তান 
রাজাকে সৌঁদন জানিয়োছিলেন, যে সন্্যাসীর পক্ষে কোন একস্হানে 'স্হির হয়ে 
থাকা সম্ভব নয়। এরপর তান রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বলোছলেন যে; 
সাধনায় '্সাঁদ্ধলাভ করার পর অবশ্যই "তান পুনরায় এসে রাজাকে দর্শন 
দান করবেন। বুদ্ধের নিকট থেকে সেই আশ্বাস লাভ করার পর 'বাম্বিসার 
সোৌঁদন ?কছন্টা অন্ততঃ স্বান্ত বোধ করেছিলেন । সাধনায় 'াঁদ্ধলাভ করে 
বদ্ধত্তৰ প্রাপ্তর পর তান যখন পুনরায় রাজগূহের নিকট লঠবনে 
সর্কপ্রথমে এসে উপাচ্থুত হয়োছলেন, সোঁদন সংবাদ পেয়ে 'বাদ্বসার 
আনন্দে উৎফুঙ্ল হয়ে উঠোছলেন এবং রাজগহ থেকে ছয় ক্লোশ দূরে 
অরাস্থত সেই লঠ্ঠ বনে তাঁর দর্শন লাভের আশায় পান্তর 'মন্র 
সহ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করোছলেন । এতদুরে তার 
পক্ষে বুদ্ধের সাঁন্নধ্যে আসা অত্যন্ত অপ্যীবধাজ্রনক বুঝে 'তাঁন বংদ্ধকে তাঁর 
প্রাসাদের নিকটস্থ “কলণ্ডক বাপে” আশ্রম প্রাতষ্ঠা করে সেখানে অাস্থীত 
করবার জন্যে অনঃরোধ জাঁনয়োছলেন । বুদ্ধ রাজার সেই অন_রোধ রক্ষা করে 
কলপ্ডক ীনবাপে এসে উপাচ্ছত হন, রাজা 'বিদ্বসার সেখানে বছ্ধকে স্বাগত 
জানিয়ে দ্বর্ণভৃকঙ্গার হতে জলগ্রহণ করে: সেই জলে তর্পণ দ্বারা কলণ্ডক 'নবাপ 
(বেণূকুঞ্জ ) বৃদ্ধকে উৎসর্গ করেন এবং বুদ্ধও রাজার তপণ বার স্বহন্তে 
ধারণ করে রাজার সেই দান গ্রহণ করেন । সেখানকার বেণুকু্জেই সর্বপ্রথম গড়ে 
উঠোঁছল বুদ্ধের এবং তার শিষাবর্গের নিমিত্ত আশ্রম ॥। সেই আশ্রমাটই সমগ্র 
বৌদ্ধজগতের সর্বপ্রথম সংঘারাম। সেই সাংঘারামেই এসে দীক্ষা গ্রহণ 
করোঁছলেন তার অগ্রশ্রাবকদ্ধয় সারীপন্ন্ত এবং মৌগ্যল্ল্যায়ন । সেই আশ্রমাঁটতে 
তান পর পর পাঁচবার বর্ষা যাপন করেছেন । এবার 'তাঁন পুণ্য স্মৃতি বিজাঁড়ত 
বহ পুরাতন সেই রাজগৃহকে 'চিরাঁদনের মত বিদায় জানিয়ে চলে যাবার জন্যে 
প্রদ্ভুত হলেন ৷ তান যে চরাঁদনের জন্যে রাজগৃহ থেকে চলে যাচ্ছেন এবং 


১৬৮ বুদ্ধ তথাগত 


কোনাঁদনই আর সেখানে ফিরে আসবেন না। এ কথা কারুর িনকটই প্রকাশ 
করেন 'ন। 

গবশাল ভিক্ষু সংঘ পাঁরবৃত হয়ে তান রাজগৃহ থেকে পথে পা বাড়ালেন । 
ক্রমে নালন্দার গনকটবতাঁ আম্রলটটকায় এসে উপাঁস্থুত হলে,সেখানকার জনগণ 
তাঁকে 'বপুলভাবে অভ্যর্থনা জানান । সেখানকার রাজপ্রাসাদে সাঁশষ্য বুদ্ধের 
থাকার ব্যবস্থাও করা হল । সেখানকার জনসাধারণের অনুরোধে বুদ্ধ আম্ম- 
লট-টকায় কয়েকাঁদন অবস্থান করে চ্ছানীর আঁধবাসীগণকে ধর্ম সম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান করেন । হীতিপূর্বে যারা বুদ্ধের দর্শন লাভ করেছেন, তাঁর মুখে 
ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শুনেছেন, অথচ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নান, এবারে তারা 
এসে একে একে বৃদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন । আম্রলটএটকায় পক্ষ- 
কালের মত সময় আতবাহিত করার পর তান 'ভক্ষ-গ্রণ সহ চলে এলেন 
নালন্দায়। সেখানে এসে তান সেখানকার বিখ্যাত প্রাবারক আগ্রকাননে 
1ভক্ষ-গণ সহ অর্বাস্থাত করতে থাকেন । সে সময়ে নালন্দা ছিল আত সমহ্ধ- 
শালী জনপদ । নালন্দার জনগ্ণও বুদ্ধকে সাদর অভ্যর্থনা জানয়ে তাঁর নিকট 
থেকে ধর্মকথা শোনবার জন্যে তাঁকে সেখানে কয়েকাঁদন অবস্থান করবার জন্যে 
ব্যাঞুলভাবে অনুরোধ জানালেন । বুদ্ধ তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। 
প্রাবারিক আম্্রকাননে প্রাতাঁদন শত শত লোকের আগমন হতে লাগলো । বুদ্ধের 
মুখে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করে তারা পরম তৃপ্লাভ করেন। বহদ্ধষে 
কয়াদন নালন্দার প্রাবারক আম্রকাননে অবাস্থীত করেছিলেন, সে কয়দিন 
ভন্তজনকে অনর্গল ধর্মকথা শুনয়েছিলেন ৷ নালম্দার আঁধকাংশ লোকই তাঁর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করোছিলেন । বুদ্ধের উপাস্হতিতেই সেই প্রাবারক আম্রকাননে 
গড়ে উঠোছল ভিক্ষু সংঘের জন্যে একটি সংঘারাম। সেই সংঘারামকে কেন্দ্ 
করেই ধীরে ধারে সেখানে গড়ে উঠোছল ধর্মীশক্ষার জন্যে এক বিশাল 
শিক্ষায়তন, যা পরবন্তর্ঁকালে “নালন্দা 'বিশ্বাবদ্যালয়' নামে সেকালের পারাঁচত 
পাঁথবীর প্রায় সর্বনই প্রার্সাদ্ধ অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। 

নাল্দা থেকে দীর্ঘপথ আঁতন্রম করে ভক্ষণ সহ বৃদ্ধ চলে আসেন 
পাঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্হলের 'নকটবতাঁ পাল গ্রামে । গঙ্গার তাঁরে 
পাটুলীগ্রামে তখন মহাসমারোহে চলেছিল মগধরাজ্যের নূতন রাজধানী এবং 
সেই সঙ্গে বিশাল স্কম্ধাবার হ্ছাপনের উদ্যোগ আয়োজন ৷ রাজা অজাতশন্রুর 
প্রধান অমাত্য বর্ষকার এবং সুনীত নামে অপর একজন সংদক্ষ কর্মচারী 'মলে 
নতুন রাজধানী তৈরীর সব কিছ? কাজ কর্ম তদারক করে চলোছিলেন । 
পাটুলাগ্রামে মগধ রাজ্যের নতুন রাজধানী চ্ছাপিত হতে চলেছে, এই সংবাদ 
চতুর্দকে ছাঁড়য়ে পড়ার সাথে সাথে রাজ্যের 'বাভন্ন অণুল থেকে আঁধবাসগণ 
ধবশেষ করে শ্রেচ্ঠী সম্প্রদায় ইতিমধোই সেখানে উপাস্থত হয়ে নজ নিজ স্থান 
সঞ্কুলানের জন্য লালািত হয়ে পড়েছেন । বদ্ধ যখন পাটলীগ্রামে এসে 
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_উপাস্থিত হয়েছিলেন, সে সময়ে পাট্‌লীগ্রাম আর নগণ্য অজ পাঁড়াগা 
মান্র ছিল না। ততাঁদনে তার আদল পাল্টে গিয়েছে । পাটুলীগ্রাম তখনই 
একটি শহরের রূপ নিয়েছে । তার পাট্‌লী নামাঁটরও পরিবর্তন হয়ে গিয়ে 
নতুন নাম দ্রাঁড়য়েছে পাটুলীপুত্র। বুদ্ধ যখন সদল বলে পাটুলীতে এসে 
উপস্থিত হলেন, তখন চতুর্দক থেকে দলে দলে লোকেরা এসে তাঁর নিকট 
উপাস্থত হয়ে, তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে স্বাগত জানালেন । পাটুলীর 
আধিবাসিগণ তাঁকে সেখানে 'িছার্ঘন অবস্থান করে 3 ধর্মসম্বন্ধে তাদের 
উপদেশ প্রদান করবার জন্যে, কাতরভাবে অনুরোধ জানালে, তান 'নিরবে 
সম্মাত জ্ঞাপন করে, তাদের সেই অনুরোধ রক্ষে করেন। পাটুলীর 
আঁদবাসগণ বৃদ্ধের এবং ভিক্ষুগণের অবস্থানের জন্যে, সেখানকার নবনির্মিত 
1বশাল আঁতাঁথশালায় তাদের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করে দেন । পরবস্তশকালে 
সেখানে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বৌদ্ধ বিহার । উত্তরকালে সেই 'বিহারাট 
কুকুটপাদ্দ বিহার নামে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিল । নবনির্মিত 
রাজপ্রাসাদ্দের অনাতদ্রেই 'ছিল এই 'বিহারাট । 

বুদ্ধ যখন পাট.লীগ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন বেলা অপরাহু ॥ তান 
যখন আঁতাথশালায় প্রবেশ করলেন তখন সন্ধা উত্তীর্ণ হয়ে 'গিয়েছে। 
ভিক্ষঃগণসহ আতাঁথশালায় প্রবেশ করে বৃদ্ধ তাঁর জন্যে নাদম্ট আসনখানিতে 
উপবেশন করে আরম্ভ করলেন ধমলাপ । সন্ধ্যে থেকে গভনীর রানি পর্যন্ত 
[তান একইভাবে অনর্গল বলে গেলেন ধর্ম সম্বন্ধে নানাকথা । তাঁর মুখে 
ধর্মব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত সকলেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁর শরণ 
গ্রহণ করলেন । এরপর বুদ্ধ তাদের বিদায় জানিয়ে রাতর প্রায় শেষে একাকী 
তাঁর জন্যে 'নাঁদস্ট নিভৃত কক্ষাটতে প্রবেশ করে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে, 
প্রতাষেই আবার কক্ষ থেকে নিক্কান্ত হয়ে বথারণীত প্রাতংভ্রমণে বেরিয়ে 
পড়লেন । পথে বেরিয়ে বুদ্ধ লক্ষ্য করতে লাগলেন নব্ার্মঘত নগরখানিকে। 
রাজা অজাতশনুর বিশ্বস্ত মন্ত্রী বর্ধকার এবং বিশ্বস্ত সুদক্ষ কী সুনীতি সৈই 
নগরখানির নিম্ণের ভারপ্রাপ্ত হয়োছলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে 
নগরখানির 'নিমাণের কার্য প্রায় সমাপ্তির পযায়ে এসে দাঁড়য়োছিল । নগরাঁটর 
চতার্দক অবলোকন করে বুদ্ধ আনন্দকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন যে, এই 
নতুন নগরটির প্রাতত্ঠার পিছনে রাজা অজাতশনুর ক উদ্দেশ্য নাহত রয়েছে 2 
উত্তরে আনন্দ জানালেন যে, গঙ্গার অপর দ্বিক থেকে বৃজিকুলের সম্ভাব্য 
অনঃপ্রবেশ অথবা আক্রমণ প্রাতহত করার উদ্দেশ্যেই এখানে এই নুতন নগরাঁটির 
প্রাতষ্ঠা করা হয়েছে । বৃদ্ধ তখন নগরাটি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে 
আনন্দকে জানালেন যে, এই পাটলাপূত্র নগরটি সমগ্র আব্াবর্তে একদিন শ্রেষ্ঠ 
নগর হিসেবে গৌরব অজর্ন করতে সম" হবে । এই নগরটিই হবে সমগ্র 
আর্ঘিতের সবর্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র । এখান থেকে পণ্যবাহণ বাণিজ্য তরণ 
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সমুদ্র পার হয়ে দুর-দ্রান্তের দেশসমূহে গিয়ে উপস্থিত হবে। তবে 
ভবিষ্যতে নগরাঁটর 'তিনাঁট 'বপদেরও আশঙ্কা রয়েছে৷ প্রথমাঁট আগ্রকাণ্ড, 
দ্বিতীয়টি জলপ্লাবন এবং তৃতীয়া হল অস্তার্বরোধ । 

প্রাতঃদ্রমণ শেষ করে আঁতাঁথশালায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, 
রাজা অজাতশতুর মন্তী ও কর্মচারী যাঁদের উপর নগরখানির নিমাঁণের ভার 
অর্পণ করা হয়েছে, তাঁরা দুজনেই অতি 'বিনীতভাবে তাঁর প্রত্যাগমনের 
প্রতীক্ষায় সেখানে অবস্থান করছেন । উভয়েই তখন বুদ্ধের দর্শনলাভ 
করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। তারপর ভিক্ষুগণসহ তাঁকে তাঁদের বাসভবনে 
আহার গ্রহণের জন্যে নিমন্লণ জানালেন । বদ্ধ নীরবে সম্মাত জ্ঞাপন করে 
তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন । যথাসময়ে বৃদ্ধ ভিক্ষুসজ্বসহ তাঁদের 
আলয়ে উপাস্িত হলেন । মল্তী্বয় স্বহস্তে বুদ্ধসহ সমগ্র ভিক্ষুগণকে আহার্ 
পাঁরবেশন করে সোঁদন পরম তৃপ্তলাভ করলেন। আহার শেষে বন্ধ 
মন্ীদ্ধয়ের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রধান করেন । বহম্ধের মুখে 
ধর্মালোচনা শুনে তাঁরা মুখ্ধ হয়ে যান এবং উভয়েই তখন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন । সেদিনই বুদ্ধ 'ভিক্ষুগণসহ পাটলীপনত্র ত্যাগ করে গঙ্গার অপর তীরে 
চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন । ভিক্ষ-গণসহ বুদ্ধ যে তোরণ-দ্বার 'দিয়ে 
নগর থেকে বাহ্গত হয়েছিলেন, মন্ত্ীদ্ধয় সেই তোরণঘ্বারটির নামকরণ করেন 
গৌোতমদ্বার' । দ্বিপ্রহরের খানিক পরেই বৃদ্ধ সাঁশব্য এসে উপস্থিত হলেন 
গঙ্গার তারে । বুদ্ধ যখন গঙ্গাতীরে এসে উপাস্থত হলেন, সে সময়ে গঙ্গায় 
জলস্ফীত দেখা দিয়েছে । সমগ্র নদাঁটি জলে একেবারে কানায় কানায় 
পরিপূর্ণ । তা সত্তেও যান্রিগণ ব্যস্ত-সমস্তভাবে নৌকোর নদ? পারাপার হচ্ছে । 
বদ্ধ খানিক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যন্ত-সমস্ত যান্রগণের প্রাতি তাঁকয়ে রইলেন। 
তারপর আপনা থেকেই সশিষ্য এসে উপস্থিত হলেন গঙ্গার অপর তারে । সেই 
[বিশাল নীট পার হবার জন্য তাঁর কোন নৌকোর প্রয়োজন হয়নি । ভিক্ষগণ 
জানতেও পারেনান, ক করে তারা নর্দীট পার হয়ে চলে এলেন । ষেঘাট 
থেকে বৃদ্ধ সাঁশষ্য গঙ্গার অপর তারে চলে এসোৌছিলেন, অজাতশ্রুর মন্রী় 
সেই ঘাটটির নামকরণ করেন “গৌতম ঘাট” । আজও সেই চ্ছানটি স্থানীয় 
জনসাধারণের নিকট গোঁতম ঘাট বলেই পরিচিত। গঙ্গার অপর তাঁরে সশিষ্য 
এসে অবতরণ করার পর বদ্ধ সুলাঁলত ভাষার মাধ্যমে উচ্চারণ করলেন, যাঁরা 
তৃষ্ণা সাগর উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, সেই মহাজ্ঞানীগণ আর্ধসত্যের সেতু 
অবলম্বন করে অনায়াসেই নদী উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। 

এরপর বৃদ্ধ শিষ্যগণসহ সেখান থেকে গঙ্গার নিকটবতাঁ কোটিগ্রামে এসে 
উপাস্থিত হলেন। সেখানে আসার পর তিনি ভিক্ষুদের নিয়ে গঙ্গা পার হবার 
পর, বিস্মিত 'ভিক্ষগণের নিকট গাথার মাধ্যমে চার আর্যসত্যের সাহায্যে 
সেতু অতিক্রম করা সম্বন্ধে ষে কঁটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে 
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তাদের মনে সম্যক ধারণা জন্মাবার জন্যে তাদের উদ্দেশ করে বলেন, চারি 
আর্ধসত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করার অক্ষমতার ফলেই লোকে পূনঃপুনঃ 
জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখ সাগরে নিমঞ্জিত হয় । জন্মগ্রহণ করার অথই হল 
জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হওয়া । আর তাছাড়া সংসারে থেকে পারিপাশিবিক 
জবালাও তাকে অহরহই ভেগ করতে হয় । তাকে ভোগ করতে হয় সাংসারিক 
ক্ষয়ক্ষাত। তাকে ভোগ করতে হয় নানাপ্রকার 'শোক-সন্তাপ। সংসার 
আবর্তের এই কারণকে যথাযথভাবে উপলাব্ধ করে তার মূলোচ্ছেদ করতে না 
পারার ফলেই তোমাদের মত আমাকেও পুনঃপুনঃ এই দুঃখ সাগরে নিমাজ্জত 
হতে হয়েছে । হীন্ট্িয়গ্রাহা বিষয়সমূহের প্রতি মানব মনের প্রবল আসান্তিই 
হল সকল প্রকার অনর্থ ও দুঃখের মূল । যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসান্তর 
মূলোচ্ছে করা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত তাকে অনবরত দ*ঃখ ও জালা 
ভোগ করতেই হবে ॥ ফিছতেই তা থেকে তার পরিব্রাণ নেই। আসান্তর 
মূলোচ্ছেদ সম্ভব অন্টাঙ্গ আর্ধপথ অবলম্বনে । তারপর তিনি 'ভিক্ষ-গণকে 
উদ্দেশে করে বলেন, তোমাদের 'নিকট চার আর্ধসত্য উদ্ঘাটত। তৃষ্ণা 
সমূলে উৎখাত । এখন পুনম বলে আর কিছু নেই। মনের আবেগে 
গাথার মাধ্যমে তিনি পুনরায় একটি কথাই আবার উচ্চারণ করলেন । 

(ভিক্ষুদের নিয়ে বুদ্ধ কিছ্ার্দন কোটিগ্র।মে রইলেন । সেখানে থাকাকালান 
প্রত্যহ তিনি ভিক্ষ:গণকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদান 
করেন। এরপর তিনি কোটগ্রাম ত্যাগ করে নিকটবতণ নাতিকাগ্রামে সদলবলে 
গিয়ে উপস্থিত হন। নাতিকাগ্রামের আঁধকাংশ লোকই তাঁর 'শিষাত্ব গ্রহণ 
করোছিলেন। পূর্ব থেকেই নাতিকাগ্রামে তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য এবং শিষাযা 
1ছলেন, যারা বৌদ্ধ জগতে সপারাচত। না'তিকাগ্রামের তাঁর অপর দুই 
প্রধান শিষ্য ভিক্ষ্‌ সাল-হ এবং ভিক্ষু সুদত্ত ইতিপূবেই পরলোক গমন করেছেন । 
অপর প্রধান শিষ্যা ভিক্ষুণণ নন্দাও তখন পরলোকে । জাীবত থাকাকালীন 
এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় গ্রামবাসগণের নিকট থেকে যথেন্ট শ্রদ্ধা অর্জন করতে 
পেরোছিলেন ৷ বদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে, গ্রামবাসগণের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 
[ক্ষ সাল্‌হের সম্বন্ধে আনন্দকে উদ্দেশ করে বলেন যে, ভিক্ষু সাল্হ 
ছিলেন একজন মত্ত পুরুষ । মৃত্যুর পর তিনি নিবণি লাভ করেছেন। 
এরপর অন্যান্য ভিক্ষ-গণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি তাদের সম্বন্ধেও যথাযথ 
উত্তর দান করেন। এর ফলে গ্রামবাসগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরলোকগত 
নিকট আত্মীয়গণের সম্বন্ধে বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলে, তিনি 
[বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ করে বলেন, মৃত 
ব্যন্তির পারলোৌকিক গাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্দেস করলে, আমার পক্ষে উত্তর দেওয়াটা 
অত্যন্ত বিরান্তকর ব্যপার । এরপর তিনি তাদের উদ্দেশ করে জানালেন ষে, 
ধমদির্শল নামে যে ধর্মপ্ায় প্রকাশ করেছি, তাতে শদ্ধ ও পাবন্থাত্মা ব্যন্তি 
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ইচ্ছে করলে নিজের সম্বন্ধে নিজেই সব কিছ জানতে এবং বলতে পারেন। 
পাবত্রাত্মা ব্যান্ত দর্পণে প্রাতফলিত বিম্বের ন্যায় সব কিছুই নিজে দেখতে পান । 
সেজন্যে সর্বপ্রথমে প্রত্যেকেরই পবিন্রাত্মা হবার জন্যে যত্রবান হওয়া কর্তব্য । 
ধর্মম্রোতে প্লাত পবিন্ন ব্যাস্ত আলোকের পথেই উত্তরোত্তর এগয়ে যেতে থাকেন 
এবং নিবি লাভ করেন। 

নাতিকাগ্রামে যে কয়াদিন 'তাঁন অবস্থান করোছলেন, সে কয়ািন প্রত্যহই তান 
ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে শীল এবং প্রজ্ঞা সম্বন্ধে তাদের নানাবিধ উপদেশ প্রদ্ধান 
করেছেন । এছাড়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও ধমেরি গুুতত্ব সকল তাদের 
নিকট বর্ণনা করেন। এর পর সেখান থেকে তান বৈশালা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলে, আনন্দ অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন । 
তারপর বুদ্ধ নাতিকাণ্রাম ত্যাগ করে সদলবলে বৈশালীর পথে রওনা হলেন । 
বৈশালীতে উপস্থিত হয়ে, তিনি অপর কোথাও না গিয়ে আম্রপালীর 
আগ্রকুর্জাটতে সদলবলে আশ্রয় গ্রহণ করেন৷ আগ্রপালী ছিলেন বৈশালা 
নগরের সবশ্রেম্ঠ রূপোপজশীবনী । অতুল এমবর্ধশালিনী রপবতী এই বদুষা 
মাহলার সুখ্যাতি সে যুগে বৈশালীর সর্বন্ন ছাঁড়য়ে পড়োছিল । অনেকের মতে 
তিনিই নৃপতি বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের জননী | সেকালের ভিষক-শ্রেষ্ঠ জীবক 
ছিলেন অভয়েরই পত্র । জীবকের জন্ম হয় রাজগৃহের এক বারাঙ্গানার গভে | 

স্বয়ং বৃদ্ধ ভিক্ষুগণসহ তার প্রিয় আম্রকুঞ্াটতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন 
শুনে আগ্রপালী আতিশয় আনন্দিত হলেন। তানি তক্ষণ আগ্রকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে 
বৃদ্ধের দর্শন লাভ করার পর তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে ভিক্ষগণসহ তাঁর 
গৃহে আহারের জন্যে নিমলুণ জানালেন । বদ্ধ তাঁর প্রস্তাবে মম্মাত জ্ঞাপন করে 
নিমল্ণ গ্রহণ করেন । এরপর অম্পালী বৃদ্ধের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে 
চলে আসার পর স্বয়ং 'িচ্ছবশীরাজ সৈখানে এসে উপাঁস্থিত হলেন। লিচ্ছবাঁ- 
রাজও বৃদ্ধের চরণ-বন্দনা করার পর রাজপ্রাসাদে তাঁকে সশিষ্য আহার গ্রহণের 
জন্যে নিমন্ণ জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধ তখন 'লিচ্ছবীরাজকে আম্পালী কর্তৃক 
তার গৃহে সশিষ্য তাঁর নিজের আহার গ্রহণের নিমন্্রণের উল্লেখ করে রাজার 
নিমন্তণ প্রত্যাখ্যান করেন । স্বয়ং িচ্ছবীরাজের নিমল্দুণ অগ্রাহ্য করে তাঁরই 
রাজ্যের একজন রূপোপজাবিনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় 'লিচ্ছবারাজবংশের সকলেই 
বংখ্ের প্রতি বিশেষভাবে মনক্ষু্জ হন। যথাসময়ে বন্ধ সাশষ্য আম্রপালাঁর 
ভবনে উপস্থিত হলে আম্রপালী সকলকেই সমানভাবে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
করেন। বুদ্ধ প্রমূখ সকল আঁতাঁথকেই তিনি স্বহস্তে অন্ন পারবেশন করেন । 
আহার শেষে বুদ্ধ তাঁর আলয়ে কিছ:ক্ষণ অবস্থান করে তাঁকে ধর্মসম্বন্ধে কিছ 
উপদেশ প্রধান করেন । বৃদ্ধ তাঁকে দাক্ষাও দান করেন। এরপর আম্পালী 
তাঁর ধপ্রয় আমকুঞ্জটি বুদ্ধকে উৎসর্গ করেন এবং সেখানে ভিক্ষুগণের জন্যে 
এরাঁট বিহার নিমাঁণ করবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানান। বৌদ্ধ সাহিত্যে 
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এই রূপোপজাবিনীর প্রচুর সখ্যাঁত দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের নিকট 
থেকে দাঁক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে আম্রপালীর জাঁবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে 
প্রবাহিত হয়োছিল। তিনি নিজে ছিলেন একজন 'বদুষী রমণী। পাল 
ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গাথা রয়েছে । সাহত্যের দিক থেকে 
সেগুলো উচ্চাঙ্গের বলে পণ্ডিত সমাজে বিবেচিত হয়েছে । 

আশ্রপালীর আম্মকুঞ্জে বুদ্ধ কিছদন অবস্থান করেন । সেখানে প্রতাহ 
তিনি 'ভক্ষুগণকে করণীয় এবং অবরণীয় বিষয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার 
উপদেশ প্রান করেন। এখানেই তিনি ভিক্ষঃগ্ণকে তাদের সব" অবস্থায় 
আচরণীয় বিষয় সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবাঁহত করে অনুশাসন নাঁদস্ট করেন। 
একদিন ভিক্ষুগণকে উপদেশ দ্বান করতে গিয়ে তান তাদের উদ্দেশ করে বলেন, 
ভিক্ষুর স্মৃতিমান সর্ব অবস্থায় সদ্ধাজাগ্রত, সজ্ঞান ও সচেতন হয়ে থাকা উচিত। 
ফিভাবে স্মাতিমান সর্ব অবস্থায় সদাজাগ্রত হয়, সে বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে 
তিনি বলেন, ভিক্ষঃ্র উচিত কদর্য পদার্থে পারপৃণ“ ক্ষণভঙ্গুর তার নিজের 
শরীরটিকে প্রথমে উত্তমরূপে পবেক্ষণ বরা । তারপর তার পধবেক্ষণ করা 
উচিত 'নিজ অস্তরস্থিত অন:ভূতিসকলকে । সুখ এবং দুঃখ থেকে উৎপন্ন 
যে সকল অন[ুভূতি মনে জাগ্রত হয়, সেগুলোকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা । সেই 
সঙ্গে মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা সকলকেও উত্তমর:পে পর্যবেক্ষণ করা । তখনই 
কেবল তার পক্ষে অনলস ও অগ্রমত্ত হয়ে মনের 'হংসা-লোভ প্রভৃতি কৃপ্রবন্তি- 
গুলোকে দমন করে সৈগলোকে মন থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া সম্ভব হয় । 
এরূপ আচরণের দ্বারাই কেবল স্মতিমান সদাজাগ্রত হয়। সজ্জান সচেতন 
থাকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'তিনি বলেন, হাঁটা, চলা, শোয়া, বসা, বাক্যালাপ 
অর্থ সর্বপ্রকার অবস্থায়ই আত্মীবস্মৃত না হয়ে সদা সতক থাকাই হল সঙ্জান 
সচেতন হওয়া । কথা শেষে তিনি ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ করে পুনরায় জানালেন, 
ভিক্ষদর স্মাতমান সদাজাগ্রত এবং সজ্জান সচেতন থাকা উচিত। ভিক্ষঃ্গণের 
প্রত এট তাঁর অনুশাসন । 

ভিক্ষুগণের প্রতি এই অনুশাসন নির্দেশ করার অল্প কয়েকাঁছন বাদেই তান 
আম্রপালীর আম্রকুঞ্জ ত্যাগ করে ভিক্ষগণসহ পুনরায় পদযাত্ায় বেরিয়ে 
পড়েন। ক্রমে তিনি বৈশালীর নিকটবতাঁ বেল:বগ্রামে (বিলহগ্রামে ) এসে 
উপস্থিত হলেন । 'তনি যখন সেখানে গেলেন, তখন আষাঢ়ী পাাঁণমার তথ 
আগত প্রায়। সৃতরাং বিলবগ্ামেই তিনি আষাঢ়ী পঁণমা থেকে আশ্বনী 
পার্ণমা পর্যন্ত 'তিনমাসকাল বর্ধাবাস করবেন বলে স্থির করেন । তিনি তখন 
ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেন, বৈশালী তোগাদের আঁত গারাচিত স্থান, 
এখানে তোমরা বর্যাবাসের জন্যে নিজেদের সুবিধামত উপয্বন্ত স্থানের সঙ্কুলান 
করে নাও । বাদ্ধত্ব লাভের পর তিন সর্বপ্রথম বধা উদযাপন করেন বারাণসর 
ইসপতনে | সেখানে বাঁ উদযাপন করে তিনি সেখানকার নব দীক্ষিত 
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'ভিক্ষগণকে দিকে দিকে ধমপ্রচারে অগ্রসর হতে নির্দেশ দান করে ধর্চক 
প্রবর্তন করেন। সেই থেকে তিনি রাজগ্‌হ; শ্রাবন্তী, বৈশালাঁ, পারিলেয়বন 
প্রভাত স্থানে ক্রমান্বয়ে চুয়াল্লিশবার বর্ষা উদযাপন করে, বৈশালীর 'নিকটবতাঁ 
এই বিলহগ্রামে পয়তালিশ বরা উদ-যাপন করেন । এই গ্রামাঁটতেই তাঁর শেষ 
বর্ষা উদযাপিত হয়। সেজন্য বিলবগ্রামের এই বধাবাস বৌদ্ধগণের নিকট 
শবশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 

বাঁ আরম্ভের প্রায় সাথে সাথেই তাঁর কাঠন পাঁড়া দেখা দেয় । আঁন্নিক 
রোগে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং নিদারুণ কম্ট উপভোগ 
করতে থাকেন । আনন্দ প্রভাতি সকলের একা ন্তক প্রচেষ্টা সত্বেও কিছুতেই 
তাঁর রোগের উপশম ঘটিয়ে তাঁকে সূস্থ করে তোলা সম্ভব হোল না। তখন 
সকলের মনেই এই আশঙুকা দেখা 'দয়োছিল, বীঝ বা এখানেই তথাগত দেহ রক্ষা 
করেন। ইতিপূর্বে আম্পালীর আম্রকাননে ভিক্ষুগণকে স্মৃতিমান সদা- 
জাগ্রত রাখার জন্যে তিনি যে নিদেশি দান করেছিলেন, এবার তিনি নিজে তা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে 'ভিক্ষুগণের নিকট তা উদ্বাহরণস্বরূপ তুলে ধরলেন । 
নিদারণ রোগ যন্নণা সত্তেও স্মাতিমান সদা জাগ্রত রেখে আবচাঁলিতভাবে তিশন 
তাঁর সেই অসহ্য রোগ যন্ণা সহ্য করে যেতে থাকেন এবং সেজন্যে কোন 
বিকার অথবা মানসিক পাঁরবর্তন কেউ তাঁর মধ্যে কখনও লক্ষ্য করেননি । 
তান ধখন দেখলেন ষে, এভাবে কাউকে কিছ না বলে পাঁথব? ত্যাগ করে চলে 
যাওয়াটা তরি পক্ষে ঠিক হবে না, তখন তিনি সমাধিজাত পরারুমে শরীর থেকে 
ব্যাধিকে দ?র করে "দিয়ে ক্রমশঃ সংস্থ হয়ে ওঠেন এবং নিজ আয়ুর সীমা বাড়িয়ে 
নেবার সঙ্কল্প করেন । 

বৃদ্ধকে ধারে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে দেখে স্বাস্তর নিবাস ফেললেন 
আনন্দ। সবচেয়ে বেশী পরিমাণে উদ্বিগ্ন হয়োছলেন বোধহয় তিনিই । 
বহদ্ধের রোগমুন্তির পূর্ব পর্যন্ত কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারেননি 
[তিন। এমন ক ধরনচচাঁ করার পক্ষেও তাঁর যথেম্ট ব্যঘাত দেখা দিয়েছিল । 
তবে এটুকু বিশ্বাস তাঁর অন্তরে ছিল যে, বুদ্ধ কাউকে কছ; না জানিয়ে হঠাৎ 
এভাবে পাঁরনিবর্ণ লাভ করবেন না। পাঁরানবাণের পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে তিনি 
তাঁর সঙ্কল্পের কথা নিশ্চয়ই জানিয়ে যাবেন। বুদ্ধের রোগমন্তির পর 
একাদিন অপরাহ্কে বিহারে একটি বৃক্ষের সশাতল ছায়ায় বসে, বুদ্ধের সঙ্গে 
কথাপ্রসঙ্গে আনন্দ তাঁর উদ্বেগের কারণ জানয়ৌোছলেন তাঁকে । আনন্দের 
মুখে তাঁর উদ্বেগের কথা শুনে বুদ্ধ সৌদন আনন্দকে বলোছিলেন, আমি ত 
ধর্মকে পারিপূর্ণভাবে প্রচার করে দিয়েছি । মহষ্টবদ্ধ করে কিছুই আমি 
গোপন রাখিনি। এর পরেও 'ভক্ষুমংঘ আমার কাছে আর কক প্রত্যাশা 
করতে পারে? তারপর তিনি ভিক্ষ্: সংঘের কথা তুলে আনন্দকে জানালেন, 
«আমি মনে করিনা যে, িক্ষুসংঘ আমার আশ্রত এবং আমিই তাদের 
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পারচালনা করি।” স:তরাং তাদের সম্বন্ধে আমার বনতব্য বলতে ত কিছুই 
আর অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এই কটি কথার মধ্য দ্বিয়েই তিনি ভিক্ষু 
সংঘের নিজস্ব সাবলীল গাঁতর ইঙ্গিত প্রদান করেন। এরপর তিনি আনন্দকে 
উদ্দেশ করে বলেন, এখন আমি জীবনের শেষগ্রান্তে উপনীত হয়েছি। আমার 
এই দেহখানি এখন জীর্ণ হয়ে 'গয়েছে। শকট পুরাতন হয়ে গেলে, তারপর 
তাকে পাঁরচাঁলিত করতে গেলে যেমন প্রায় সর্বক্ষণই তার সংস্কারের প্রয়োজন 
দেখা দেয় ঠিক তেমনিভাবেই এখন পরিচালিত করতে হচ্ছে আমার এই 
জরাজীর্ণ দেহখানিকে । জরাজীর্ণ শকট যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁরচালনা করা 
হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার যেমন সংস্কারের কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না : 
সে রকম আমি যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধিমগ্ন অবস্থায় থাঁক, ততক্ষণই কেবল সুম্থ 
থ।ক। আনন্দকে উদ্দেশ করে এরপর তান বলতে থাকেন, ধমের আশ্রয় 
নাও, ধর্মকে 'ভীন্ত করে 'নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা কর । কারুরই মুখাপেক্ষণ হয়ে 
থেকো ন। ৷ নিজেই নিজের দীপ জঙালো । আমার অবত'মানে যে ভিক্ষুরা 
একমান্র ধর্মকে আশ্রয় করে নিজেই নিজের দীপ জবালবে, একমান্র ধর্মেরই 
আশ্রয় নেবে, সেই ভক্ষুগণই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবেন । সংঘ সম্বন্ধে 
বুদ্ধের এই শেষ ভীন্ত। 

বধকাল শেষ হয়ে গিয়েছে । আকাশে বাতাসে দেখা দিয়েছে শরতের 
আমেজ । এব।র বুদ্ধের 'বন্বগ্রাম তথা বৈশালী ত্যাগ করে চলে যাবার সময় 
এসেছে । ভিক্ষাপান্র হস্তে বুদ্ধ বৈশালীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে 
বের হলেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে নিয়ে এসে মধ্যাহ সময়ে তিনি আহার 
শেষ করলেন । তারপর আনন্দকে ডেকে বললেন, আজ চাপাল চৈত্যে দিবা 
যাপন করবো ।॥ এই বলে বং্ধ নিবটবর্তঁ চাপাল চৈত্যের 'দিকে অগ্রসর হতে 
থাকেন । আনন্দ বুদ্ধের আসনখানি স্বহস্তে গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ 
করতে লাগলেন । চাপাল চৈত্যে পৌছে বন্ধ আনন্দকে আদেশ করলেন 
আসনখানিকে পেতে দেবার জন্যে । উপযুস্ত স্থানে আসনখানি পাতা হলে; 
বুদ্ধ তার উপরে উপবেশন করে উদয়ন চৈত্যের 'দিকে খানিবক্ষণ মৌনভাবে 
তাকিয়ে রইলেন । তারপর ধীরে ধারে আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন, যে 
ব্যান্তর দিব্য বিভঁতি আয়ত্ব, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর আয়ুর সীমা বাড়িয়ে 
নিতে পারেন। তারপর তাঁর নিজের প্রতি আনন্দের দৃণ্টি আকর্ষণ করে বলে 
উঠলেন, এই তথাগত অনায়াসে তার আয়নসীমা বাড়িয়ে নিতে সমর্থ । আনন্দ 
নিজে যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান হওয়া সত্তেও সোঁদন বদ্ধের এই ইীঙ্গিতটুকুর মমার্থ 
গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। বৃদ্ধের এ বথার উত্তরে তিনি নীরব রইলেন। 
সে সময়ে আনন্দের ব্যাদ্ধবৃত্তির মধ্যে সাময়িকভাবে কিরকম যেন এবটা জড়তা 
প্রবেশ করেছিল। 'তাঁন কিছুতেই বুদ্ধের কথার অর্থ বুঝে উঠতে পারেননি, 
অথবা বুদ্ধের কথার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেননি । সবাকছুই যেন 'কিরকম 
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একটা হেশ্মালীর মধ্য 'দিয়ে কেটে গিয়েছিল । বৃদ্ধের কোন কথাই তিনি 
শুনেও যেন শুনতে পান্নান, এই রকম একটা অন্ভুত ভাবের উদয় হয়েছিল তখন 
আনন্দের মধ্যে । বৃদ্ধ যখন তৃতীয়বারও আনন্দের নিকট একই উন্তি করেন, 
তখনও 'তিনি বৃদ্ধের উীন্তর মর্মার্থ গ্রহণ করে নিতে সমর্থ হননি এবং পূর্বের 
মতই নীরব থাকেন। এরপর বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, আচ্ছা; এবার তুমি 
যেতে পার । গিয়ে বিশ্রাম নাও। আনন্দ বৃদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে নিকটে 
বক্ষতলে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন । 

আনন্দ 'বিদায় গ্রহণ করার পর চারিদিক নিস্তব্ধ হল। সেই নিস্তব্ধতা 
ভেদ করে আকাশ থেকে ধ্বনি উাথত হল । তথাগতের পাঁরনিবাণের সময় 
আসল ॥। সেই ধ্বনি শ্রুত হতেই বুদ্ধ বলে উঠলেন, তিনমাস পরেই তথাগত 
পারনবণ লাভ করবেন । পারিনিবাঁণের সময় ঘোষণা করার পরই তিনি উদাত্ত 
কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন £- 

তুলম তুল সম্ভবং 
ভবসঙ্খারম বসসজ মূণি 
অজঝন্তরতো সমাহিতো 
আভীণ্দি কবচমিবন্ত সম্ভবং 

বদ্ধ যখন গাথার মাধ্যমে তাঁর আযম; বিসর্জন দ্বিলেন, সে সময়ে মার এসে 
তি সম্মুখে উপস্থিত হল । মার বুদ্ধকে বললো আপনি এখন বদ্ধ হয়েছেন, 
এবার আপনি ধরাপৃন্ঠ থেকে 'বিদায় গ্রহণ করুন । মারের উত্তি শেষ হবার 
সাথে সাথেই বুদ্ধ বলে উঠলেন, আম ইতিপূর্বেই আমার আরঃঃসনমা ঘোষণা 
করে দিয়েছি । বহদ্ধের কথা শুনে মার সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে । 
এঁকে বৃদ্ধের আয় বিসর্জনের ঘোষণা আনন্দের শ্রঃুতিগোচর হওয়া মান্র তাঁর 
ব্াদ্ধর জড়তা দূর হয়ে গেল। ্‌ 

সেই মুহূর্তে তাঁর তখন মনে উদ্দিত হল, যেন সমগ্র পৃথিবীতে আতি 
ভীষণ অন্ধকার নেমে আসছে ॥ যেন প্রলয় কাণ্ড উপাচ্ছত হতে চলেছে । 'তিনি 
ছুটে চলে এলেন বুদ্ধের নিকটে । বুদ্ধ তাঁর ব্যস্তভাব লক্ষ্য করে তাঁকে 
উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আনন্দ আম এখানে এই চাপাল চৈতোো এইমান্ত 
আমার আয়; সংস্কার াবসর্জন দিয়েছি । আর 'তিন মাস পরেই আমি 
পারানব্ণ লাভ করবো । বুদ্ধের কথা শেষ হতে আনন্দ নতশিরে বুদ্ধকে 
বলে উঠলেন, আপানই ত বলেছেন, যার চারি ধাদ্ধিপাদ আয়ত্ব, (তিনি 
অনায়াসেই নিজের আর়ঃঃসীমা বাড়িয়ে নিতে পারেন। তাই আমি 
আপনাকে অনঃয়োধ জানাচ্ছি, জগতের কল্যাণে সমগ্র মানব জাতির 
কল্যাণে, আপনি আরও 'কিছর্দন অন্ততঃ আয়ঃসামা বাঁড়য়ে নিন । আনন্দের 
অনুরোধের উত্তরে বৃদ্ধ শুধু জানালেন যে, এখন আর অনর্থক অনুরোধ 
কোরো না। কিন্তু আনন্দ শুনলেন না। তান বদ্ধকে পুনরায় আম়ুলীমা 
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বাঁড়য়ে নেবার জন্যে কাতরভাবে অনুরোধ জানালেন । সেবারেও বৃদ্ধ 
আনন্দকে একই উত্তর দান করলেন । এর পরেও আনন্দ তৃতীয়বার বৃদ্ধকে 
আয়ুঃসীমা বাড়িয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানালে, বুদ্ধ আনন্দকে বলেন 
পর পর তিনবার তোমাকে হীঙ্গত দেওয়া সত্তেও তুমি নীরব ছিলে । তখন 
যাঁদ তুমি আমাকে অনুরোধ জ।নাতে, তাহলে আমি তোমার সেই অন:রোধ 
রক্ষা করে আয়ুর সঈমা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম ছিলাম । এখন যখন আয়হসংস্কার 
[বসন 'দিয়ে একবার আমার পাঁরনিবাণের সময় ঘোষণা করোছি, তখন 
তথাগতের পক্ষে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া মোনটই শোভা পায়না । আম 
এখানে এই চাপাল চৈভ্যে আয়ুসংদ্কার ঠবসঞ্জন 'দিয়োছি। তিনমাস পরেই আম 
পারনিবণি লাভ করবো । এর আর অন্যথা হবে না। তুম এ বিষয় নিয়ে 
আমাকে আর অনুরোধ কোরো না। তারপর আনন্দকে উদ্দেশ করে 
[তান আরও বলেন, প্রিয়জনদের থেকে এনকাদন সক্ণকেই বিদায় নিতে 
হবে। কিছুতেই তার গভিরোধ বরা যায় না। বুদ্ধের মুখে একথা 
শে।নার পর আনন্দ নীরব হলেন । তখন মধাহ কাল অত?ত হয়ে গিয়েছে । 
অপরাহু সময়ে বদ্ধ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাপাল চৈত্য 
থেকে নিকটবতর্ঁ মহাবনস্থ কুটাগারশালার দিকে অগ্রপর হয়ে গেলেন । 
আনন্দও তাঁকে অন:সরণ করে অগ্রলর হতে থাকেন । কুটাগারশালায় পেশছে 
গতনি আনন্দকে আদেশ দিলেন, বৈশালীতে যত 'ভিক্ষ: আছেন, তাঁদের সকলকেই 
এখানকার আঁতাঁথশালায় এসে সমবেত হতে বল। বুদ্ধের আদেশ পেয়ে 
আনন্দ বিহারে বিহারে উপান্থিত হয়ে সেখানকার 'ভিক্ষুগণকে জানালেন বহদ্ধের 
নিদেশ। আনন্দের মুখে বুদ্ধের নিদেশি শুনে ভিক্ষঃগণ সকলেই এসে 
সমবেত হলেন আঁতীথশালায় । ভিক্ষঃগণের আগমনের সংবাদ আনন্দ গিয়ে 
জানালেন বৃদ্ধকে । বুদ্ধ তখন ধাঁরে ধীরে চলে এলেন আঁতাঁথশালায় । 
আতাঁথশালার বোদকার উপর আসন গ্রহণ বরে বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষগণকে 
উদ্দেশ করে জানালেন, যে ধর্ম আমি নিজে উপলব্ধি করোছি, সেই ধর্ম আমি 
এতকাল তোমাদের মধ্যে প্রচার করে এসেছি । সংষ্ঠভুভাবে সেই পথে চলতে 
অভ্যান করব । সেই আদর্শকে জগতের কল্যাণে, সমগ্র জীবের কল্যাণে 
এবং তোমাদের জীবনে প্রাতফালিত করবে । মাটি অনিত্য । এই বশ্বসংসারে 
গকছুই চিরস্থায়ী নয়। সবর্দা অপ্রমন্ত থেকে ভিক্ষুগণের করণীয় কার্য 
সম্পন্ন করবে । তারপর নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি ভিক্ষুদের জানালেন, 
তথাগতের দিন শেষ হয়ে এসেছে । তিনমাস বাদেই তিনি পরিনিবাণ লাভ 
করবেন । এতক্ষণ পর্যন্ত 'ভিক্ষঃগণ একাগ্রাচন্তে তন্ময় হয়ে তাঁর বাণা গ্রথণ 
করে চলেছিলেন, সর্বশেষে যখন তিশন তাঁর পরিনিবাণের সময় স্বসমক্ষে 
ঘোষণা করলেন, তখন সকল ভিক্ষুই বিবাদে মগ্ন হলেন। তাঁদের মধ্যে তখন 
ক্ুন্দনের রোল উাঁথত হল। বুদ্ধ তখন তাদের উদ্দেশ করে পদনরায় শান্ত 


বন্দধ--১৭, 
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গাম্ভীর স্বরে সললিত ছন্দে উচ্চারণ করে উঠলেন $-_ 
পরিপক্বো বষো মযহং পরিত্তং মম জাঁবিতং 
পহাষ বো গাঁমস-সামি কতং মে সংনমতসো । 
অপত্পমন্তা সাতিমন্তো সুশীলা হোথ 'ভিকখবো 
সুসমাহত সঙকপতপা সন্ত মনরকৃখথ | 
যো ইমস-সিং ধম্মবিনয়ে অপ্ৃপমক্তো বিহেসসাতি 
পহাষ জাতি সংসারং দঃকখসসন্তং করিসূসাত। 

( হে ভিক্ষুগণ, এখন আমার বয়স হয়েছে, আয়হও শেষ হয়েছে । এবার 
তোমাদের ছেড়ে আম চলে যাব । পরম আশ্রয় আমি তোমাদের জন্যে গড়ে 
তুলোছ। তোমরা অপ্রমন্ত স্মৃতমান ও সুশীল হও এবং সৎ সঙ্কল্পরত 
স:সমাহত থেকে নিজ চিত্তকে অনুসরণ করো । যে কেউ এই ধর্ম শাসনে 
অপ্রমন্ত হয়ে চলবে, সে জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ থেকে ম্ীন্তলাভ করবে । ) 

[ভক্ষুগণের নিকট তাঁর পারনিবণের কথা ঘোষণা করার অজ্প কয়েকাঁদন 
পরেই বুদ্ধ বৈশালী ছেড়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন । যেদিন তিনি 
বৈশালী ত্যাগ করবেন, সোঁদন তান 'ভিক্ষাল্ন সংগ্রহের শেষে আহার সমাপ্ত 
করে আনন্দকে নিদেশি দিলেন বৈশালী ত্যাগ করে ভাণ্ড গ্রামের দিকে অগ্রসর 
হবার জন্যে । যান্রার পূবে তিনি শেববাংরর মত একবার বৈশালণর চতুদ্কি 
অবলোকন করলেন । তাঁর সেই দর্যষ্ট ছিল চির বিদায়ের । সঙ্গে পঙ্গে 
আনন্দকে বলে উঠলেন, আনন্দ এই আমার শেষ বৈশালী দর্শন । 

ভাণ্ডগ্রামে তিন বেশাদন অতিবাহত করেননি । অল্প কয়েকাদন মাত 
সেখানে কাঁটয়েছিলেন। যে কয়াদন তানি ভাণ্ডগ্রামে কাটয়োছিলেন, সে 
কয়াদিন প্রতাহই তিনি ভিক্ষগণের নিকট চারি আর্ধসত্য সম্বন্ধে বিস্তিতভাবে 
ব্যাখ্যা করেন। ভাণ্ডগ্রাম ত্যাগ করে তিনি চলে আসেন নিকটবতণী ভোগ- 
নগরে । ভোগনগরে এসে তিনি সেখানকার বিখ্যাত আনন্দ চৈত্যে অবাস্থিতি 
করতে থাকেন । আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করার সময়ে তিনি ভিক্ষ:দের ধর্মপথে 
চলতে গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যে কয়েকটি রাঁতি মেনে চলার 
জন্যে নির্দেশ দান করেন । আপগাত্দশন্টতে সেই রীভগহলোকে খুব সাধারণ 
বলে মনে হলেও, সেগুলোর গুরুত্ব মোটেই সাধারণ নয় । সেই রীতি সকলের 
গুরুত্ব অপরিসীম । ভিক্ষঃদের উদ্দেশ করে প্রথমেই তিনি বলেন, আমার 
অবর্তমানে যাঁদ কেউ কখনও এসে তোমাদের নিকট কোন বিষয় সম্বন্ধে, অথবা 
কোন উন্তি উদ্ধৃত করে জানায় যে, এই বিষয়টি আমি তথাখতের নিকট থেকে 
অবগত হয়োছি, অথবা এই উীন্ত আম তথাগতের মুখ থেকে স্বকর্ণে শ্রবণ 
করোছ, তবে তোমরা তার প্রাতিবাঘ না করে এবং সমর্থন না করে বিনয় 
সূন্তের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখবে । যাঁদ তা বিনয় সংস্তের সঙ্গে মিলে না 
যায়, তবে জানবে ষে, তা তথাগতের উত্তি বা বষয় নয়। সঙ্গে সঙ্গে 
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তোমরা সেটিকে বন করবে । আর বদ্দ তা বিনয় স্ন্তের সঙ্গে 
শমলে যায় তবে তোমরা সৌঁটকে তথাগতের উীন্ত বলে গ্রহণ করে নিতে 
পার। এরবমভাবে যে কেউ এসে তোমাদের নিকটে তথাগতের নাম করে 
কোন 'কছু চালাতে চেত্টা করলে তোমরা সর্বদাই তা বিনয় সুস্তের সঙ্গে 
লিয়ে দেখবে । বিনয় সুন্তের সঙ্গে মিলে গেলে সৌঁটকে তোমরা 
তথাগতের উন্তি বলে মেনে নেবে, নচেৎ কদাচ নয় । ভিক্ষঃদের শাস্ম হল 
[বনয়। বনয়কে তোমরা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় মেনে চলবে । বিনয় 
বাহভূত কোন উন্তি তোমরা গ্রহণ করবে না এবং সেই অনুসারে কোন কাজে 
অগ্রসর হবে না। বিনয়ের উান্তকে যথাযথভাবে মেনে চলার জন্যে ভিক্ষুগণের 
প্রতি বৃদ্ধের এটই শেষ নির্দেশ । 

ভোগনগরে অল্প কদিন অবস্থান করার প্র বদ্ধ আনন্দকে বললেন, 
চল, এবারে পাবার দিকে অগ্রসর হওয়া যাক । বুদ্ধের অনুমাত পাবার পর 
আনন্দ তখনই 'ভিক্ষসংঘসহ পাবায় যাবার জন্যে সবপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন 
সম্পূর্ণ করে ফেললেন। এরপর বুদ্ধ ভক্ষুসংঘসহ পাবার পথে যান্লা 
আরম্ভ করেন। ভোগনগর থেকে পাবা খুব বেশী দূরে নয়। পাবার 
উপাস্থিত হয়ে, ভিক্ষগণসহ তিনি কর্মকার ছন্দের বিশাল আশ্রবনে এসে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । বৈশালীর 'নিকটবতন বেষুবগ্লামে পশ্মতাল্িশতম বযাঁ এবং তার 
জীবনের শেষ বর্ধা উদ্যাপন করার পর নানা স্থান পরিভ্রমণ করে যখন তিনি 
পাবায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন বৈশাখন প্ণনার পক্ষ দেখা দিয়েছে । 
বুদ্ধের আগমনের সংবাদ পেয়ে কর্মকার চুন্দের আনন্দের আর সীমা রইলো না । 
সংবাদ পাওয়া মানত তিনি তক্ষ2ুণি তাঁর আম্রকুজে এনে বুদ্ধের চরণ বন্দনা 
করেন। বুদ্ধ তাঁকে ধমেপিদেশ দান করে পাঁরতৃপ্ত করেন। এরপর চুন্দ 
ভিক্ষু সংঘ সহ বুদ্ধকে তাঁর গৃহে আহার গ্রহণের জনো নিমল্ণ জানালেন । 
বুদ্ধ মৌন সম্মাত জ্ঞাপন করে তাঁর সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । ছন্দ ভাঁর সাধ্যমত 
সশিব্য বুদ্ধের আহারের উপযযুন্ত সর্বপ্রকার আয়োজন সুসম্পন্ন করোছিলেন । 
সেই সঙ্গে প্রচুর পাঁরমাণে শুকর মন্দবেরও ** আয়োজন বরা হয়োছল । 


+* শুকর মদ্দব বস্তুটি নিয়ে বাক্বিতগাঁর অন্ত নেই। কারুর মতে সেটি শুকরের মাংস, 
আবার কারুর মতে একপ্রকার পরমান্ন । আবার কাঁরুর মতে ক্রাপ্তি অপলোদনকারী একপ্রকার 
ভেবজ পানীয় বিশেষ । এবিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বল| চলে ন| | নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
একর মদ্দবকে অনেকেই শুকর মাংন বলে অভিহিত করেছেন। সেই প্রনঙ্গে এখানে একটি 
কথ! বলার প্রযোজন রয়েছে । পালিভাষায় মাংদকে মদ্দব বল! হয় ন।, 'নাংন' বল] হয়। 
খুব সম্ভবতঃ পথের কষ্ট যাতে লাঘব হয় এবং শরীর সুস্থ রাখে এরকম ধরনের একপ্রকার পানীয় 
প্রস্তত করার রীতি তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল এবং সেটির প্রস্তুতও কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
ছিল বলেই মনে হয়। ভিঙ্ুগণ সাধারণভাবে নিরামিমভোজী ৷ কর্মকার চুন্দ ছিলেন বুদ্ধের 
একজন পরমতক্ত ও উপাসক । তিনি ভিক্ষুগণসহ বুদ্ধকে তার নিজ গৃহে আহারের জন্যে নিমন্ণ 
জানিয়ে ভাদের ভোৌজনের জন্তে শুকর মাংসের আয়োজন করেছিলেন এটা ভাবতে পার! যায় ন!। 
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সশিষ্য চুন্দের গৃহে উপস্থিত হয়ে বদ্ধ সর্বপ্রথমে তাঁকে ডেকে বললেন, 
তুমি আমাদের জন্যে যে শুকর মদ্দবের ব্যবস্থা করেছ, তা শুধু আমাকেই 
দাও। অন্য কাউকে যেন তা দিও না, কেননা অন্যে কেউ তা সহ্য করতে 
পারবে না। আমাকে দেবার পর যা অবাঁশষ্ট থাকবে তা মাটিতে পতে 
1বনম্ট করে ফেলবে । চুন্দ সেদিন একথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে উঠতে 
পারেনান। আদেশমত তিনি তথাগতকেই কেবল শূকর মদ্দব পারবেশন 
করলেন এবং অন্যান্য 'ভিক্ষুগণকে 'বিভন্ন প্রকার আহার্য স্বহস্তে পারবেশন 
করলেন । 

আহার গ্রহণের অজ্প পরেই বদ্ধ অসঃস্থ হয়ে পড়েন। সর্ব শরারে 
তিনি নিদারুণ জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন । সেই অবস্থায়ই তিনি 
চুন্দের গৃহত্যাগ করে কুশীনগরের পথে সশিষ্য অগ্রসর হয়ে গেলেন। পথ 
আঁতর্রম করতে গিয়ে তিনি আতিশয় কম্ট অনুভব করতে থাকেন । শেষে 
আর পথ চলতে না পেরে, আতিশয় ক্লান্ত অবস্থায় তান একি বৃক্ষের ছায়ায় 
গয়ে দাঁড়ালেন । সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার মত সামর্থ যট:কুও আর তখন তাঁর 
[ছিল না। বুদ্ধের নদ্দেশিমত আনন্দ একখানি চাদরকে সেখানে ভাঁজ করে 
পেতে দিলে বুদ্ধ তার উপরে উপবেশন করেন । এরপর তিমি আনন্দকে একট: 
পানীয় জল এনে দেবার জন্যে বললেন । আনন্দ নিকটবতণখ ক্ষুদ্র কুকুধা নদী 
থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এনে দিলেন। সেই জল পান করে বদ্ধ 
খানিকক্ষণ পর্যস্ত নিশ্চল অবস্থায় সেই আসনেই উপাঁবম্ট রইলেন। এমন 
সময়ে অড়ার কালাম খাঁষর উপাসক মল্লপুত্র পুক্কূস সেখান দিয়ে কোথায় 
যেন যাচ্ছিলেন । বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে তান তাঁর নিকটে এসে তাঁকে প্রণাম 
নিবেদন করলেন ॥ বুদ্ধ তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ 
করেন । কথা প্রসঙ্গে মল্পপন্র পুক্ধ;স বৃদ্ধের আসাধারণত্ব উপলব্ধি করতে 
পেরে তাঁর পদযুগলের উপর নত হয়ে তাঁর শরণ কামনা করলেন । বদ্ধ 
তাকে দীক্ষা দান করলেন। পূক্ধঃসের নিকট স্বর্ণবর্ণের দুখানি উৎকৃষ্ট 
উত্তরীয় ছিল। 'তাঁন সে দ:'খানি উত্তরীয় বুদ্ধকে দান করলেন। বদ্ধ সে 
দুখানি উত্তরীয় গ্রহণ করে একখানি তাঁর নিজ গান্রে রেখে অপরখানি আনন্দকে 
দান করলেন। এরপর পূক্কুস বুদ্ধকে প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় 
. গ্রহণ করেন। 
.. প্ক্কস চলে যাবার খানিকক্ষণ বাদে আনন্দ লক্ষ্য করলেন বুদ্ধের 
সব্শরীর থেকে দিবা জ্যোতিঃ নির্গত হচ্ছে । তার দেহস্ছিত স্বর্ণবর্ণের সেই 
আঁত উৎকৃষ্ট উত্তরীয়খানও সেই দিব্য জ্যোতির নিট নিতান্তই ম্লান এবং 
নিষ্প্রভ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রথমে তিনি নিজে এর কারণ অনুসন্ধান 
করতে চেষ্টা করেন। তাতে অকৃতকার্য হয়ে 'তিনি শেষে বৃদ্ধকেই এর কারণ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন। আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ, 
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জানালেন যে, তথাগতের দেহে দঃ'বার মাত্র দিব্য প্রভা আবিডূতি হয়ে থাকে। 
যেদিন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেইদিন, আর যোঁদন তান পঁরনিবণ লাভ 
করেন সেই দ্িন। একথা জানানোর পর তান আনন্দকে বললেন, অদ্যই 
রানির শেষ প্রহরে নিকটবত মল্পদের শালবনে তথাগত পাঁরনিবর্ণ লাভ 
করবেন । 


আনন্দকে একথা জানানোর পর তিনি সে্ছান ত্যাগ করে ধারে ধাঁরে 
ক্ষুদু স্বচ্ছতোয়া কুকুধা নদীর তারে এসে উপস্থিত হলেন । সেই নদীতে 
অবগাহন করে তিনি জীবনের শেষ ঘ্লানপব্ সমাপন করে নিলেন । তারপর 
নদী আঁতক্রম করে নিকটবতাঁঁ আম্রকুঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করলেন । কর্মকার 
চুন্দের গৃহে আহার গ্রহণ করার পর যখন তিনি সেখানেই অসম হয়ে পড়েন 
তখন চুন্দ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন । তারপর যখন অসস্থ অবস্থারই তান 
চুন্দের গৃহ ত্যাগ করে চলে আসেন, তখন ভিক্ষগণের সঙ্গে সঙ্গে চম্দও 
মহা উদ্দিগ্নচিত্তে তাঁকে সমানে অনুসরণ করে চলতে থাকেন । এবারে আম্রকু্জে 
প্রবেশ করে তান সর্বপ্রথমে চুন্দকে ডেকে বললেন, একখানি চাদর চারভাঁজ 
করে পেতে দাও, আমি শুয়ে একটু বিশ্রাম নেবো । বুদ্ধের আদেশমত চন্দ 
এবখা'িন চাদরকে চারভাঁজ করে স্ন্দর করে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন । বন্দ্ধ 
সেই চাদদরখানির উপর দাঁক্ষণ পাশ্বে হেলান দিয়ে সিংহশয্যায় শয়ন করে 
থানিকক্ষণ মৌনভাবে থাকার পর আনন্দকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে 
যাঁদ কেউ কখনও চুন্দকে এমন কথা বলে যে, তোমার গৃহে আহার গ্রহণ 
করার ফলেই তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যান; 
অথবা চুন্দ নিজেও যাঁদ কখনও আক্ষেপ করে এমন কথা কখনও বলেন যে, 
আমারই পরম দুভগ্যি যে, আমার গৃহে আহার গ্রহণ করেই তথাগত অসম্চ্ছ 
হয়ে পড়েন এবং ধরাধাম ত্যাগ করেন, তখন তোমরা তাকে সান্তনা দিয়ে ব্াঝয়ে 
দিও ; চন্দ তোমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বয়ং তথাগত তোমার গুহে উপস্থিত 
হয়ে আঁন্তম আহার গ্রহণ করেছেন ৷ তারপর তাঁকে একথাও বলবে, যে তথাগতকে 
দুট আহার দানের একই ফল লাভ হয়ে থাকে। যে আহার গ্রহণ করার 
পর তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আর যে আহার গ্রহণ করে তিনি পারনিবণি প্রা্ধ 
হন। বুদ্ধত্ব লাভের পৃবে তান সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করেছিলেন আর 
আস্তম আহার গ্রহণ করলেন কর্মকার চুন্দের গৃহে সুজাতা এবং কর্মকার 
চুন্দ উভয়েই সমান ফল লাভের আঁধকারাী হলেন । 

কুকুধা নদ্দীতীরের আম্রকুঞ্জ ত্যাগ করে বুদ্ধ এরপর এাঁগয়ে চলতে থাকেন 
কুশীনগরের দিকে । নিকটবতা হরগ্যবতী নদীর তাঁরে পেশীছে তান আতিশঙ্ 
শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েন । পথ চলতে তখন তাঁর খুবই কল্ট হচ্ছিল। তা 
সত্তও ধারে শরান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে ষেতে লাগলেন 'তিনি । তারপর সেই স্বচ্ছ- 
তোরা হিরণ্যবতী নদী হেটে পার হয়ে মল্লদের শালবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন 
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তিনি। মল্লদের শালবনে প্রবেশ করার পর তাঁকে দেখে সকলের মনে ধারণা 
জন্মোছল যে, আর অগ্রসর হবার ইচ্ছে তাঁর নেই । সেখানে একটি শাল বৃক্ষের 
নিচে দাঁড়য়ে তান আনন্দকে বললেন, উত্তর 'শিয়রে খাটিয়া পেতে দেবার জন্য । 
আনন্দ তখনই যুগ্ম শালের অন্তরালে উত্তর শিয়রে খাঁটিয়া পেতে দিলেন । 
বদ্ধ অভ্যাসমত সেই খাঁটয়ার উপর দাঁক্ষণপা শর্ব ভর করে সিংহশয্যায় শয়ন 
করে মৌন হলেন। সে সময়ে তাঁর সমস্ত দেহখানি আঁতি অপূর্ব এক দিব্য 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠোছল । সে সময়ে শালবনের প্রতিটি তরু নব 
পত্রে এবং ফুলে ভরে গিয়ে সমগ্র বনখানিতে এক অপরূপ নৈসার্গক শোভার 
সাঁন্ট করে রেখোছল। শালতর: থেকে অজম্ত্র ফুলের পাপাঁড় ঝরে পড়তে 
লাগলো ব:দ্ধের দেহখানির উপরে ॥ সেদিন স্বয়ং প্রকীতিই যেন বুদ্ধের পুজোয় 
মেতে উঠেছিলেন ৷ সেিনাঁট ছিল বৈশাখন পার্ণমার পূণ্য 'তাথ। খানিক- 
ক্ষণের মধোই সমগ্র গগনখানি আলোয় প্লাবিত করে প্ঠার্ণমার চাঁদ দেখা দিল । 
শদদ্র চাঁদের আলোয় সেই সংন্দর বনভূমি এক আনব্চনীয় শোভা ধারণ করলো । 
সেই সুন্দর বনভূঁমিতে শাল তরুর নিচে খাটিয়ার উপরে দিব্যজ্যোতিতে চততর্দক 
উদ্ভাঁসত করে বুদ্ধ নীরবে শায়িত অবস্থায় রইলেন । বুদ্ধের দেহ নিঃসৃত 
দব্যজ্যোতি পৃর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লুত সেই সুন্দর বনভূমির নৈসার্গক শোভাকেও 
আঁতিক্রম করে মর্তে সৌঁদন স্বগ্ণঁয় পরিবেশ স্বষ্ট করোছল । এই বৈশাখী 
পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতেই তান ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এই পণ্য 
দনেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আবার এই পণ্য 
[তথিতেই তিনি ধরাধাম ত্যাগ করে মহাপরিনিবণি লাভ করতে চলেছেন । 
বৈশাখী পুর্ণমার পুণ্য তথ তিন 'দিক থেকে প্রাসাদ্ধ অজণন করেছে । 
খানিকক্ষণ বাদে মৌনতা ভঙ্গ করে তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে ধারে 
শাস্ত বচনে বললেন, যারা ধূপ ধূনো দিয়ে ফুল 'দিয়ে নানা উপচার সংগ্রহ করে 
আমার পুজোয় মেতে ওঠে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাতে তথাগতের প্রকৃত 
পুজো হয় না। যারা আমার উপদেশ গ্রাহ্য করে একমান্ অন্তর্দ্টি নিয়ে অগ্রসর 
হবার জন্যে চেত্টা করে, তারাই হলো আমার প্রকৃত পূজারী । তোমরা 
সর্বদাই আড়ম্বর ত্যাগ করে সত্যনিষ্ত ও কর্মনন্ঠ হয়ে পথে অগ্রসর হও । 
বুদ্ধের কথার পর আনন্দ মনের আবেগ দমন করে রাখতে পারেননি । তথাগত 
বিদায় নিয়ে চিরকালের জন্যে তাঁদের সংঘ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এটা তান, 
[কছ7তেই লহ্য করে উঠতে পারছিলেন না। বহদ্ধকে উদ্দেশ করে আনন্দ বলে 
উঠলেন, আপনার নিকট দেশ-ীবদেশ থেকে কত মহামানবের আগমন হয়, তাদের 
দরশনে আমরা পরম আনন্দ উপভোগ করে থাকি। আপনার অবর্তমানে 
আমরা সেই আনন্দ থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হব। বদ্ধ তখন আনন্দকে 
সান্তবনা দেবার জন্য বললেন, যেখানে বদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি, 
বৃদ্ধ লাভ করেছেন, যেখানে তান ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন এবং যেখানে, 
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তিনি পারিনিবাণ লাভ করতে চলেছেন, এই চারটি চ্ছান পরিদর্শন করবার জন্যে 
দেশ-বিদেশ থেকে ভন্তগণের এবং মহাত্মাগণের চিরকাল আগমন হতে থাকবে, 
এবং এই চাঁরাট তীর্থে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁরা কৃতার্থ হবেন। যারাই এই 
চা'রতীর্ঘ পাঁরক্রমা করবেন, তাঁরাই সঙ্গীত লাভ করবেন। এই চাঁরাট তীর্থ 
পাঁরর্ুমা কালে যাঁদ কারুর দেহান্ত ঘটে তবে তিনিও সগাত লাভ করবেন। 
এই চারটি বৌদ্ধ তীর্থ সম্বন্ধে সংস্পন্ট নরেশ দানের পর বুদ্ধ পুনরায় 
মৌনতা অবলম্বন করেন। এরপর আনন্দ বুদ্ধকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে 
পুনরায় তাঁর মৌনতা ভঙ্গ করেন। 

প্রথমে আনম্দ জিজ্ঞাসা করলেন, মাতৃজাতির প্রাতি 'ভিক্ষুগ্গণের আচরণ কি 
রকম হওয়া উচিত। আনন্দের এই প্রশ্নীটর উত্তর দিতে গিয়ে তানি শুধ: একাটি 
মাত্র শঘ্দ উচ্চারণ করেন--অদর্শন। এই একাট মাত্র শব্দ উচ্চারণ দ্বারাই (তিন 
আনন্দের প্রশ্নাটর উত্তর দান সম্পূর্ণ করেন। এর পর আনন্দ দ্বিতীয় প্রশ্নীটি 
উত্থাপন করলেন, যাঁদ দর্শনের প্রয়োজন হয়? এর উত্তরে তিনি সংক্ষেপে 
জানালেন, আলাপ করবে না। আনন্দ এর পর তৃতীয়বার প্রশ্ন 'জিজ্ঞাসা করে 
জানতে চাইলেন, যাঁদ সে রকম কোন প্রয়োজন দেখা দেয় 2 এই প্রশ্নাটর উত্তরে 
তিনি জানালেন, যদি সে রকম প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে স্মৃতিকে জাগ্রত 
রাখবে ৷ এই স্মতকে সদা জাগ্রত রাখাই 'ভিক্ষদের প্রধান কর্তবা। আম্রপালীর 
আম্রকুঞ্জে অবস্থান সময়েও তিনি ভিক্ষুগণকে স্মতমান সদা জাগ্রত রাখার জন্যে 
উপদেশ দিয়েছিলেন । পরে বেখুব গ্রামে আম্বিক রোগে আরান্ত হওয়ার পর 
নিজে স্মতিমান জাগ্রত রেখে 'ভিক্ষুগণকে হাতে কলমে তা শিক্ষাদান করেছিলেন । 
সেই স্মৃতিমানকেই সদা জাগ্রত অবস্থায় রাখার জন্যে তিনি পন:রায় আন্ত 
সময়ে নিরশে রেখে গেলেন। নারীজাতির প্রাত 'ভিক্ষুগ্ণের আচরণ "বাঁধ 
সম্বম্ধে আনন্দ এরপর আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি। এরপর খানিকক্ষণ 
মৌনভাবে থাকার পর আনন্দ তথাগতের মহাপরিনির্বাণের গর তাঁর মরদেহের 
সংকারের জন্যে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলাম্বত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিদেশ 
জানতে চাইলে, বুদ্ধ তার উত্তরে বলেন, যেভাবে রাজচক্রব্তণগণের মরদেহের 
সংকার সাধিত হয়ে থাকে, তথাগতের মরদেহের সংকারও সেইভাবেই হওয়া 
উচিত। সংকারের পর তথাগতের দেহাবশেষের অংশ বিশেষ চারি পথের 
সংযোগ স্থলে স্থাপন করে, তার উপরে স্তুপ নির্মাণ করা প্রয়োজন । সেই 
স্ছানের বেদীমূলে যারা সমবেত হয়ে ধূপধূনো ও পহজ্পমাল্য প্রভৃতি ছারা 
তথাগতের প্রাত শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করবেন, তাঁরা পুণ্যাজন করিবেন। এভাবে 
তাঁরা তথাগতকে সদা স্মরণে রেখে তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা 
করবেন। এরপর তিন বলেন, শুধু তথাগতের দেহাবশেষের উপরেই নয়, 
অহ্ৎ জ্ঞানীপুরুষ, পাবভ্রাত্মা এবং রাজচক্রবতরর দেহাবশেষের উপরেও স্তুপ 
নামত হওয়া বাঞ্চনীয় । কেননা তাদের থেকেও লোকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা 


১: বৃদ্ধ তথাগত 


লাভ করে থাকেন । সর্বশেষে 'তাঁন বলেন, তথাগতের দেহাবশেষ 'নিয়ে অনেকেই 
মেতে উঠবেন। তোমরা তথাগতের দেহ পূজার জন্য মেতে উঠবে না। তোমরা 
অপ্রমত্ত থেকে ধার স্থির ভাবে অগ্রসর হয়ে পরম 'সাণ্ধ লাভের জন্যে যত্রবান 
হবে। আনন্দকে এই 'নদেশি দানের পর বুদ্ধ পুনরায় মৌন হলেন । আনম্দও 
বুদ্ধকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে তাঁকে প্রণাম করে 'বহারে ফিরে 
গেলেন। আনন্দকে এই নিদেশ দানের মধ্য 'দিয়ে বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের 
প্রধান বন্তব)টকে সষত্বে পুনরায় সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁকে পূজা না 
করে আবচাঁলত ভাবে ধমণ্পথে অগ্রসর হবার জন্যে 'তাঁন পুনরায় নদে'শ 
রেখে গেলেন। 


বৃদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে 'বহারে ফরে আসার পর আনন্দ আত্মসম্বরণ করে 
নিজেকে 'চ্থির রাখতে সমর্থ হুনাঁন। দহধখে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন । 
কাতর ভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, তথাগত আজই 
আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কিম্তু পশচশ বংসরেরও আঁধককাল তাঁর সেবা 
যত্ব করার পরেও ত আমার এখনও অনেক কিছ: কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল । 
আনন্দের ভেঙ্গে পড়ার সংবাদ বুদ্ধ জানতে পেরে িক্ষুগণকে আদেশ করলেন, 
আনন্দকে পুনরায় তার সম্মুখে এনে উপাস্ছিত করবার জন্যে । বুদ্ধের আদেশ 
পেয়ে ভিক্ষুগণ তক্ষুণিই 'গিয়ে আনন্দকে পুনরায় এনে উপস্থিত করলেন বুদ্ধের 
সম্মথে । এবারে বৃদ্ধ আনন্দকে সাম্ত্বনা দান করবার জন্যে বলতে লাগলেন, 
আনন্দ, পর্ব পর জন্মেও সংসারের পাঙ্ধল আবর্তের মধ্যে থেকেও তুমি 
সাধ্যমত আমার যে সেবা যত্ব করেছঃ তা গিবফলে যাবে কেন ? শীঘ্রই তুমি 
তৃষ্কা থেকে ম্যীস্তলাভ করে অর হবে। চিন্তা কোরোনা। অযথা ব্যস্ত 
হয়োনা এবং আমার জন্যে শোক কোরোনা । প্প্রয়জনদের ছেড়ে সকলকেই 
একদিন এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে । একথা আম তোমাদের 
বহুবার বলোছি। যার একবার জন্ম হয়েছে, মত্যু তার অবশ্যন্তাবী। এর 
জন্যে শোক করা বৃথা । এরপর বুদ্ধ সমবেত 'ভক্ষুদের সম্ম:খেও আনন্দের 
যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। স্বয়ং বুদ্ধের মুখে সৌঁদন আনন্দের প্রশংসা শুনে 
সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়োছলেন। খানিকক্ষণ বাদে আত্মস্থ হবার পর আনন্দ 
পুনরায় ব্বদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, বারানসী 
প্রভৃতি প্রাঁপদ্ধ স্থান সকল পরিহার করে কেন তিনি কুশণনগরের ন্যায় অখ্যাত 
ক্ষুদু স্থানটিকে তার মহাপাঁরাঁনর্বাণের জন্যে উপযযন্ত বলে বিবেচিত করলেন। 
আনন্দের এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানালেন, যে আত প্রাচীনকালে কুশীনগরও 
জদ্বুত্বীপের একটি প্রধান এবং সমদ্ধশালী নগর ছিল। পূর্বজন্মে একবার 
তিনি এই নগরের রাজারূপে এখানে রাজত্ব পরিচালনা করে গিয়েছেন। সে 
সময়েও যশোধারা তার রাণী ছিলেন এবং রাহদল তার পুত্র ছিলেন। একথা 
বলার পর তিন আনন্দকে পনরায় নিদেশি দিলেন, কশীনগরে তাঁর পরিনিবণের 
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কথা সেখানকার মল্লদের জানাবার জন্যে । যাতে তথাগতের শেষ দর্শন লাভে 
তারা বাত না হন এবং এজন্যে তাদের মনে ভাঁবষ্যতে যাতে.কোন আক্ষেপ 
উপস্থিত হতে না পারে! 

বুদ্ধের নির্দেশ লাভ করে আনম্দ তক্ষণ চলে গেলেন নিকটবতণ 
কুশীনগরে। সেখানে গিয়ে তান মল্লদের নিকট জানালেন বুদ্ধের আসম্ব 
পারানবাঁণের কথা । আনন্দের মুখে বুদ্ধের আসন্ন পাঁরানবাণের কথা শুনে 
মল্লদের মধ্যে ক্রম্দনের রোল উঁখত হল। স্ত্রী, পুত্র, পাঁরজন, বদ্ধ্-বাম্ধব 
সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা তখন দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলেন শালবনে ॥ 
এত লোকের সমাগমের ফলে বাম্ধের ধাতে কোন প্রকার অস্থবিধা উপাস্থছত হতে 
না পারে, আনম্দ সৌদকে সতক দ:ষ্টি রেখেছিলেন । তিনি নিজে পর্ক্ষণ 
বুদ্ধের নিকটে উপাস্ছিত থেকে প্রতিটি মল্ল প'রবার সম্বন্ধে উল্লেখ করে, তাদের 
যথাযথ পরিচয় এবং আগমন বার্তা জ্ঞাপন করেন। আনন্দের নিদেশ মত 
মল্লগ্ণ সকলেই একে একে অবনত মস্তকে নীরবে বৃদ্ধের চরণ বন্দনা করেন। 
মল্লগণকে আশীবর্দি জানিয়ে বৃদ্ধ পূনরায় মৌন হলেন । এাঁদকে তার পারি- 
1নবাণের সময়ও ব্লমশঃ এাঁগয়ে আসতে লাগলো । পাঁরাঁণবনের সময় যখন 
প্রায় এসে উপাস্থত হয়েছে, ঠিক সে সময়ে উপস্থিত হলেন কুশীনগরবাসী 
পরিব্রাজক সুভদ্র। তিনি যখন শুনতে পেলেন, যে আজ রান্রির শেষ প্রহরে 
বৃদ্ধ ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন তিনি আর 'নিজেকে স্থির রাখতে 
সমর্থ হন ন। তিনি ছিলেন তার্থিক সম্প্রদায়ভূন্ত একজন পরিব্রাজক । তার 
মনে দীর্ঘাদন ধরে সণ্চিত সংশয় গতাঁন কিছুতেই নিরসন করতে সমর্থ হচ্ছিলেন 
না। তা পন্বেও তিনি তার মনের স্থিত সংশয় দূর করবার জন্যে বৃদ্ধের 
শরণাপন্ন হবেন কিনা তা এতদিন ধরে স্থির করে উঠতে সমর্থ হন 'নি। কিন্তু 
যখন শুনলেন যে বাদ্ধ চির বিদায় গ্রহণ করে ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, 
সেই মুহূর্তে তিন আর স্থির থাকতে পারেন নি । এতাঁদন ধরে 'তাঁন 'নরভ্তর 
যে সংশয়ের দোলার মধো আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা থেকে মণীন্তলাভ করার জন্যে 
একেবারে শেষ মুহূর্তে ছুটে চলে এলেন বুদ্ধের নিকটে । বশ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করবার জন্যে সুভদ্র অত্যন্ত ব্যাকূল হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু সেই মুহূর্তে 
আনন্দ তাকে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 'দিতে সম্মত হলেন না। তিনি স্থুভদ্রুকে 
বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, তথাগত এখনই পরিনিবণি লাভ করবেন সুতরাং এ 
সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অস্রবিধার সূদ্টি করা মোটেই সঙ্গত হবে না। 
আনন্দের এ কথার পরেও সুভদ্রু বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আর একবার 
অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আনন্দ সেবারও তার অনরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। 
এাঁদকে আনন্দের সঙ্গে সুভদ্রের বাক্যালাপ বম্ধের কর্ণগোচর হয়েছিল। সে 
অবস্থাও তিনি আনন্দকে বললেন সুভদ্রকে তাঁর সম্ম-খে এনে উপাস্থিত করার 
জন্যে। জুভদ্রু বুদ্ধের সম্ম:খে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে প্রথমেই 


. ১৬৬ বচ্থ তথাগত 


কয়েকজন তীর্ঘক সব্যাসীর নাম উচ্চারণ করে জানতে চাইলেন, যে এই সব 
তীর্থিক সম্্যাসীগণ সর্বজ্ঞ এবং মুস্তপুর্ষ কিনা এবং তাঁদের নিদেশোশিত পথ 
ঠিক কনা । নুভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বুম্ধ তাঁকে জানালেন যে, এ সকল প্রষ্ঝ জেনে 
কোন লাভ নেই। আম তোমাকে ধর্ম কথা শোনাচ্ছি, তুমি তা মন দিয়ে 
শোন । এই বলে 'তান স্ভদ্্ুকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন । বৃদ্ধের 
মুখে ধর্ম কথা শুনে সুভদ্র অত্যন্ত প্রত হলেন । তার মন থেকে সকল প্রকার 
সংশয় দূর হয়ে গেল। তার অন্তর হল শুদ্ধ ও নমল । যে সত্যের সম্ধানে 
এতাঁদন 'তাঁন ঘুরে বোঁড়য়েছেনঃ এবার সেই সত্যকে তিনি উপলহ্ধি করতে সমর্থ 
হলেন। বুদ্ধের চরণে পতিত হয়ে তিনি তাঁর শরণ কামনা করলেন। সেই 
আঁন্তম সময়ে বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দান করলেন। বদ্ধত্ব লাভের পর গয়ার পথে 
সর্বপ্রথম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কাঁলঙ্গ দেশীয় বাঁণকঘয় তপসূক্জ ও 
ভল্লিক, আর তাঁর সর্বশেষ শিষ্য হলেন কঃশীনগরবাসী পরিব্রাজক স্থুভদ্রু। 
বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অল্প দিনের মধ্যেই স্ুভদ্রু অহত্ব লাভ করেছিলেন। 
স্মভদ্রকে দীক্ষা দানের পর রানির শেষ প্রহরে বদ্ধ 'ভিক্ষুগণকে সম্বোধন 
করে, শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, তোমাদের কারুর মনে 
যাঁদ ধর্ম সম্বন্ধে কোনপ্রকার সন্দেহে অথবা সংশয় থেকে থাকে, তবে তোমরা 
আমাকে 'জিজ্ঞাসা করে তোমাদের অন্তরাস্থিত সেই সন্দেহ অথবা সংশয়ের নিরসন 
করে নাও। লময়মত তথাগতকে 'জজ্ঞাসা করে সন্দেহ দ্‌র করে নিতে পারিনি 
বলে তোমাদের কারুর মনে যেন কোনপ্রকার আক্ষেপ ভবিষাতে দেখা দিতে না 
পারে। বৃদ্ধের চন শুনে ভিক্ষুগণ সকলেই মস্তক অবনত করে নখরব রইলেন। 
একটু থেমে বূস্ধ তাদের উদ্দেশ্য করে পুনরায় সেই একই কথা জিজ্ঞাসা 
করলেন। সেবারও 'ভিক্ষ-গণ সকলেই অবনত মন্তকে নগরব রইলেন। তাঁদের 
সেই মৌনভাব লক্ষ্য করে এবার বৃদ্ধ বললেন, যাঁদ তোমরা আমাকে কোন 'কছ 
সরাসার জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ কর, তবে তোমাদের বজ্ধুদের নিকট তা 
ব্ন্তকর। বৃদ্ধের এই উীন্তর পরও ভিক্ষঃগণ সকলেই নশরব রইলেন। তখন 
আনন্দ হযোঁৎফল্লে চিত্তে বলে উঠলেন, এটা সত্যই আশ্চর্ষের ব্যাপার, ষে 
ভিক্ষ-গণের মধ্যে এমন একজনও নেই, যার মনে ধর্মের প্রতি অথবা সংঘের প্রতি 
কোনপ্রকার সন্দেহে অথবা সংশয় বর্তমান রয়েছে । এরপর ব্থ সমবেত 
1ভক্ষ£গণকে উদ্দেশ্য করে শেষবারের মত উচ্চারণ করলেন, “ব্যয়ধম্মা 'ভিকংখবে 
' সঙ্থারা অপপমাদেন সম্পাদেখ” । অর্থাৎ 'ভক্ষুর্গ তোমরা অগপ্রমত্ত হয়ে 
কর্তব্য সম্পাদন কর। এটিই. তাঁর আস্তমবাণী॥ এই বাণী উচ্চারণ করার পর 
বুদ্ধের কণ্ঠস্বর আর শ্রুত হয় নি। আভ্তমবাণণ উচ্চারণ করার পরেই (তান 
ধ্যানন্থ হলৈন। রুমে ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে তিনি সমাধ মগ্ন হলেন। 
এ সময়ে তাঁর শরীর স্পন্দন 'নস্তত্খ হয়ে যায়। আনন্দ বৃদ্ধের সেই অবস্থা 
লক্ষ্য করে আনরংদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, তথাগত ক পাঁরিবণি লাভ করেছেন ? 


বুদ্ধ তথাগত ১৮৭ 


উত্তরে, আনরুদ্ধ জানালেন না তিনি এখনও পরিনিবাঁণ লাভ করেন নি। 
তিনি এখন একটির পর একটি ধ্যানের স্তর আঁতিক্রম করে চলেছেন। যখন 
তিনি ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপনীত হলেন, তখন 'তান মহাপরিনিবাণ প্রাপ্ত 
হলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। তাঁর মহাপারানিবণি প্রাণ্তির অবস্থা 
লক্ষ্য করে অহন: আনরদ্ধ আবেগে উচ্চারণ করে গেয়ে উঠলেন-_ 
নাহ অসসা।স পসসাসো 'ঠিতাঁচত্স্স তাঁদনো 
অনেজো শান্তমার্ভ ঘং কালমকরী মুন 
অসল্লনলেন চিত্তেন বেদনং অহমাবাসয়শ 
পঙত্জোতস.সেব নিষ্বাণং বিমোক-খো অহচেতসো । 
(চিরশান্তময় নির্বাণ লক্ষ্য করে বাঁততৃঞ্ণ মুনি কালগত হলেন। 
সেই স্থিত চিত্ত অচল প্রভুর নিঃ*বাস প্রশ্বাস বইছে না। 
[তিনি অলখন চিত্তে কল বেদনা সহ্য করলেন ॥ 
দীপ 'নিবণের মত চিত্তের বিমোক্ষ লাভ হল । ) 
শশলানন্দ বঙ্গচারীকৃত অন:বাদ 
এরপর আনন্দ কশঈনগরে গিয়ে মল্পদের জানালেন, বুদ্ধের মহাপারনিবাণ 
সংবাদ ॥। আনন্দের মুখে সেই সংবাদ শুনে শুধু মল্লগণই নন, তাঁদের সঙ্গে 
কশীনগরের আধকাংশ নরনার এসে সমবেত হলেন বুদ্ধের শায়িত দেহের 
চতুষ্পার্শে। সমস্ত বনভূমি প্লাবিত করে গগনভেদণ কান্নার রোল উত্থিত হল। 
ভন্তগণ তথাগতের মরদেহ স্কম্ধে বহন করে ক্‌শীনগরের প্রধান প্রধান রাজপথ 
সমূহ পরিক্রমা করে পুনরায় নিয়ে এলেন শালবনের সেই স্থানটিতে । সেখানে 
তথাগতের মরদেহাটকে চন্দন কাচ্ঠের চিতার উপর স্থাপিত করে চারজন মল্লগ্রমুখ 
চিতায় আঁগ্র সংযোগ করলেন । আশ্চর্যের ব্যাপার, চিতাপি কিছততেই প্রচ্জবালত 
হল না। পুনঃ পুনঃ অগ্নি সংযোগেও কোন ফলোদয় ছল না দেখে তারা 
ভয়ানক ভীত ও সম্তন্থ হয়ে উঠলেন । চিতা িছতেই আগ্ম গ্রহণ করলো না। 
মল্পরাজগণের ভীত ও সন্বস্ত ভাব লক্ষ্য করে ভিক্ষু অনিরুগ্ধ তাদের সকলকে 
তখন সমস্ত ব্যাপারটি ব:বিয়ে বললেন, বে তথাগতের অপর প্রধান ভন্ত ও শিষ্য 
ভিক্ষু মহাকাশ্যপ তথাগতের দর্শন লাভের জন্যে স্দলবলে পাবা থেকে 
কূশশীনগরের পথে রওনা হয়েছেন। তিন এখানে এসে উপস্থিত না হওয়া 
পর্যন্ত চিতা আগ্গি গ্রহণ করবে না। ভিক্ষু আনর:ম্ধের মুখে একথা শোনার 
পর তখন সবলে আম্বস্ত হলেন। 
বৃদ্ধের মহাপাঁরনিবাঁণের সাত দিন পরে মহাকাশ্যপ সদলবলে কুশপনগরে 
এসে উপাঁস্থত হলেন। কুশশনগরের পথে এক তশীর্থক পরিব্রাজকের নিকট 
থেকে সমস্ত ঘটনাই তিনি অবগত হতে পেরেছিলেন। এই সাতাঁদন পর্স্ত 
তথাগতের মরদেহ চিতাশয্যার উপর পূর্ণ জ্যোতিস্কের দশীপ্তিতে বিরাজমান 
ছিল এবং প্রতাহ অগাঁণত ভস্তগণ তার মরদেহাটকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি হার 


১৮৮ বৃদ্ধ তথাগত 


বন্দনা করেছেন । মহাকাশ্যপ কৃশীনগরে উপাচ্ছিত হয়ে ভিক্ষুদের সঙ্গে গিয়ে 
বুদ্ধের চিতা শষ]ার নিকটে এলেন। তারপর ভক্ষ-গ্ণসহ িতনবার 'চিতা- 
শষ্যাটিকে প্রদাক্ষণ করলেন। তারপর বুদ্ধের পদযহগলের উপর মস্তক 
ন্যস্ত করে খানিকক্ষণ পর্যস্ত সেইভাবে অবস্থান করলেন । এবার তাঁর কাজ 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চিতাগ্ন আপনা থেকেই প্রত্জবালত হল। দাহ ক্রিয়ার 
অবসানের পর তাঁর পূত দেহাবশেষ একটি স্থসাঙ্জত ম:ৎপান্রে রাক্ষত হল । 
তারপর সেই মহপান্রটিকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হল মল্লদের 
রাজকীয় ভবনে । সকলেই যাতে বুদ্ধের দেহাবশেষ রাক্ষিত সেই আধারাঁটকে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃতার্থ হতে পারেন, সে জন্যে সৌঁটকে রাজদরবারে সুদশ্য 
বেদিকার উপরে স্থাপন করা হল। সেই বোঁদকার উপর পতাধারাটিকে সেই 
ভাবে সাতদিন পযন্ত রাখা হয়োছিল। এই সাতাঁদনের মধ্যে শুধু ক্‌শীনগরই 
নয়, দূর দংরাস্ত থেকেও অগণিত নরনারী এসে তথাগতের প্রাত তাদের অন্তরাস্িত 
শ্রদ্ধা 'নিবেদন করেছেন। মল্লরাজগণ আশা করোছলেন, যেহেতু তথাগত তাদের 
রাজ্যে মহাপারনিবণি লাভ করেছেনঃ এবং যেহেতু তার মরদেহের যথাযথ সৎকারও 
তাদের রাজ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু তাঁর পাঁবন্ন দেহাবশেষ পরিপূর্ণ মযাদার 
সঙ্গে রক্ষা করার দায়িত্ভারও একমাত্র তাদেরই । তারা আরও আশা করোছলেন, 
কূশীনগরে একট সুন্দর স্তুপ নিমণি করে সেই স্তুপের গভ'গৃহে পতাধারাটিকে 
স্থাপন করতে । কিন্তু মল্পরাজগণের সেই প্রচেন্টা সবধিশে সফল হল না। 
তথাগতের মহাপাঁরাঁনবাঁণের সংবাদ 'দিকে 'দিকে ছড়িয়ে পড়লে, তার পুত 
দেহাবশেষের উপর দাবী জানিয়ে সর্বপ্রথম দূত প্রেরণ করলেন মগধরাজ 
অজাতশত্রু। তারপর দূত এলো কাঁপলাবস্তু থেকে । কঁপিলাবস্তুর দূত 
এসে দাবী জানালেন, যেহেতু তথাগ্রত শাক্য বংশীয় ছিলেন, সেহেতু তাঁর পৃত 
দেহাবশেষের উপর পূর্ণ আধকার একমাত্র তাদেরই রয়েছে । শ্রভাবে শ্রাবন্তী, 
বৈশাখী, অল্লকপুপ, পাবা প্রভাতি 'বাভন্ন রাজ্য থেকেও তথাগতের পূতাচ্ছর 
উপর দাবা নিয়ে দৃতগণ একে একে এসে উপাস্থিত হলেন । তথাগতের দেহা- 
বশেষের উপর চারাঁদক থেকে এত দাবী আসাতে মল্লরাজগণ বিশেষ ভাবে 'বিন্রত 
বোধ করতে লাগলেন । মল্লরাজগণ তখন 'বাঁভল্ন রাজ্যের দতগণকে স্পম্ট ভাষায় 
জানিয়ে 'দিলেন, যে তথাগত তাঁদের রাজ্যে মহাপাঁরানিবণ লাভ করেছেন, সুতরাং 
তাঁর পত দেহাবশেষের উপর কর্তৃত্ব করার আঁধকার একমান্ত তাঁদেরই রয়েছে । 
মল্পরাজগণের এই 'সদ্ধান্তে বিভিন্ন রাজ্যের রাজদূতগণ ক্ষ মনে নিজ 'নিজ 
দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলে, মল্লরাজগণের দরদশঞ্ [বিচক্ষণ ও কুটনোৌতিক 
ব্রাহ্মণ মন্রপ দ্রোণ অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্ের বাইরে চলে ষাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রমাদ 
গুণলেন। রাজদতগ্রণকে এভাবে শুধু হাতে 'ফাঁরয়ে দিলে, তার ফল অত্যন্ত 
গুরুতর আকার ধারণ করবে এবং নিদারুণ অশান্তির সৃষ্টি হবে বুঝে, তিনি 
তখন সব দিক বজায় রাখার জন্যে এক উপায় উদ্ভাবন করে, মল্লরাজগণসমেত 


বুম্ধ তথাগত ৯৮৯ 


উপাশ্থত বিভিন্ন রাজ্যের রাজদতগণকে আহবান করে বলেন, যে ভগবান তথাগত, 
ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক । তাঁর দেহাবশেষের উপর দাবা 'নয়ে মন কষাকাঁষ 
থেকে অশান্তি ঘটতে দেওয়া কখনই বাঞ্চনীয় হতে পারে না। আস্গুন আমরা 
সবাই মিলে ভগবান তথাগতের পৃত দেহাবশেষ নিজেদের মধ্যে সমান অংশে 
ভাগ করে নিই । বিচক্ষণ ও স্ুচতুর রাজমন্তী দ্রোণের এ প্রস্তাবে সকলেই 
আনান্দিত হলেন এবং তাঁর এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত জানালেন। নিদারণ 
বিশঞ্খেলা ও অশান্তর হাত থেকে শুধু কৃশীনগরের ক্ষুদ্র 'রাজ্যই নয়, বলতে 
গেলে তখনকার 'দিনে সমগ্র আববিতই রক্ষা পেল। তা নইলে এ ব্যাপার 'নয়ে 
হয়ত সমগ্র ভারতের ইতিহাসে নূতন একটি পারচ্ছেদ সংযোঁজত হতো । 

তথন সকলে মিলে রাজমম্ত্র দ্রোণকেই তথাগতের পৃত দেহাবশেষ সমান 
অন্টভাগে বণ্টন করে দেবার জন্যে অনঃরোধ জানালেন। রাজদতগণের সকলের 
অনুরোধে তিনি তুদ্ব নামে একট পাঁরমাপক যন্ত্র সংগ্রহ করে, সেই যন্ত্রাটর 
সাহায্যে পরম নৈপুণ্যের সাথে ভগবান তথাগতের পৃত দেহাবশেষ সমান আট- 
ভাগে বিভন্ত করে 1দলেন। সুষ্ঠভাবে বণ্টন ব্যবস্থার সমাপ্তির পর সর্বশেষে এসে 
উপান্থুত হলেন 'পিস্পালিবংশের মৌর্য রাজদত । রাজমন্্ু দ্রোণ তখন 'পস্পলা 
রাজদৃতকে সকল কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন, তথাগতের পুত দেহাবশেষ বপ্টনের 
কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, এখন সে সম্বন্ধে আর 'কিছ করার উপায় নেই ॥ 
এখন রয়েছে শুধু তাঁর চিতাভগ্ম । আপনি তথাগতের চিতাভগ্মের কিছ; অংশ 
অবশ্যই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারেন। পিপ্পলী রাজদূত অগত্যা তথাগতের 
পৃত দেহাবশেষের পরিবর্তে তাঁর পৃত িতাভস্ম খাঁনকটা সংগ্রহ করে 'নয়ে 
নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

তথাগ্রতের পূতাস্থি সংগ্রহ করে 'বাভল্ন রাজ্যের রাজদ্‌তগণ আনন্দিত মনে 
নিজ 'নজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তথাগতের পৃত দেহাবশেষের উপর 
কঁপিলাবস্তৃতে, অল্লকপৃপে, কুশীনগরে, বৈশালশতেঃ রামগ্রামে, বেদপাঠে, রাজ- 
গৃহে এবং পাবায় নির্মিত হল আটটি স্তুপ । মৌয'রাজগণও তথাগতের 
[চতাভস্মের উপর নিমণি করলেন একটি স্তুপ। ব্রাহ্মণ রাজমণ্তী দ্রোণ 
তথাগতের পূত দেহাবশেষ সমান ভাগে বিভন্ত করার জন্যে তুম্ব নামক যে 
পররিমাপক ন্ট বাবহার করেছিলেন, সেই পাঁরমাপক মন্ঘর্টির উপরও নামত 
হল একটি স্তুপ॥। এভাবে তথাগতের মহাপারিনিবাণের অল্প সময়ের ব্যবধানেই 
বাভন্ন স্থানে 'নার্মত হয়োছিল দশটি স্তপ। 

মহাকাশ্যপ ভিক্ষু: সংঘ নিয়ে সদলবলে পাবা থেকে যখন কুশশনগরের 'দিকে 
অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথেই কুশশনগরের একজন তীর্থক পরিব্রাজকের নিকট 
থেকে অবগত হতে পেরেছিলেন যে, তথাগত মহাপরিনিবণি লাভ করেছেন। 
সেই নিদারুণ সংবাদ শুনে ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকলে । সুভদ্র 
নামে তাদের মধ্যেই একজন বধণয়ান ভিক্ষ রোদনরত ভিক্ষগণকে সাশুদনা দিতে 


১৯০ বন্ধে তথাগত 


দিতে বলতে লাগলেন, তথাগত চলে গিয়েছেন, তাতে ত ভালই হয়েছে । এতে 
ঃখ করার মত কী আছে ? তানি জীবন্ত থাকাকালীন আমাদের মধ্যে একটির 
পর একটি কেবল 'বাঁধ-নিষেধই আরোপ করেছেন । যার ফলে স্বাধীনভাবে 
আমরা নিজেরা কোন কর্মে মনোনিবেশ করতে পাঁরান। এখন তিনি গত 
হওয়াতে আমাদের উপর থেকে 'বাধ-নিষেধের বেড়াজালও অপসারিত হয়ে গেল। 
এখন আমরা 'নিজেরাই ইচ্ছামত কাজ কর্ম চালাতে পারবো । বধাঁয়ান ভিক্ষ- 
স্ভপ্রের এই উীন্তগুলো সৌদন মহাকাশ্যপের কর্ণকূহরে প্রাবট-হয়ে তাকে 
বৃশ্চিক দংশনেরও আঁধক জালা 'দিয়েছিল। তথাগতের মহাপারিনিবার্ণের 
সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে এমন পাপমাত ভিক্ষূ যাঁদ সংঘে 
অবস্থান করে ; তবে সংঘের পাঁরণাম আঁচরেই অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ 
করবে। এই পাপিষ্ঠের দল যদি সংখ্যগারগ্ঠতা অজ্ন করে ; তবে অদূর 
ভ'বিষ্যতেই সংঘের অবস্থা 'কি দাঁড়াতে পারে, তাই ভেবে সোদনই তান রাঁতিমত 
শাহত হয়ে উঠোছিলেন এবং সোঁদিন থেকেই তান এর একটা বাহিত খঃজে বের 
করার জন্যে চেস্টা করে চলোছলেন। মহাকাশ্যপ নিজে ছিলেন একজন অহন 
এবং 'তাঁনই ছিলেন সংঘের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যান্ত। বুদ্ধের অবর্তমানে [ভিক্ষুগণ 
তাঁকেই মান্য করে চলতেন এবং ধর্মসম্বম্ধে উপদেশ গ্রহণ করবার জন্যে সকলে 
এসে তার সম্মুখেই সমবেত হতেন। একদিন মহাকাশ্যপ সমবেত 'ভিক্ষগণকে 
সম্বোধন করে জানালেন, তথাগতের অবর্তমানে এখন আমাদের উচিত হবে সর্ব- 
প্রথমে তথাগতের মখাঁনঃসৃত বাণী সকল একান্রত করে সঙ্কলন করা এবং 'বিনয় 
সম্বন্ধে তিন যে সকল 'নর্দেশ রেখে গিয়েছেন, সে সকল 'নর্দেশও যথাযথ 
রূপে সঙ্কালত করে রাখা । যাতে ভাঁবষাতে তথাগতের বাণশতে অথবা তাঁর 
নিদেশিনায় কোন প্রকার আবলতা প্রাবষ্ট হতে না পারে। আমাদের এখন 
উচিৎ হবে আবিলম্বে একটি মহতী সভা আহহান করে, সেই সভার কার্য নিবাহক- 
মণ্ডলীর দ্বারা সবসমক্ষে তথাগতের বাণী সকল একান্ত করে সঙ্কালিত করে 
রাখা, যাতে বর্তমানের এবং অনাগত দিনের সকলেই অনায়াসে তথাগতের 
নিদেশত পথ অবলম্বন করে সুষ্ঠুভাবে পথে চলতে সমর্থ হতে পারেন। 
[ক্ষ মহাকাশ্যপের এই প্রস্তাবে উপাস্থত সকলেই একবাক্যে সমর্থন 
জানালেন এবং এই মহানকার্ষের দা'য়ত্বভার তাঁকেই গ্রহণ করবার জন্যে সকলেই 
অনুরোধ জানালেন । সোঁদনকার সভায়ই "স্থর করা হোল অচিরেই মহাকাশ্যপের 
নেতৃত্বে একটি মহতীসভার আয়োজন করা হবে। সেই সভায় বুৃধ্ধের বাণশী- 
সকল একান্ত করে সঙ্কলিত করা হবে এবং সঙ্কলনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া 
পর্যত্ত লভার আধিবেশন ব্জার রাখা হবে। এবার সদস্য সংখ্যা নিবাচিনের 
ভারও অর্পণ করা হল মহাকাশ্যপেরই উপর। অহ্ৎ পধায়ের শহম্ধ সত্ব, 
মুক্ত পাঁচশত সদস্য নিয়ে তিনি সভার কার্য পরিচালনা করবেন বলে "স্হির 
করলেন। কিন্তু গোল বাধলো ধর্মভাপ্ডারী আনন্দকে নিয়ে। তিনি 


বন্ধ্ধ তথাগত ১৯৯ 


তখনও অহ্ত্ব অর্জন করতে পারেনান। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে এই সভার 
আঁধবেশন আহবান করার কথা ভাবাও যায়না । তাই আপাততঃ তিনি চারশত 
ধনরানধ্বুই জন সদস্যের এক তালিকা প্রস্তুত করলেন এবং আনন্দের নাম উহা 
রেখে দিলেন। বৃদ্ধ আনন্দকে পাঁরানবাণের পূর্বে জানিয়োছলেন যে 
অচিরেই তান অর্হত্ব লাভ করবেন। সেই অন:সারেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়োছল। এখন প্রশ্ন দেখা 'দিলঃ কোথায় এই মহাসভার আঁধবেশন আহবান 
করা যেতে পারে । কূশীনগরের মত ক্ষুদ্র নগরে পাঁচশত 'ভিক্ষুর আনাঁদ্টি 
কাল ধরে আঁধবেণন আহবান করা যেতে পারে না। কেননা এতগুলো লোকের 
প্রীতাঁদনের আহারের উপযস্ত 'ভিক্ষান্ন আঁনাদণ্টকালের জন্যে এই ক্ষুদ্র নগর 
থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তখন সকলে 'মিলে রাজগৃহকেই এর জন্যে 
উপয্য্ত স্থান হতে পারে বলে 'নিদেশি করলেন। কেননা রাজগহ হল মগধ- 
রাজ্যের রাজধানী । অজস্র ধনী লোকের বাস সেখানে। পাঁচশত 'ভিক্ষুর প্রাতাঁদনের 
আহারের জন্যে ভিক্ষান্ন সেখানে সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। তার উপরে 
রয়েছেন রাজা অজাতশত্র:। তান বুদ্ধের 'শিষ্যগণকে সাহায্য দান করবার জন্যে 
সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছেন। 

সেই সভায়ই স্থির করা হল, রাজগৃহের বৈভার পবর্তের উপরিভাগে 
সপ্তপণণ গূহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এই মহা সম্মেলন আহবান করা হবে। স্থির 
হল, যে আযাঢশী পার্ণমা থেকে আম্বনন প্যার্ণমা পর্যস্ত বষরিতের 
এই তিন মাস কাল তারা সম্মেলনের অনুষ্ঠান পাঁরচালনা করবেন । এই 
সদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সকলে মিলে তথাগতের ব্যব্হত পবিত্র বস্তু সামগ্রী 
যথা-_-পান্, চিবর, পাকা প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে কুশঈনগর ত্যাগ করে শ্রাবস্তীর 
উদ্দেশে অগ্রসরহলেন। পাঁথমধ্যে ভক্ষুগণ যেখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন, 
সেখানেই অগাঁণত শোকার্ত নরনারী তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তথাগতের 
জন্যে আকুল হয়ে বিলাপ করতে থাকেন। অবশেষে তারা যখন শ্রাবস্তীতে এসে 
উপস্থিত হলেন, তখন শ্রাবন্তীর আঁধাঁবাসগণের প্রায় সকলেই এসে ভীড় জমালেন 
জেতবনের আশ্রমে । বুদ্ধহীন সেই ভিক্ষুসংঘকে দেখে তারা সকলেই বুদ্ধের 
জন্যে কাতরভাবে 'বলাপ করতে থাকেন। অবশেষে আনন্দ সকলকে শান্ত হবার 
জন্যে 'বনীতভাবে অনুরোধ জানালে তারা শান্ত হন। এরপর আনন্দ বৃদ্ধের- 
ব্যবহার্য পৃত বস্তু সকল সকলের সম্মুখে নিজে বহন করে জেতবনের আশ্রমের 
গ্ধকূঠীতে প্রবেশ করেন। বুদ্ধের আবাস গৃহে প্রবেশ করার পর দারুণ 
কান্নায় তিনি নিজেই ভেঙ্গে পড়েন। খানিক বাদে আত্মস্থ হবার পর তিনি 
ধূথ্ধের নেই 'গ্রর আবান গৃহটিকে প্বহত্তে সম্মার্জনা ও পারিস্কার পাচ্ছ 
করে তাঁর ব্যবহার্য ব্তু-সকল যথাযথভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন। 
বুদ্ধের জাীঁবিতকালে তিনি নিজহস্তে যেভাবে তাঁর সেবা বত্র পারচালনা করে- 
ছেন; ঠিক সেভাবেই এখানেও সব কিছু পূখ্খানুপৃঙ্খরপে সম্পন্ন করলেন। 


্‌ 


১৯২ বুম্ধ তথাগত 


কর্মকার চুন্দের গৃহে আহার গ্রহণের পর বাদ্ধের পাড়া দেখা দেবার পর থেকে 
তাঁর পারানব্ণ প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আনন্দের নিজের বিশ্রাম বলতে 
কিছুই ছিল না। তার উপর ব্লমাগত আঁনয়মের ফলে [তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে 
পড়েন এবং একজন ভিক্ষ-র উপদেশমত ওঁষধ সেবন করতে বাধ্য হন। 'ভিষক 
তাকে অন্ততঃ একদিনের জন্যে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের 'নর্দেশ দেন। জেতবনের 
আশ্রমে প্রবেশের দিনটিতেই ত্বাকে এ নিয়ম পালন করতে হল। এাঁদকে 
শ্রাবন্তীর এক উপাসক সেদিনই আনন্দকে তার 'নিজ বাসভবনে উপাস্থিত হয়ে, 
সেখানে তাকে কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের মশমাংসা করে দেবার জন্যে 
অনুরোধ জানিয়ে একজন লোককে প্রেরণ করেন। এই উপাসক সেই শুভ। 
যার পিতা মৃত্যুর পর কুকুররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে তার গৃহে প্রহরা 
দিত এবং যাকে কেন্দ্র করে শুভ একদিন বুদ্ধের উপর মহা রন্তু হয়ে শেষে 
তাঁর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবার জন্যে জেতবনের আশ্রমে ছুটে চলে গিয়েছিলেন, 
এবং সর্বশেষে কৃকুরটির প্রকৃত পারচয় নিজেই অবগত হতে পেরে বুদ্ধের 
পদযুগল আশ্রয় করে তাঁর ক্ষমা 'ভিক্ষা করেছিলেন । আনন্দ শভ'র নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করলেন বটে, তবে সৌঁদনই তান শ:ভ'র গৃহে উপাস্থত হতে পারেননি । 
কেননা ভিষকেন্প নিদেশিমত সেই শ্দনাট তাকে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল । পরের 
দিন তিনি শুভ'র গৃহে উপশ্থিত হলেন । সেখানে আনন্দের সঙ্গে শুভ'র ধর্ম 
বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয় এবং আনন্দ শুভ'কে ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দান 
করে তাকে সন্তুষ্ট করেন। শুভ'র গৃহে আনন্দের ধম সম্বন্ধে এই ভাষণাঁট 
ধাুভ সত্তর নামে দীর্ঘ নিকায়ের অন্তভূত্তি হয়েছে । 

রাজগহের সপ্তপণা গুহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃদ্ধশিষ্যগণের মহাসঙ্গীতি 
অনুষ্ঠিত হবে জেনে মগধরাজ অজাতশন্রু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠোছলেন। 
তাঁন নিজেই তখন অগ্রণী হয়ে, তাঁর অমাত্যগণকে সপ্তপণা গুহার প্রাঙ্গণাটকে 
যথোপযুত্তরূপে জুসাধ্জত করার জন্যে আদেশ দান করেন এবং একাজের 
সমৃদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করেন। রাজার আদেশে অমাত্যগণ একদল সুদক্ষ 
রাজামাস্ত্র দ্বারা সপ্তপণণ গৃহার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণাটকে উত্মরপে 
স্ুসাত্জত করার কার্ষে নিয়োগ করেন। সেই সকল সুদক্ষ রাজমি'স্নুগণের 
অকরান্ত পাঁরশ্রম এবং কম“দক্ষতার ফলে সভার স্থানটি যতদুর সম্ভব কমেপিযোগণী 
এবং সুসাত্জত করে তোলা হল। সভামণ্ডপে পাঁচশত 'ভিক্ষুর বসবার মত 
উপযোগী করে আসন 'নার্মত হল। প্রাঙ্গণখানর 'ঠিক মাঝখানে বৃদ্ধাসনের 
অন্রূপ পার্বমদখী করে নির্মিত হল ধর্মাসন। রাজগ্‌হে এবং তৎসংলগ্ন 
অঞ্চলে সে সময়ে সর্বসাকূল্যে ছিল আঠারোটি বৌদ্ধ সাংঘারাম ॥ প্রত্যেকটি 
সংঘারামই 'ভিক্ষুগণের হারা পরিপূর্ণ 'ছিল। 

আনন্দ আরও কয়েকাঁদন জেতবনে অবস্থান করে জেতবনবহারের সংস্কার 
কার্ধ প্রভৃতি সম্পন্ন করেন। এরপর 'তিনি সদলবলে রাজগৃছের উদ্দেশে পথে 


বন্ধ তথাগত রি 
পা বাড়ালেন এবং বযরিভ্তের পর্বে ই রাজগৃহে এসে উপস্থিত হলেন । সম্মেলনের: 
কর্ণধার চ্ছাবর মহাকাশ্যপ, আনরুদ্ধ প্রভৃতি সম্মেলনের অন্যান্য সদস্যবন্দ 
ইতিমধ্যেই সেখানে উপাঁশ্থিত হয়োছলেন। এবার আনন্দের উপাশ্ছাতির' 
ফলে সম্মেলনের সদস্য সংখ্যা পাঁরপর্ণ হোল | পবেই স্থির করা হয়েছিল ফে' 
সম্মেলনের সদস্যগণই কেবল সম্মেলন চলাকালীন সময়ে রাজগৃহে অবস্থান: 
করবেন। সেই ব্যবস্থানুসারে সম্মেলনের সদস্যগণ ব্যতশত অন্যান্য ভিক্ষুগণ, 
বষত্রিত উদযাপন করবার জন্যে রাজগূহ ত্যাগ করে 'নিজ দিজ স্মাবধামত দবাভিনত 
চ্ছানে চলে গেলেন। 


.  মহাপারনিবাঁণের পর্বে শোকে মৃহামান আনন্দকে সান্তনা দিয়ে, শেষে 
বৃষ্ধ তাকে জানিয়েছিলেন যে তথাগতের প্রতি তার জন্ম জন্ম কৃত অকুতিম সেবা 
বিফলে যাবে না। অচিরেই সে অহ্ত্ব লাভ করবে । সম্মেলন আহ্বান করা 
হয়েছে কেবল শহ্ধ, সত্ব অহ্গরণকে নিয়ে । কিন্তু আনন্দ তখনও অহ্ত্ব লাভ 
করতে পারেন নি । এদকে আঁধবেশন আরম্ভ হবারঃ আর মান একাঁদন বাঁক। 
কিন্তু আনন্দ তখনও অহ্-ত্ব অর্জন করতে পারেন নি। সেই দিনই, অথাঁৎ সম্মেলন 
আরম্ভ হবার প্‌বদিনই গভশর 'নিশীথে তাঁর জীবনে এসে উপস্থিত হলো, তাঁর 
বহু আকাদ্খিত, সেই মহেন্দ্ুক্ষণাঁট । আঁধবেষন আরম্ভ হবার পুবঁদন আন্ন্ন 
গভগর রানি পধন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকার পর, প্রায় রাত্রি শেষে যখন শয্যা গ্রহণ 
করতে যাবেন, এমন সময়ে তিনি অহ্বত্ব লাভ করলেন । তার এই অহত্ব লাভের 
মধ্যে কিন বিশেষত্ব ছিল, যথা- শয়ন, উপবেশন, স্থিতি ও গ্রমন এই চার 
প্রকার দৌহক অবস্থানের বাইরে থেকে, তান অহর্ত্ব লাভ করলেন। 


সপ্তপণশ গহার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রথম দিনের আঁধবেশন আরম্ভ হবার প্রাক্কালে, 
অন্যান্য সকল সদস্যগণ যখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছেনঃ আনম্দ তখনও 
এসে উপ্পান্থত হনন। তার আসনখান তখনও খাঁলই পড়োছিল। সকলেই 
তখন আনন্দের আগমনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষায় ররেছেন, এনন 
সময়ে আনন্দ খাঁদ্ধবলে সেখানে এসে উপাম্ছত হয়ে, তাঁর জন্য নাট আননখানি 
গ্রহণ করলেন । এবার সদসাগণ সকলেই আনন্দকে দেখতে পেয়ে, উৎফল্ল 
হলেন। 


এরপর লভায় কাষরিন্ত ঘোষণা করেঃ মহাকাশ্যপ সদপ্যগণকে সম্বোধন করে 
জানতে চাইলেন, ধর্ম অথবা 'িনয়ের মধ্যে কোনাঁটির সঙ্কলনের কাজ সব প্রথষে 
গ্রহণ করা হবে৷ সমবেত সদসাগণের সকলেই তখন একবাক্যে জানালেন, যেহেতু 
[নয় হচ্ছে বদ্ধ শাসনের প্রধান অঙ্গ, সেই হেতু বিনয় সম্ধশ্ধেই লর্বগ্রথমে 
সঙ্কলনের কার আরগ্ত করা হোক । সদস্যগণের সকঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করে মহা- 
কাশ্যপ স্ধপ্রথমে বিনয় সঙ্কলনের অনুমাত দান করেন । বদ্ধ নিজে উপািকে 
প্রেষ্ঠ বিনয়ধরর;পে স্বশকাত জানিয়ে তাকে সম্মানিত করে গিরেছিলেন। সেই 
অনুসারে বিনয় সঙ্কলনের সমদয় কর্তৃত্বভার, উপালির উপর অর্পণ করার জনে 


৯৩ 


দহাকাশ্যপ সকলের অনুমাত প্রার্থনা করলেন । সভার আঁধনায়কের এই প্রস্তাব 
সকলেই গ্রহণ করে তদের আঁভমত ব্যন্ত করলে, উপালি বিনয় সঙ্কলনের' জন্যে 
[নার্দষ্ট স্হাঁবর আলমনখানি গ্রহগ করেন। এরপর মহাকাশ্যপ উপালিকে বিনয় 
সম্যন্থে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরগ্ভ করেন। উপাঁলিও 
যথাযথভাবে) সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করে সকলকে সম্তুষ্ট করতে থাকেন। 
এভাবে বিনয় সম্বন্ধে সেই মহতণ সভায় দিনের পর দিন ধরে প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে 
আলোচনা চলতে থাকে । এভাবে প্রশ্ন এবং উত্তরদানের শেষে, বৃদ্ধের মূল 
বন্তব্য এবং 'নিদে'শনার সঙ্গে, বিনয়ের সূত্র নিয়ে আলোচনা করে, বিনয় সম্কলনের 
কাজ্জ সমাধা করা হোল। 'বনয় সঙ্কলনের অবসানে, সদস্যগণ সবলে গলে 
সমগ্র বিনয়খানিকে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন । এভাবে আবত্তর মাধ্যমেঃ' 
শুদ্ধ সত্ব অর্হৎ সদস্যগণ, সমগ্র বিনয় সংহতাখানকে তাদের স্ম:তির মাণ- 
কোঠায় সবত্ে সংরক্ষিত করলেন। 


এরপর আরম্ভ হোল, ধস্ত্র সঙ্কলনের কাজ । জেতবনের আশ্রমে বিংশ 
বধাঁ উদযাপন সময়ে, বুদ্ধ আনন্দকে সংঘের উপস্থায়ক পদে নিষ.ন্ত করেছিলেন । 
সেই থেকে 'তাঁন, ধমভাণ্ডারশ আখ্যা লাভ করেছিলেন । সদস্যগণের সকলের 
অন:রোধে এবং অধিনায়ক মহাকাশ্যপের দেশে, এবার আনন্দের উপর ধম 
সম্বন্ধে সঙ্কলনের কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হোল ॥ আনন্দ স্হবির আসন গ্রহণ করে 
উপবেশন করার পর, আঁধনায়ক মহাকাশ্যপ আনন্দকে ধর্মলম্বন্ধে একের পর 
এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরন্ত করেন। আনম্দও সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তর দান করে, সভাস্হ সকলকেই সন্তুৎ্ট করতে লাগলেন । এভাবে 
দিনের পর দিন, ধর্মসূত্র নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে । ধমস[ন্রের 
আলোচনার শেষে, পর্বে সঙ্কালত 'বনয় সংহতার ন্যায় সদস্যগণ সকলে 'মিলে 
সমবেত কণ্ঠে সমগ্র ধর্মসত্রথাঁনকে আবাত্ত করলেন। এভাবে তারা বিনয় 
সংহতার ন্যায়, সমগ্র ধর্ম সান্রখাঁনকেও তানের গ্ম:তির মাণকোঠায় সংরক্ষিত 
করলেন। 


এভাবে স্হবির মহাকাশ্যপের আঁধনায়কত্ে, সেই এীতিহাসিক মহাসঙ্গীতিতে 
প্যরানুক্কমে সংগ্রাথত বরা হোল, সমগ্র বৃষ্ধ বচন সম.হ, সুন্ত, বিনয় ও আভিধম্ম। 
রচিত হোল সুবিশাল বৌদ্ধ শাস্বগ্রণ্থ। এর সঙ্গে 'বাঁভাব সময়ে, বান 
পারবেশে সময়োপযোগী ঘটনা সম.হের সঙ্গে পূর্বে সংঘাঁটিত অনুরূপ ঘটনাবলী 
সমুহের তুলনামংলক প্রসঙ্গ উতাপন করে, বৃম্ধ 'যে সকল উপদেশ প্রদান 
করেছেন, সে সমস্ত কাঁহনী সমৃহকেও পর্ায়ানুক্রমে একান্ত করা হোল। 
এভাবে রাঁচত হয়োছিল জাতক কাঁহনী। স্থবিশাল জাতক কাঁহনীতে কি 
* দাধক পাঁচশত জাতক কাহনী রয়েছে এবং সেই সকল কাঁহননী অবলব্বনে যে 
সকল উপাখ্যান বার্ণত রয়েছে, তাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। 
এত সুবশাল, এত প্রাচীন কথা ও কাহিনীর উৎপান্ধ ইীতপূবে পাঁথবীর অপর. 


কোথায়ও দেবা দেয়ান অথবা সঙ্কালত হয়ান। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা বরা 
যাবে । অন্যান্য বোগ্ধশাস্ত্র সমহের নায়, এই জাতক কাঁহনী -সমহও বোদ্ধ 
ধর্মশাস্মের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সন্ত পিউকাম্তর্খত খুদ্দক নিকায়ের একটি 
শাখা । 

মম্মেলনের সদস্যগণ প্রথমে চ্হির করেছিলেন, যে ব্াবাসের মধ্যেই, অর্থাৎ 
তিন মাসের মধ্যেই তারা সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করতে সমর্থ হবেন। কিছ্তু 
সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হতে, অরও তিন মাসরও ছু বেশী সময় লেগেছিল। 
ছয় মাসেরও 'কিপ্গিদিধিককাল ধরে চলোছিল এই মহাসদ্মেলন। বৌদ্ধ জগতের 
প্রথম মহাসঙ্গীত। রাজা অজাতণত্রুর অকুণ্ঠ সহায়তার ফলে, সম্মেলনের 
উদ্যোন্তা ও সদস্যগণকে কোন প্রকার অস্পাঁবধার সম্ম-খীঁন হতে হয় 'নি। সম্মেলন 
যাতে 'নাবরে সমাধা হতে পারে, সোঁদকেও রাজা অঙ্জাতশত্র সদা সতক দু্টি 
রেখেছিলেন । সম্মেলন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে মগধের 
দাক্ষণাগার পারভ্রমণ শেষ করেস্হাঁবর পরাণ বিশাল ভিক্ষ; সংঘ নিয়ে রাজগহে 
এসে উপাঁচ্হত হলেন। তখন ন্রিপটকের রচনার কাজ লম্পণ" হয়ে 'গিয়েছে। 
স্ছাবিরগণের মুখে 'ত্রিপিটকের বাণ শ্রবণ করে, তান সদসাগণের সকলকে 
আন্তারক আঁভনন্দন জানিয়ে বলেন, তথাগতের বাণী সকল তথাগুতের মুখেই 
যেন পুনরায় শুনতে পেলাম । প্রথম মহাসঙ্গীতর অন:ত্ঠানের ফলেই শাক্য- 
মান প্রবা্তিত মতবাদ এক বিশেষ ধর্মরূপে দেখা দিল এবং তখন থেকেই এই 
ধমমত দিকে দিকে প্রচার এবং প্রসারে, সনগ্র ভিক্ষু সমাজ বিশেষভাবে 
আগ্রহাম্বিত ও তৎপর হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই ডক্ষ_গণ 'দিকে 'দিকে প্রচার 
করতে লাগলেন শাস্ত ও মৈত্রশর বাণী । ভগবান তথাগতের অমহতোপম শাস্তর 
বাণধ, শাশ্বত ভারত আত্মারই বাণী । ভগবান তথাগত 'নজেও শাম্বত ভারভ 
আত্মারই মূর্ত প্রতীক । ভারতের শ্রমণ ও ভিক্ষ:গণ, তখনকার দিনের পরিচিত 
পৃথিবীর সর্বপই এই শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে গিয়োছিলেন। এভাবেই 
তাঁরা করোছিলেন, তথাগতের 'িরেশিত ধর্ম চক্রের প্রবর্তন। এই শান্তির বাথশর 
পতাকা 'নয়েই ভারতেরও জয়ষানলা। তার পরিচয়, পশণল গ্রচারের মাধমে । 


বুদ্ধ প্রদর্শিত মত ও পথ 


তথাগত যে সময়ে ভারতভুমিতে আবভূ্ত হয়োছলেন, সে সময়ে ভারতের 
“প্রাচখন সনাতন ধর্মে নানাপ্রকার আঁবল্তা প্রবেশ করেছিল । বেদ ও উপানিষদের 
গভপর তত্বানহসম্ধানের প্রতি সাধারণ লোকের দা অথবা আগ্রহ উভয়ই ক্রমশঃ 
[স্তামত আকার ধারণ করাছল। পৌরাণিক কাঁহনী সমছের উৎপাত্তর পর, 
তকে সাধারণ লোকের আগ্রহ দেখা দিয়েছির, বাগ ধজের প্রাত সবচেয়ে বেশনি। 
যাগযজ্জের নামে পশুবধ এবং সেই সঙ্গে যোড়শোগপচারে পুজো পাবণের 
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অনুষ্ঠান প্রভীতর দিকেই, সাধারণের দৃষ্টি গিয়ে নিপাঁতত হয়োছল। ধের 
নামে, বাঁহরাঙ্গের আচার-অনুষ্ঠানই প্রবল হয়ে দেখা 'দিয়লেছিল। নাধারণ 
লোকের এই'মনশীববর্তনের মূলে ইন্ধন জগিয়েছিল, প্রধানতঃ এই পৌরাণিক 
কাহছনগ সমূহ । তখনকার দিনের ধময় আচরণ বলতে দাঁড়য়োছল যাগ যজ্রের 
নামে পশহবলশ .এবং দানধ্যান্স্হ রা ভোজের আয়োজন ইত্যাদি । বেদ ও 
উপানধদের নগণ়ে তত্বানূসম্ধান নিয়ে আলোচনা, সে সময়ে মুষ্টিমেয়ের মধোই 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়োছিল। তখনকার দিনে ব্যাধির চেয়ে আধি, কতটা প্রবল হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলেই ষথেষ্ঠ 
হবে। ব্রাহ্মণ কুটদস্ত ছিলেন মগধ রাজ্যের একজন খ্যাত শৃদ্ধাচারী নৌ্ঠিক 
ব্রন্ধণ। মগধ রাজ্যোর রাজধানী রাজগৃহেই 'ছিল তাঁর বাস। মগধ রাজোর 
[বাভি্ অংশের এবং নিকটবত কোশল রাজ্যের বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করোছলেন। মগধ রাজের বহু বশিম্ট রাজকম“চারণও তাঁর শষ্য ছিলেন। 
স্বয়ং নুপাতি 'বাম্বিসার পর্যন্ত তাঁকে সম্মান গুদর্শন করতেন। বুদ্ধ যখন 
রাজগ্ৰহে জীবকের আম্রকাননের আশ্রমে অবাস্থাত করাঁছলেন, সে সময়ে কুটদন্ত 
একটি 'বিরাট ষজ্ঞানুদ্ঠানের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্জে উৎসর্গ করার জন্যে 
বহু বধ্যপশন সংগ্রহ করোছলেন। কিন্তু তাতেও তান সন্তুষ্ট হতে পারেন 
গন। স্বয়ং বৃদ্ধ তাঁর বাসস্হানের গানকটেই অবস্হান করছেন ছ্েনে, সেই ব্রাহ্মণ 
একদিন জদবকের আম্রকাননের আশ্রমে এসে উপা্ছত হলেন । তাঁর আগমনের 
উদ্দেশ্য ছিল, বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া, যে 'বিধিসম্মত একটি পুণঙ্গি 
যজ্ঞান্ষ্ঠান সুসম্পন্ম করতে হলে, কতগুলো পশহ উৎসর্গের একান্ত প্রয়োজন । 
ব্রাহ্মণ কুটদস্ত তাঁর আশ্রমে এসে উপপস্হিত হয়েছেন শুনে, গ্বয়ং বুদ্ধ সৌঁদন নিজে 
এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে, তাঁকে গল্ধকুঠীতে 'নিয়ে এলেন। সেখানে 
উভয়ে দুখাঁন আসনে উপবেশন করেঃ ধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলাপ- 
আলোচণা কল্পতে আরত করেল। উভন্নের মধো আলোচনা চলাকালেঃ উপব্দ্ত 
সময় বুঝে, কুটদস্ত একবার বৃদ্ধকে তাঁর নিজের প্রশ্নখানি জিজ্ধেস করে জানতে 
চাইলেন, যে বথাবাহত শাস্ব্সম্মত পূণাঙ্গ একটি যজ্ঞ সম্পাদন করতে গেলে, 
কোন: কোন্‌ বিষয় অবল"্বন করা অবশ্য প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে কতগ্‌লো 
পশহবলির ব্যবস্হা একান্ত প্রয়োজন । বরর।ঙ্ষণ কুটদস্তের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ সেদিন 
তাঁকে শুধু বলেছিলেন, প্রকৃত যজ্ঞ বলতে পশবধ বোঝার না। দানই হোল 
প্রকৃত যজ্ঞ এবং হুকৃত যজ্ঞ বলতে ওই একমাত্র দানকেই বুঝায় । 'যাঁন দানের 
সাহায্যে অপরের অভাব মোচন করার চেস্টা করেন, 'তানই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন 
বরেন॥ পশবধ দ্বারা, সে কাজ সম্পান্ধ হয় না। 

বুদ্ধের নির্দোশত ধর্মপথে পশহ হত্যার কোন বিধান নেই। ধমে'র নামে 
কোন আড়ম্বর নেই। কোন বাগ বজ্রেরও ব্যবস্হা সেখানে নেই। তাঁর ধম 
মতের মূলকথা হোল, “সর্বজীবে দয়া' তাঁর আশীবা্ণী ছিল “সব্বে সত্তা 
আথত্তা হোন্তু'। জীবমাত্রেই মঙ্গল কামনা করেছেন তান। আবাচ়ন, 
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শপরর্ণিমা 'তাথ থেকে আশ্বিনণ প্যার্ণমা তিথি পযন্ত, এই তিন মাসকাল তান 
বীনজে কোন একটি স্থাবধামত স্হানে অবাস্হৃতি করে কাটিয়ে দিতেন । ওই সমরটায় 
তিনি বাহছরে বড় একটা কোথাও বেরুতেন না। তাঁর অনুগত ভিক্ষ-- 
গণকেও তান ওই তিন মাসকাল দেশে ধম্প্রচার করতে নিষেধ করে, নন 
'নিজজ সুবিধামত কোন একটি গ্হানে অবস্হান করার জন্যে নিদেশ রেখে গিয়েছেন 
এরই নাম বাবাস। এই 'নির্দেশদানের মলেও ছিল, ওই সর্বজীবে দয়া । 
যাতে পদদাঁলত হয়ে সামান্য কাঁট অথবা পতঙ্গাটরও কোনগ্রকার আনষ্ট হবার 
মত সম্ভাবনা না থাকে । বষরি শেষে, শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কীট পতঙ্গাঁদ 
যখন বক্ষলতা প্রভাতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন পুনরায় 'তশীন আরম্ভ করতেন 
পদযাত্রা । ভিক্ষ- ও শ্রমনগণকেও তান সেই মমে নিদেশ দান করে 1গয়েছেন । 
প্ার্ণমা 'তাথর পর আরম্ভ হয় পদ যাত্রা । পদযান্রার পর্বে পর্ণিমা তিথিতে 
ভিক্ষু ও শ্রমনগণ একত্রে মিলিত হয়ে, ভগবান বৃদ্ধকে সন্ত্ধ চিত্তে স্মরণ 
করেন, তারপর পরস্পরের প্রাতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন । এরই নাম 'প্রবারণা” 
উৎসব। 

বৃদ্ধের আবভাঁবের পূর্বে এদেশে বাঙ্গণা ধমের পাশাপাশি জৈন ধর্ম স্থান 
লাভ করোছল। জৈনগণও জীব হংসার বিরোধী । মামান্য কাটপতঙ্গাদরও 
যাতে কোনপ্রকার আনষ্ট হতে না পারে, সৌদিকে সব্দাই তাদেরও পণ সজাগ 
দৃষ্টি । আবার বরদ্ষণ্য মতে যাগ-যজ্ঞাদির প্রচলন থাকলেও, হিংসায় বিরোধ? 
লোকের অভাব কোনাঁদনই 'ছিল না। স্বয়ং বদ্ধ জননী মহামায়া ছিলেন হিংসার 
[বিরোধী । সামান্য “পাঁপাঁলকা'টর প্রাতও তান মারা মমতা প্রদর্শন 
করতেন । কিন্তু তিনি জৈন মতাবলঘ্বী ছিলেন না। তান এবং তাঁর পিতৃ- 
কুলের সকলেই বগ্ধণা মতই পোষণ করতেন। ব্রাক্ষণ্য মতে চারাদকে বাথ- 
বজ্জাদর সঙ্গে পশ: হত্যা যেমন অবাধে চলোছিল, অপরদিকে আবার তেমনি 
হিংমায় বিরোধাগণ এবং লৈন লক্প্রুদারও তাদের মতবাদ বেশ ভালভাবেই প্রচার 
করে চলোছলেন । বাক্ষণ্য মতের পাশাপাশি জৈন মতের সমর্থক, সে ধূগে বড় 
কম ছিল না। বম্ধের আবিভাবের পরে জৈন মতের সমর্থকগপই প্রথমে বোগ্ধ 
মতে আকৃষ্ট হতে আরগ্ভ করেন। বুদ্ধের দই অগ্রশ্রাবক সারপৃত্ধ এবং 
মৌগ্যল্লযার়নও প্রথনে জৈন তীর্ধহরগণেরই শিব্যত্ব গ্রহণ করে ছলেন। ভারতের 
সর্বপ্রথম এীতহা?সক নরপাঁত রাজগৃহের মগধরাজ বিদ্বিসারও, প্রথমে তীর্ঘন্কর- 
গ্রণেরই শিষ্য ছিলেন। পরে ব্দদ্ধের সংস্পশে" এসে 'তাঁন বৃদ্ধের শিব্যত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন। বৃদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শাক্য রাজবংশও ছিল 
“পুরোপররি ত্রাঙ্ধণ্য মতের সম্থক | শাক্য রাজপ-রণ কাঁপল প্রাসাদে, ব্রাঙ্গণ্য দেব- 
দেবীর মূর্তির সংখ্যা নিতান্ত অঙ্প ছিল না। সে সকল দেবদেবাঁর পুজো অনা 
প্রীত বেশ আড়ন্বের লঙ্গেই নিয়ামত প্রাতপালিত হোত। রাজা শহদ্ধোদনের 
রাজসভায় ব্রাঙ্মণগণের প্রাধান্যও যথেন্টই ছিল । স্বয়ং রাজা শহগ্ধোদন তাদের 
যথেষ্ট সমীহ এবং সম্মান প্রদর্শন করে চলতেন।. জন্মাবাঁধ বৃদ্ধ সেই পাঁরবেশের 
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মধ্যেই উনান্শ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাতপালিত হয়োছলেন। পাত্রের জগ্মাদনে 
(তিনি সংসারের সকল বন্ধন 'ছিল্ন করে, গৃহত্যাগ করে, লম্যাসী হন। তাঁর সম্্যাস 
জীবনও সনাতন ত্রাক্ষণ্য ধর্মেরই একাঁনঘ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে । 

আজম্ম ব্রাঙ্ছণ্য ধর্মের গণ্ডণর মধোই 'তাঁন লালিত ও পালিত হয়েছিলেন ।' 
্লাঙ্ছণ্য ধমশাস্ত্র সম্বন্ধেও তান প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেছিলেন। গুরু অড়ার 
কালামের 1ণষ্যত্ব গ্রহণ করার পর, তাঁকে ব্রাঙ্গণ্য শাস্তে নিরেশিত মাঞ্গ অবলম্বন 
করে চলতে হয়োছিল। গুরু অছ্ুর কালামের নিদেশশিত পথে চালিত হয়ে, 
অঙ্পাঁদনের মধ্যেই সর্বশাস্ত বিশেষভাবে আয়ত্ব করে যখন তান সফলকাম 
হতে পারলেন না, অর্থাৎ 'সাদ্ধখলাভের স্তরে গিয়ে উপনীত হতে সমথ হলেন না 
এবং তাঁর গুরও যখন তাঁকে আঁধক দূর অগ্রসর হতে সাহায্য করতে 
পারলেন না, একমাতত তখনই তান তার গুরুকে প্রণাম জানয়ে, তার নিকট 
থেকে দায় গ্রহণ করে, পুনরায় উপযুন্ত গুরুর অল্নেষণে উদ্যোগী হলেন। 
তার দ্বিতীয় গুরু রামপূত্র উদ্ধুক। তাঁনও, তাঁকে ব্রাঙ্গণা প্রথা মতে প্রদার্শত 
পথেই কুচ্ছুসাধন মার্গ অবলম্বনে অগ্রসর হতে নির্দেশ দান করেছিলেন । দীর্ঘ 
কাল ধরে কৃচ্ছুদাধন ব্রত পালন করে চলার পরেও, যখন 'তাঁন অনুভব করতে 
লাগলেন, যে তার 'সাম্ধলাভ 'নিকটতর হচ্ছে না; তখন তাঁন আঁভন্ট লাভের 
'উপায় খুজে বের করার জন্যে, পৃনরায় গভশরভাবে চিন্তামগ্র হলেন । তৃতীয় 
'ৰার তাঁকে আর গরুর সম্ধান করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি । এবার 'সাদ্ধি- 
লাডের পথ 'তাঁন নিজেই আঁবঞ্কার করতে সমর্থ হলেন । সেই পথ 'মধ্যম- 
'পঙ্থা” । বাণার তন্ত্রীকে শ্লথগতিতে বেধে নিলে, তা থেকে যেমন উপধবন্ত সুর- 
লহরণ নির্গত হয় নাঃ তেমন তণ্ত্রধকে আবার সজোরে কঠিনভাবে বেধে নিলেও, 
তা থেকেও স্ুরলহরণ 'নর্গত হয় না। যখন মন্থর এবং স্সুকঠন এই উভয়'বিধ 
পথ পারহার করে, কেবল মধ্যপথে  তল্তরী বাঁধা হয়ঃ তখনই কেবল তা থেকে 
আনন্দময় অপূর্ব স্ুরলহরণ 1নগ্গত হতে থাকে । বাঁণার তন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা 
করে 'তাঁন দেখতে পেলেন, যে মানব দেহ যন্ত্াটওঃ আঁবকল ওই বাঁণা. যন্ত্রটি 
মত। শ্লথগাতিতে বাঁধা বণার ভন্ত্ণর মত মানব যাঁদ [বলাপসিভার স্রোতে গা 
ভাসয়ে চলে, তবে তার পক্ষে আঁভন্ট ফল লাভের সভ্ভাবনা কখনও উজ্জ্বল হয়ে 
দেখা দেবেনা । আবার কঠিনভাবে বদ্ধ বীণার তশ্মীর ন্যায় কেবল কৃচ্ছুসাধনের 
পথ ধরে অগ্রসর হতে গেলেও অভপন্ট ফল লাভ হয়ে পড়ে সুদূর পরাহত। 
কেন না কৃচ্ছুসাধনে, দেহ ও মন উভয়ই পশীড়ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহ ও মন. 
যাঁদ অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং সুচ্ছ না থাকে, তবে তার দ্বারা আঁভন্ট ফল ল্লাভের 
সভাবনা কোথায় ? সুতরাং কৃচ্ছসাধন অথবা .বিলাসবহূল জাঁবনধারা এই 
উভয়াধধ পথ বর্জন করে, মধ্যমপন্থা অবলম্ধন করাই শ্রেয়। তেন তিনি' 
আব্কার করতে সমথ" হলেন, মধ)মপন্থাই 'সাম্খলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সে, 
পথ সকলের জন্যে সমভাবেই উদ্নুন্ত। সে পথ বাঁধ-নিষেষের প্রাচীর দিয়ে. 
গিবেদধ নয়।. সে পথে নেই কোন বকোবতগ্ডা। .নেই কোন আড়ম্বর/। 


বদদ্খ তথা গত 5৯৯ 


সবোঁপাঁর সে পথে চলতে; কোন গুরুর 'নির্দেশে মেনেও উলবার প্রয়োজন 
নেই। 

সচ্বোধি লাভের পর, বৃদ্ধ ই'সিপতনে তার পূর্বতন টি বর 
নকট সব্প্রথমে 'বলাসময় টস অথবা কৃচ্ছ-সাধন, এই উভয়াবধ “ব্রত 
পরিত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবার জন্যে উপদেশ দিতে গিয়ে, তাদের 
উদ্দেশ্য করে বলোছলেন, “দে মে ভিক্খবে অন্তা পন্বজিতেন ন সোৌবিতথ্বা” 
(হে ভিক্ষুগণ ! ভোগ বিলাস অথবা কঠোর তপশ্চরণ এই উভয়াবধ পথ 
বর্জন করে মধ্যপথ অবলম্বন করাই সাধন পথের পাঁথক জনের পক্ষে সর্বোত্তম 
অবলম্বন”) । তারপর মধ্যমপন্থা অবলঘ্বনে 'সা্ধলাভের উপায় সম্বন্ধে বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে, 'তিনি তাদের নিকট ব্যন্ত করলেন চারি আধসত্য । যথা-- 
দুঃখ, দঃখের কারণ, দঃখ রোধ এবং দুঃখ রোধের পন্থা । এই চার আর্ধ 
সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে, প্রথমেই তান বলেন, এ জগৎ দৃঃখময় । জরা, ব্যাধি 
ও শেষে মতত্যু, জম্মের পর থেকে প্রাতট জীবের জ.ন্য সারিব্ধভাবে পর 
পর অপেক্ষা করে রয়েছে । জাবের পক্ষে এর হাত থেকে রক্ষে পাবার কোন 
উপায় নেই। তার উপরেও রয়েছে আবার আনষীঙ্গক নানা প্রকারের 
দঃখরাশি। যথা--প্রিয়জন বিরহ পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি, মানাঁসক নৈরাশ্য, 
স্বজন বরোধ ইত্যাদি। সংসারে বাস করে শত প্রকারের দুঃখ জালা অহরহ 
সহ্য করতে হচ্ছে প্রাতাট মানবকে । সেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবান্র 
জন্যে এবং সেই দঃখকে জয় করবার জনা, মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। 
সেই দুঃখের নিবৃত্তির জনো এবং তার পাঁরবর্তে সুখের অন্বেষণ করতে গিয়ে 
মানুষ বিহ্রাস্ত হয়ে, নিতান্ত অসহায়ের মতই অহরহ সেই দুঃখের ছারেই গিয়ে 
উপনীত হচ্ছে এবং পৃনঃপুনঃ দ-ঃখের নিকটই নাত স্বীকার করতে বাধ্য 
হচ্ছে। 'বলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে জুখের সন্ধান করতে গিয়ে, সে দঃখকেই 
বার বার বরণ করে 'নিতে বাধ্য হচ্ছে । দহঃখের মূল সমলে উৎসারিত না 
হওয়া পর্যন্ত, দুখের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার ত কোন উপায় নেই। 
তৃফ্কা (তন্হা ) বা আসীস্তই হোল+ সকল দুঃখের উৎস অথবা মূল । ইন্দ্িয়- 
গ্রাহা বিষয় সম্হের প্রাতি, মানব মনের আসন্তিই হোল তৃষ্কা। আঁবদ্যা গ্রাসত 
মানব তৃষণার দ্বারা আকৃম্ট হয় । মাকড়পার জালে পতিত কাঁট পতঙ্গাদি যেমনভাবে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই রকম মানব মনও তৃষ্ণার জালে পাতিত হয়ে, ক্রমশঃ দ:ঢভাবে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মানব মন তৃষ্ণার জালে যতই আবম্ধ হতে থাকে, ততই সে 
আঁধকতর লালসাগ্রস্থ হতে থাকে ৷ তখন সে কুখাসত চিন্তায় একান্তভাবে হগ্র হয়ে 
পড়ে এবং ক্রমশঃ সৈ হীন্দ্রিয়ের দাস হতে থাকে । হীন্দ্য়গ্রাহ্য বস্তু সমহের, প্রতি, 
তার আসান্তিও তখন দিন দিন বেড়েই চলতে থাক্চে ৷ এভাবে আপান্তর জালে দ্‌ঢ়- 
ভাবে জাঁড়ত হয়ে পড়ার ফলে, তার জন্মান্তর ভ্রমণও ক্রমশঃ দথ থেকে দীর্ঘতর 
হয়ে উঠতে থাকে । এর ফলে সে পৃনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করতে থাকে এবং অশেষ 
দুঃখ ও বন্তণা ভোগ করার পর আবার মৃত্যু কবাঁলত হতে থাকে । তৃষা সঙ্জাত 


দুঃখ রাশি সর্বদাই তাকে ছায়ার ন্যায় বেষ্টন করে রাখে । সুতরাং এজগতে তৃফকাই 
হোল, সকল দ.ঃখের মূল কারণ । ধর্মের নামে কেবলমাত্র কতকগুলো বাহ্যিক 
.'আড়ম্বর দ্বারা, এই তৃষাকে দমন করা মোটেই সম্ভব নয়। এই তৃষ্ণা বা আপীন্তকে 
যতক্ষণ পর্যস্ত না মানবম্ন থেকে সম:লে উৎসারিত করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে, 
, ততক্ষণ পযন্ত সে মানব মনকে অ*্বখ বৃক্ষের শেকড়ের ন্যার অত্যন্ত কাঠনভাবে 
আকর্ষণ করে রাখে এবং অশ্ব বৃক্ষের ন্যায়ই সামান্যতম অংশ থেকে পুনরায় 
মহারুহে পারণত হয়। সুতরাং সর্বদঃখের আকর, তৃষ্ণাকে সবপ্রথমে মানব 
মল থেকে লমহলে উৎসারিত করে ফেলতেই ছবে। তৃষণাকে একবার মন থেকে 
সপসারত করে ফেলতে পারলে, তবেই মানব জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত 
থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করতে সমথ* হবে এবং তখনই হবে তার সকল 
'দুঃখের এবং সর্পপ্রকার জবালার অবপান। সেই অবস্থার নামই এনবণি”। 
নিবণি কথার অর্থ তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি এবং তৃষ্ণার পরিসমাপ্তির পরই পৃণঃজ্ম 
'চ৭থকে অব্যহতি লাভ। যতক্ষণ পরদ্ত মানব মনে তৃষ্ণা সঞ্জাত আসাস্তর 
'মুলশমান্রও অবাঁশন্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যশ্ত দুঃখ রোধ করার, অথাৎ প্‌ণঃজ“্ম 
রোধ করার কোন উপায় নেই। পুণঃরজন্ম অথাৎ দঃখকে চিরতরে রোধ করতে 
হলে, যে পথ অবলম্বন করে চলতে হবে, সেই পথ আটটি উপায়ের দ্বারা গঠিত 
এবং এরই নাম 'নধ্যমপন্থা” অথবা মধ্যপরথ। সেই আটাট উপায় হোল 
'ষথাক্রমে 


৯. সমাকদষ্টিল প্রকৃত দৃষ্টি। (8180৫ ৬1০ )। লোকে ভুল ধারণার 

( লম্মা দিঠুঠি) বশবতি" হয়ে বিভ্রাম্ত দৃষ্টিতে অবাস্তবের গিছনে আবরাম 
ছুটে বেড়ায় । এইভাবে জীবনের 'দিনগুলোকে সে 
বৃথাই ক্ষয় করে। এই বিভ্রান্তি পণ“ দ-ষ্টি পরিত্যাগ 
করে শুদ্ধ স্বত্ব দ:স্টলাভ করার নাম সম্যক দৃন্টি। 


২. সম্যক সঙ্কপ্প-সংচিন্তা। (8২180 03০88) )। মন থেকে ভোগ 

( সম্মা সঙ্কস্পো ) লালসা, অথবা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি চিরতরে বিসর্জন 
দিয়ে, মনকে শুদ্ধ করে কেবল মাত্র মুন্তির চিন্তায় 
নিয়োজিত করাই হোল সম্যক সঙ্কজ্প। 


৩, লম্যক বাক্য-্পংবাক্য। (1100 90960) অপরের মনে 

( সম্মা বাচ্য ) 'আঘাত লাগতে পারে এমন র্‌ বাক্য এবং অহেতুক 

বাক্য পাঁরত্যাগ করে মধুর এবং অর্থপূর্ণ বাক্য 
উচ্চারণ করাই হোল সম্যক বাক্য । 


৪, সম্াক কম--্সৎকর্ম॥। (8২188: 4০000 ) অপরের অনিষ্ঠ হতে 
(সম্মা কম্মম্তো) পারে এমন কর্ম এবং জীব হত্যা থেকে বিরত থেকে 
 মঙ্গলজনক কর্মে রত হবার নাম সম্যক কর্ম । 


॥ 


বৃদ্ধ তথাগত ই০৯ 


€. সম্যক জীবকা-সংভাবে জাবন যাপন । (11880 17108 )1 

€ সম্ঘা আঙ্জীবো ) অসৎ পথ এবং পাপবান্ত সঙল ঘৃণার সঙ্গে 
পরিত্যাগ করে সুনির্মল জীবন যাপন করার নাম 
সম্যক জাঁবিকা। 


৬. সম্যক বীর্য-সুশোভন প্রচেষ্টা । ( 8181) 85510105 ) | মন থেকে 
€ সম্মা ন্যয়ামো ) আবিলতা পূর্ণ অশোভন ভাবধারাকে সম্পূর্ণরপে 
দূর করে দিয়ে মনে সুশোভন ভাবের উৎপাত্তর জন্যে 
সর্বতোভাবে উদ্যম এবং প্রচেষ্টার মামাস্তর সম্যক বীর্ধ | 


৭. সম্যক স্মৃতি-মনকে সদা জাগ্রত অবস্থায় রাখা । (8২8 

(সম্মা সাত) 7২৪০০11৩০০৪ ) আত্ম িস্মত না হয়ে, সবর্দা লতক" 
থেকে মনকে সদা সংপথে পারচালত করার নাম ঈম্যক 
সমতি। 

৮. সম্যক সমাধি-মনের সুসমাহত ভাব। (8২180 11001050100 )। 

(সম্মা সমাধি) ধ্যানমগ্ন থেকে, ধ্যানাদিস্তর ক্রমে ক্রমে আতক্রম করার 
নাম সম্যক সমাঁধ। এইই শেষ ভ্তর। এখানে 
এসে উপনীত হতে পারলে তবেই চিত্তের বিমনুস্ত। 
জাঁবনের লক্ষ্যে পৌছতে পারা সন্ভব। 


বৃদ্ধের উপদেশের কোথাও ঈশ্বর অথবা ভগবানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
যায় না। ঈশ্বর অথবা ভগবান সম্বন্ধ, কোন কথাই হনি উচ্চারণ করেন নি। 
অধ্যাত্ব সাধনায় 'সাদ্ধলাভ অর্থে তিনি এনবণি" শব্দাটরই কেবল বার বার উল্লেখ 
করেছেন। তৃষ্ণার দহন জালা িবাপিত করে, পুনঃপুনঃ জম্মগ্রহণের কবল 
থেকে চিরতরে অব্যাহাতি লাভ করার অর্থই নিবণি। অথাৎ যেখানে সকল 
তৃফকার অবসান। আবদ্যার মোহজাল এবং বম্ধন থেকে ম্বীনস্ত লাভ করার অথেই 
ধতশন 'নিবণি শব্দটির ব্যবহার করেছেন । সেই 'নব্ণি লাভের পথ হিসেবেই তিশন 
অন্টাঙ্গক মার্গ নিশি করেছেন।। ঈশ্বর সত্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা পালন 
করেছেন এবং আত্মমর আস্তত্বও তিনি স্বীকার করেন 'নি। সেই কারণে অনেকে 
তার মতবাদকে, নাঁস্তক মতবাদ বলে প্রচার করতে আগ্রহ হয়েছিলেন । বুণ্ধের 
মতবাদের স'র কথা হোল, অচ্টাঙ্গক মার্গ অবলম্বন করে অগ্রসর হও এবং জম্ম, 
জরা; ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে চিরতরে অব্যাহাত লাভ করতে চেষ্টা কর। 
সেইত মোক্ষ। এরপর ঈশ্বর অথবা ভগবানের দোহাই দিয়ে বৃথা বাগ 
খ্বতণ্ডার প্রয়োজন কি ? এ বাপারে উপনিষদের সঙ্গে বৃদ্ধের উপদেশের এবং মূল 
বন্তবোর কোন পার্থক্য নেই ॥ বুদ্ধের আবিভাঁবের বহু পূর্বে? উপানিষদ প্রচার 
করোছিল মায়াময় দশ্যবস্তু সকল, অথাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ আঁনত্য এবং মিথ্যা । 
কমার ত্রক্ষই সত্য এবং নত্য। জাগাতক মোহের কারণ আবদ্যা। এই 
আঁবদ্যার করাল গ্রাস থেকে জাবাত্মা নিজেকে মৃত্ত করতে পারলে, তবেই সে 


২৩২ বদ্ধ তথাগত 


পরমাত্মার স্গরংপত্ব উপলাধ্ধ করে, তার সঙ্গে লীন হতে পারে । আঁবদ্যার ব্ধন 
থেকে মত লাভ করার নামই, মোক্ষ লাভ। বৃদ্ধ একেই বলেছেন নিবা্ণি। 
বৃদ্ধ বলেছেন “দর্ধম অনিত্াম, সর্বম অনাত্মম: নিবাণম শাম্তম 1৮ বৃদ্ধ প্রসার 
করেছেন দৃশট বগ্তুই কেবল শাম্যত। একটি হোল অনস্ত এই মহাকাশ, আর 
অপরটি হোল নিবর্ণ। উপানষদও প্রচার করেছেন, একমাত্র ব্রক্মই নিত্য আর 
সমস্ত কিছুই মায়াময় অর্থাৎ আনত্য। সুতরাং বুদ্ধ উপনিষদ বাঁহভূর্ত নূতন 
[কিছ] প্রচার করেন নি। জাগাঁতিক বস্তু সমূহ থেকে দুঃখের উৎপাঁত্ত এবং সেই 
দুঃখ ?নরসনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনাও, বৃদ্ধ পূর্ব যুগেই আরম্ত হয়োছিল। 
দুঃখের কারন নির্নয়ে বুদ্ধ যেচারিটি আর্য সত্যের নির্দেশ দিয়েছেন, তা' সাংখ্য 
গ্রবং যোগদশশনে ইতি পরেই বিগ্তত ভাবে আলোচিত হয়েছে । এ ব্যপারেও 
বৃদ্ধ নতুন কিছ তথ্য প্রচার করেন 'নি। তিনি আর্ধ খাঁষগণের কথাই পুনঃ 
প্রচার করেছেন মান্ন । সৈদিক থেকে বদ্ধকে প্রাচখন ভারতীয় আফ" খাঁষগণ্রেই 
একজন বলে, অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে । তিনি ভারতের মাটিতে আবিভূতি 
হয়েছেলেন, ভারতের প্রাচীন আধর্ধমের প্রানী দূর করবর জন্য । ভারতের 
সংপ্রাচীন আর্ধ ধমকে রক্ষা করবার জনো। ভারতীয় আধ্ধমকে নণ্ট করবার 
জন্যে নয়। ভারতের আধ্ধমে্ সে জন্যেই তাকে 'বিফণ:র অবতার রূপে কম্পনা 
করে গ্রহণ বরা হয়েছে । 

উপনিষদ সমহে আত্মা ও পরমাত্মা নিয়ে যথেষ্ড আলোচনা রয়েছে । বৃক্ধ 
আত্মা এবং পরণাত্মার আস্তত্ব ব্যবহারিক অথে স্বীকার করেন ন। পরমাত্মার 
পরিবর্তে 'তিনি ধর কায়ের উল্লেখ করেছেন। ধথকায় এবং পরমাত্মার মধো, 
মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই । বেদাস্তবাদীগণের ব্রক্ধ অথবা প্রমাত্া বৌগ্ধগণের 
ধন“কায়র:পে উল্লাখত হয়েছে । বিশ্বের তাবৎ হীম্দুয়গ্রাহ্া বিষয় সমৃহের উৎপাত্ির 
চ্ছান এই ধর্মকায়। ধর্মকায় থেকে বোঁধাঁচত্েরও উম্ভব হয়ে থাকে । এই বোধ-" 
চত্তও আবন্বর ॥ এই বোঁধাঁচত্ুই সংসারের আবর্তে পড়ে তৃফার জালে বিশেষ- 
ভাবে জড়িত হয়ে, নানা প্রকার দ্‌ঃখ-কন্টের ভাগী হয়। আবার আবদ্যার 
মোহজাল ভেদ করে, তৃষ্ণার কবল থেকে মহুন্তলাভ করতে পারলে, সে পুনরায় 
ধর্মকায়ে লীন হয়। প্রত্যক্ষভাবে আত্মার আস্তত্ব স্বীকার করা না হলেও, এই 
বোঁধাচত্ত আত্মারই লামানার্থবোধক। ূ 

বৃদ্ধের মতবাদ সাধারণতঃ কর্মবাদের উপর প্রতিঘ্ঠিত। যে যেমন কর্ম 
করবে, সে তেমন ফললাভ করবে । মানুষের প্রাতাট কার্যক্রম, তার ভাঁবষ্যৎকে 
আঁবরাম নিয়াশ্ঘিত করে চলেছে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের ফলভাগণী হতে 
হবে। এর থেকে পারন্রাণ পাবার উপায় নেই। নিজেরই কম বিপাকে পড়ে 
মানব পনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে চলেছে এবং পুনঃপৃনঃ জয়া, ব্যধ ও মৃত্যুর 
'কবাঁলত হয়ে শেষে "শানে নীত হচ্ছে। আবার কর্ম্বারাই মানব আঁবদ্যার 
মোহ জাল "ছিব. করে, তনহার ( তৃষ্কার ) নিবাত ঘাঁটয়ে ধমকায়ে পূনরায় লীন. 


বস্ধ তথাগত ২০৩. 


হচ্ছে। বেদাস্তবাদগণ যাকে বলেছেন মোক্ষঃ বৌদ্ধমতে তাই বাণ । নিবারণ 
কথার অর্থে সর্বপ্রকার কামনা ও বাসনার ঠিনবৃতির সঙ্গে, অহংভাশ্রেও বিলোপ 

সাধন । জগতের দণ্যবস্তু সমূহ আনত, এই জ্ঞান লাভের পর, সে সকলের, 
প্রীত লোভ, মোহ এবং আকর্ষণ প্রভৃতি 'বিদারত কর:র নামই তনহার বিলোপ 
সাধন। তন্হার 'নবূত্ির সঙ্গে নিবর্ণ লাভের পর অন্তর থেকে অহংভাবাঁটিও. 
িদরিত ছয় । অহংভাব বিদারত হবার পর মন থেকে দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয় । 

'নিবণি প্রাপ্ত ব্যক্তি তখন উপলাম্ধ করতে সমথ" হন, যে সকল জাবেরই উৎপাত্ব- 

স্থল সেই একই স্ছান--ধম“কায় । সুতরাং তখন তার মন থেকে আত্মপর ভেদ 
সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়ে যায় । তখন সর্বজীবের প্রাতই তার অন্তর করণায় 
পরপুণ হয়ে যায় । 'নিবণের সঙ্গে, করুণা জঙ্গাঙ্গভাবে জীঁড়িত। ধর্মকারকেই 
আবার “শন্যতা* আাখ্যাও দেওয়া হয়েছে । ধমকায় অথবা শুন্যতাও এই 
করুণারই লীলাক্ষেত্র। দুঃখের অবসানের পর নিবারণ লাভ হয় বলে নিব 
করুণাময় এবং আনন্দময় । নুতরাং ব্রঙ্ছবাদশগগণের সং চিৎ, আনন্দের ন্যায়, 
ধর্মকায় অথবা শূন্যতাও করুনা ও আনম্দ্ময়। সুতরাং বেদাস্তবাদীগণের বঙ্ধ' 
এবং বৌদ্ধগণের ধমকায় আঁভন্ন । এখানেও প্রান আধর্ধাধগণের 
প্রচারত মতবাদের সঙ্গে বম্ধ প্রবার্তত মতবাদের কোন আমল অথবা পার্থক্য 

থখজে পাওয়া যায় না। 

বংদ্ধ ভিক্ষু সংঘের প্রাতন্ঠা করে যে সন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠা বরেছেন, তা 

বোদিক যুগের বানপ্রশ্ছেরই সমতুল । শ্রমণ ও গভক্ষুগণের পক্ষে অবশ্য পালনায় 

যে সকথ বিনয়ের 'নর্দেশ “তান "দিয়েছেন, তার সঙ্গে বোদক' যুগের সন্যাসাশ্রমের, 
্রহ্থাচারণর পক্ষে অবশ্য পালনীয় 'বাধ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রভেদ কোথায়? বৈদিক 
যুগে একমাত কিশোর অথবা তরুণদের লাধারণতঃ সন্ধ্যাসাশ্রমে গ্রহণ করার নিয়ম 
ছিল না। গাহস্ছ্য আশ্রমের শেষে প্লৌচত্বের কোঠায় উপনীত হবার পরই কেবল 
সাধারণভাবে সম্যাসাশ্রম অথবা বানপ্রস্থ অবলঘ্বন করার র্শীত প্রচলিত ছিল ॥ 
বৌদ্ধগণ কেবল একটিমান ক্ষেত্রেই কিছ-টা পার্থক্য টেনে এনেছেন । বৌদ্ধমতে, 
কিশোর এবং তরুণদেরও 'ভিক্ষব্রত গ্রহণে কোন 'বিধি নিষেধ 'ছিল না। তবে 
তরুণদের পক্ষে 'ভিক্ষ,ব্রত গ্রহণ করতে হলে, তাদের পতামাতার অনুমাতির 
প্রয়োজন হোত । সে নিয়ম আজও মেনে চলা হয়ে থাকে । বুম্ধ তার নিজের, 
পাত্র রাহুলকে পাঁচ বৎসর বয়সেই ভিক্ষব্রত গ্রহণ করিয়ে ছিলেন । 

বৃদ্ধ ব্দোজবাদীগণের ন্যায় আত্মা এবং পরমাত্বা স্বীকার করেন নি। তার 

বদলে 'তিনি উল্লেখ বরেছেন, বোধিচিত্ত এবং ধমকায় ॥ বোধিচিত্ত এবং ধর্মকার 
যে আত্মা ও পরমাত্'রই নামাস্তর মাত, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা কর 
হয়েছে । ঈশ্বর এবং ভগবান 'সম্বন্ধেও বুদ্ধ কোন উল্লেখ করেন 'নি। বৌদ্ধ- 
শাস্তের কোথাও ঈশ্বর অথবা ভগবানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে না। একগ্রান, 


২০৪ বঙ্গ তখাগহ 


এসেই একটি কার'নই, তার প্রবর্তিত মতবাদকে অনেকে নাস্তকবাদ বলে আখ্যা 
দিতে কু'্ঠাবোধ করেনান এবং তার প্রচ্গারত মতবাদ যাতে জ্ুপ্রাচীন সনাতন 
ধমের অঙ্গীভূত হতে না পারে, সেজন্যে তারাই সবচেয়ে বেশ আগ্রহণ হয়ে 
উঠোছলেন। কাঁপলের সাংখ্য বেদান্তেও ঈশ্বরের আন্তত্ব স্বীকার করা হয় ন। 
খকম্তু তাই বলে, সাংখ্যকারগণকে সনাতন ধর্মের গণ্ডণর বাইরে টেনে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা কখনও করা হয় নি। সুতরাং সাংখ্যকারগণকে যাঁদ প্রাচীন সনাতন ধের 
ছন্রচ্ছাক়্ায় আশ্রন্ন দান করা হয়, অর্থাং তাদের সনাতন হন্দুধর্মেরই একটি 
সম্প্রদায় বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে বৃদ্ধ নির্দেশিত মার্গ অবলম্বনকারীদের 
ক্ষেত্রে তার ব্যাতক্রম দেখা দেবে কেন? তথাগত কথনও প্রাচীন আর্ধধর্ের 
প্রীতি কোন প্রকার বক্োন্ত করেন নি, অথবা এমন কোন আচরণ করেন 'ন, যার 
ফলে তাঁর প্রবার্তত মতবাদকে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদ বলা যেতে পারে। 
একমাত্র খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে, তান কোন প্রকার বাধ-নিষেধ আরোপ করে 
যান নি। সে-ও-ত কেবল 'ভিক্ষুগণের বেলায় । গৃহীগণের ক্ষেত্রে, তিনি প্রচালত 
[বাঁধ ব্যবস্থার প্রাত কোন প্রকার কটাক্ষ করেন 'ন। ধর্মের ক্ষেত্রে যা অনাবশ্যক 
এবং বাহরাঙ্গ মানত, তিন কেবল সে সমস্ত বর্জন করে চলবার জন্যেই 'নিদেশি 
দিয়েছেন । তাঁর 'নাদর্ট অজ্টাঙ্গক মাগণ প্রকৃত পক্ষে সন্ন সাশ্রমেরই কতকটা 
গৃহী সংস্করণ । আড়দ্বরহাঁন সোজা সরল পথ। সে পথে অগ্রপর হতে কারুর 
পক্ষেই কোন প্রকার অস্াবধা দেখা দিতে পারে না। তান যে সময়ে ভারতের 
মাটিতে আঁবভূতি হয়োছলেন, সে সময়ে ভারতের প্রাচীন সনাতন আর্ধধমে: 
প্রান প্রাধণ্ট হয়েছিল। ধর্ম তত্বের চেয়ে, উপাচার তত্বের আধক্য দেখা 'দিয়েছিল 
সহচেয়ে বেশী । বাগ-ষজ্ঞের আড়ম্যবরের মাঝখানে ধমতব্ প্রায় ঢাকা পড়ে 
গিয়োছল। ব্যাধির চেয়ে অধিই, বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল । গাঁতায় শ্রীভগবানের 
ডীন্তর সমর্থনেই যেন, সেই ধর্মের গ্রানির যুগে আঁবভূতি হয়োছলেন, শাক্য- 
মুনির্পে স্বয়ং ভগবান তথাগত । গ্রানি দূর করে প্রকৃত ধর্মকেই তিশন পুনরায় 
পসংস্হাপন করে গিয়েছেন। সাধংজনের পাবন্রাণই ছিল তাঁর একমান্ন কামা। 
সে জন্যেই স্বয়ং বিক্ুর অবতার রূপে তিশীন স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছেন, অথচ 
“তাঁর মতবাদকে সনাতন আধ্ধর্মের বাঁহভ্ত মতবাদ বলে দূরে ঠেলে দিতে 
কছুমান্ত ইতন্ততঃ করা হয় 'নি। এটাই আচ্চর্ষ! 

বদ্ধ নিজেও কখনও মনে করতেন না, ষে তান নুতন কোন ধর্মমত 
প্রচারকরছেন। প্রাচীন আযর্ধ্মের মধ্যে যে সমস্ত গ্রানি প্রবেশ করোছিল, 
সেগুলোকে দূর করে দিয়ে প্রাচীন সনাতনধর্মকে সুনিম'ল করে তোলাই ছিল 


তার একনান্ত্র উদ্দেণ্য । এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বগা সর্বপল্লা রাধাকৃফণ 
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শাকামনির প্রবার্তত যে মতবাদ একদিন আসমা হিমাচলের নর্বনত 
পারব্যাপ্ত হয়েছিল, সেই মহান এবং উদার মতবাদ আমাদের নিতান্ত অজ্ঞতার, 
ফলে, কালক্রমে তার উৎসস্ছল ভারতভুমি থেকে 'বদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। 
একমাত্র স্থদ;র চট্টগ্রামের পার্বত্য অণ্চলেই সে কোনক্রমে তার আস্ততটুকু এখনও 
বজায় রাখতে পেরেছে । সাত! কি 'বাচিত এই দেশ । 

বৃদ্ধের প্রচারিত ধম্*মতকে আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সনাতন 
আর্ধ ধর্ম থেকে তাকে বাদ দিয়ে বলোছি। বস্তুতঃ, বৃদ্ধের প্রচ।রিত মতবাদ 
সনাতন আধর্ধম্নেরই একাঁট শাখা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। এ সম্বম্ধে 
পাঁণ্ডিত পুবর ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উক্ত সাঁবশেষ প্রাঁণধানযোগ্য । তিনি, 
বলেছেন “অনেকের 'বধবাস বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী । কিন্তু শান্ত, 
কশব, সৌর, বৈষ্কব প্রভাত মতের ন্যায় বৌদ্ধমতকেও হিন্দুধমে'র একটি শাখা 
বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্মফল 
আছে, ইহাতে ইপ্দ্রার্দ দেবতা, বলিগ্রাতিগ্রাহিদেবতা, বক্ষদেবতা, বক্ষরাক্ষসাদ 
অপদেবতা আছেন। ইহা সার্বজনখন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য হ্বাকার 
করে ; শ্রমণ ব্রাঙ্মণকে সমান আদর করে । ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শন্যবাদও বোধ 
হয় 'নতান্ত আঁহম্দ; নহে ঃ ইহার পাঁরানব্ণ ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ আত 
অজ্প। তবে ধমের যাহা বাছরাঙ্গমাত, যাহাতে আড়ম্বর আছে, 'কিশ্তু নিষ্ঠা বা 
কমণশুপদ্ধি নাই ; যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণবধের জন্যে? বৌষ্ধেরা তাহারই বিরোধী । 
সে ভাব ত বৈষ্বাঁদগের মধ্যেও দেখা যায় ॥। বর্তমান হিন্দ:সমাজেও বৌম্ধপ্রভাব 
সর্ববাদীসম্মত। বখন আমরা 'িনরখ*্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুশ্ঠিত 
নহি, তখন বৃদ্ধকেই বা আঁহম্দু বালতে যাইব কেন 2 আমরা বরং তাঁহাকে ও 
তাঁহার শিষ্য গ্ণকে 'হিম্দু বাঁলিব |” বলা বাহুল্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান 
কালে ভারতবাসীর মনোভাব সম্পর্ণরূপে পাল্টে গিয়েছে । এখন বোদ্ধ- 
মতবাদকে আমরা সনাতন ধর্মবাহভুত মতবাদ বলে মনে করতে পারিনে। 
বর্তমানকালে প্রতিটি অন:সম্ধিংস্‌ ভারতবাসণর অন্তরে বৃদ্ধের ভাবধারা নতুন 
করে অনযপ্রেরণা জাগয়ে তুলেছে । এ সম্বন্ধে বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বোম্ধ পণ্ডিত শ্রীশগলানন্দ ব্রক্ধচারঈর উীন্ত প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। 
তাঁর প্রণীত “মহাশাম্তি মহাপ্রেম” নামক পথস্তবের প্রথম থণ্ডের ভূমিকায় তিনি 
বলেছেন £ “ভগবান বুদ্খ ভারতবাসীর কাছে এখন আর নান্তিক নন। তাঁর 
সম্বন্ধে সংশয়ের ঘনমেধ কেটে গিয়েছে ।* ভারতের শাস্রে পুরাণে, ধমে? দশনে, 
শিপ, ভাস্কষে? 'যাঁন গভথর ছাপ রেখে গিয়েছেন, বিস্ম:তির অতলতলে তাঁর 
সমাধ কি কখনো সম্ভব? উানণ শতকের 'দ্বিতপয়াধ' থেকে তাঁকে ও তাঁর ধর্ম 


২9৩ বষ্ধ তথাগত: 
তকে নতুন করেজানার আকাঙ্ক্ষা ভারঙবাসীর মনে জেগে উঠছে । সার্্ঘ- 
1ছসহম্রতম বুদ্ধ জননস্তীর পর থেকে তা বিপুলাকার ধারণ করেছে। 
প্রাচঈন সনাতন আধর্ধর্ম, ধা পরবতপকালে সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম নাম 
প্রহণ করেছে, সেই হিন্দুর বলতে আমরা বেদ প্রবার্তত ধর্মকেই বুঝে থাঁক। 
বেদ শব্দের অথ জ্ঞান (বিদ+অ)। বা চিরম্তন, বা শাম্বত, সে বিষয়ের 
অবগ্গাতর জন্যই বেদ। কোন ব্যন্তি 'বশেষের: ছারা সম্টে নয় বলে বেদ 
অপোরুষের । বোদক খাঁধগণ নজেরা বেদ রচনা করেন নি। তারা মশ্দুষ্টা 
মান. বিবেকানন্দ বলেছেন “বেদ নামধেয়, অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি 
সদা বিদ'মান। সুম্টিকতা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের স্ট, 'স্হাত প্রলয় 
কারতেছেন। এঁ অতশশ্দ্িয্ন শান্ত যে পূরষে আঁবভত হন, তাহার নাম খাঁষ 
ও সেই শান্ত দ্বারা তান যে অলৌকিক সত্য উপলাধ্ধ করেন, তাহার নাম ব্দে।” 
ভাহলে গৌতম বৃদ্ধকে প্রাচীন ভারতেরই একজন খাঁষ বলতে বাধা কোথায় 2 
[তান যে অলৌকিক সত্য উপলধ্খি করে, তা সর্জন সমক্ষে প্রচার করে 
গগয়েছেন, তাকেই বা কেন বেদ বরোধা বলা হবে £ ধর্মের যা বাঁহরাঙ্গ মান বন্ধ 
কেবল সে সকল আচরণেরই বিরোধী ছিলেন। সে'দিক থেকে তাঁর প্রচারত 
মতবাদকে কতকটা 0101151190109র 2:905800€ মতবাদের সঙ্গে তুলনাকরা ষেতে 
পারে । কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রবার্তত ধর্মতকে হিন্দুধর্মের বাঁহভূর্ত একাঁট ধম+ 
একথা কথনই বলা চলতে পারে না। যাঁদ বৃদ্ধ প্রবাত'ত মতবাদকে হিন্দুধমের 
বাঁহভত একটি মতবার্দ বলে মেনে 1নতে হয়ঃ তবে 8100 1751187 প্রবাঁতিতি 
মতবাদকেও খ্টধম ঝাহর্ভূত একটি পৃথক ধর্মমত বলে মেনে 'নিতে হয় । মহামান্য 
পোপের প্রাধান্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার পরেও যখন 186151 প্রবর্তিত মতবাদকে 
খৃষ্টধম" থেকে বাঁহস্কার করার কথা কারুর মনে জাগে নি এবং কখনও সে বিষয় 
চিন্তা করা হয় ীন, তবে বদ্ধ প্রবর্তিত মতবাদকেই বা কেন সনাতন আর্য 
ধল্মরিই একটি শাখা বলে মেনে নেওয়া হবে না? ভারতভুমিতে উদ্ভুত সকল 
ধমই, হিন্দ্ধর্ম। ভারতভূগতে উদ্ভুত সকল ধমমতই, একটি বিশেষ যোগ. 
সূত্র ছারা পরস্পর গ্রাথত। একথা দেশ-বিদেশের মনিষীগণও স্বীকার 
করেছেন। 
বৃদ্ধ তার ধর্ম অথবা উপদেশ সম্বন্ধে কোন কিছুই স্বহস্তে 'লাপযদ্ধ করে 

রেখে যাননি । তাঁর জীবদ্দশায় সংঘের জন্যেও কোন বিশেষ নিয়ম প্রবর্তিত 
ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় সংঘে ষখন যে রকম প্রয়োজন দেখা দিত, তখনকার 
মন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তিনি সে রকম বিধানই নিদেশ করতেন ॥ তার দুই: 
অগ্নশ্রাবক সারাঁপুত্ত এবং মৌগ্যল্ল্যা়ন সংঘ পরিচালনা করতেন। এরাই"ছিলেন 
তাঁর ধর্ম সেনাপাঁতি। এদের দু'জনের সঙ্গে অপর এক জনের নানও (বিশেষভাবেই 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । 'তাঁন হলেন একদা শাক্য রাজবংশের ক্ষৌরকার, ভিক্ষা 
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উপাল। বৃদ্ধ নিজে উপাঁলকে শ্রেষ্ঠ বনয়ধর রুপে সম্মানত করে গিয়েছেন । 
রাজগূহের লপ্তপণ গৃহার প্রাঙ্গনে প্রথম মহাসঙ্গীতির আঁধবেণনে, সবপ্রথমে 
উপাঁলির উপরই বিনয় সম্মেলনের কার্ধভার অর্পণ করা হয়োছল। ধম" সম্বম্থধে 
বম্ধ নিজে কতখান উদার নীতির আশ্রন্ন গ্রহণ করোছলেন, তা তাঁর মহাপারি 
নিধাণের তিনমাস পূর্বে আনন্দের সঙ্গে চাপাল চৈত্যে কথোপকথনের মধ্য দিলে 
অবগত হতে পারা ষায়। চাপাল চৈত্যে, তান যখন 'ন্জের আয়ু বিসজ'ন 
দিলেন, সে সমনে আনন্দ তাঁকে আরও কিছুদিন অন্ততঃ ধরাধামে বর্তমান থেকে 
ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান ও তার প্রচার করকার জন্যে, কাতর ভাবে অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে বুদ্ধ আনন্দকে জানিয়ে বলোছলেন, সংঘ আমার 
কাছে আর ক প্রত্যাশা করতে পারে 2 আমার যা কিছ দেবার, তা আমি সবই 
য়ে দিয়োছ। সাধারণ গুরুর ন্যায়, মুষ্ঠিবদ্ধ করে কিছুইত ধরে রাখি নি। 
সতরাং আমি মনে কার না, যে সংবকে পারচালনা করার দায়িত্ব আমার, অথবা 
পাঁরচালনার ব্যাপারে সংঘ কেবল আমার উপরই 'নিভ'রশশল । তারপর আনন্দকে 
উদ্দেশ করে তিন বলতে থাকেন, এখন থেকে নিজেই 'নিজের আলোকবাঁতকা 
হয়ে, অগ্রসর হতে চেম্টা কর। 'নিনজেই 'নজের অবলদ্বন হও। অপরের শরণ 
গ্রহণ কোরো না। একমাত্র সত্)কে আশ্রয় কর। যাঁরা আমার পারনিবাণের পর 
নিজেরা আত্ম শরন নিয়ে সত্য পথে অগ্রসর হবেন, তারাই হবেন আনার শিষ্যদের 
অগ্রণধ এবং পথ-প্রদর্শক । যে ধম তোমাদের নিকট ব্যস্ত করেছি, একাগ্র চিত্তে 
সেই ধর্মপথে অগ্রসর হও এবং অভীম্ট লাভের জন্যে তৎপর হও। বৃদ্ধের 
প্রবার্তত মতবাদের সারাংশ এথানে 'নাহত রয়েছে । সত্য ও ন্যায়ের আলোক- 
বার্তকা ধারন করে, নিজে পথে অগ্রসর হও। অভীন্ট লাভ, আনবায'। পর 
নিভ'রতার কোন কথা এখানে নেই। আছে শুধু দৃঢ় আত্মপ্রতায়ের সঙ্গপ্প 
বাক্য । পথপ্রদর্শক হিসেবে কোন গরুর নিদেশও এখানে নেই। এমন কি 
তিন নিজেকে পর্যন্ত তাঁর 'শষ্যদের মেনে চলবার নির্দেশ দেন নি। কোন প্রকার 
বাহ্যক আড়ম্বরের প্রশ্রয় দান ত দূরের কথা । আত সহজ ও সরল নিদেশি। 
একমান্র সত্যকে অবলম্বন করে নিজে পথে অগ্রসর হও । মানুষ নিজেই নিজের 
ভাগ্য বিধাতা । এই দ্‌ঢ় আত্মবি্বাসই, বৌদ্ধধর্মের মল । এই জন্যেই আনন্দের 
শত অনুরোধ সত্বেও বুদ্ধ সংঘর জন্যে কোন নিয়ম নির্দি"ট করে রেখে ধান 
নি। কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার অথই হোল, দায়িত্বভার চাপিয়ে দেওয়া । বুচ্ধ 
ছিলেন কোন প্রকার দায়িত্বভার চাপানোর 'বি-রাধী। ধর্মের নামে মানুষ 
সাধারণতঃ বা খজে বেড়ায়, তাহোল আশ্রয় ॥ যা অবঙ"্বন করে, সেএই ভবসাগর 
উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হবে॥। বুদ্ধ সেই অবলদ্ধন হিসেবে নির্দেশে করেছেন, 
অঞ্টাঙ্গিক মার্গ। সেই সঙ্গে নিদেশ করেছেন দ্‌ঢ় আত্মপ্রতায় বোধের । অপর 
কিছুই নর়। এপথ একদিকে যেমন সহজ ও সরল এবং সকলেরই জন্যে সম- 
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ভাবেই উন্নুস্ত, অপর দিকে আবার এ পথে অগ্রসর হওয়াও তেমাঁন কঠিন । সত্য 
পথকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ৷ সত্য পথযান্রশকে 
পদে পদে বিস্তর বাধা আঁতক্রম করে চলতে হবে । দ:ঃখময় এই জগতে কোনো 
আশ্রয় নেই । এই ভাবট সদা অন্তরে জাগর্‌ক রেখে, জ্ঞানের আলোকবার্তকা 
হস্তে পথচারণীকে পথে অগ্রসর ছতে হবে । তাই বোদ্ধধর্ম হোল? একমাত্র জ্ঞানীর 
ধর্ম । 

বম্ধত্ব লাভের পর বৃদ্ধ নিজেই উপলাঁষ্ধখ করতে পেরেছিলেন, যে পথে 
অগ্রসর হয়ে তাঁন সাধনায় 'সাদ্ধলাভ করতে পেরেছেন, সে পথ হোল জ্ঞানীর 
পথ। সাধারণের পক্ষে তা সহজে বোধগম্য হবার কথা নয়। সুতরাং সাধারনের 
মধ্যে তা প্রচার করে কোন লাভ নেই । যারা সংসারের আবর্তে মেহমুখ্ধ অবস্থায় 
রয়েছে, তারা গ্রহণ করতে পারবে না, এর প্রকৃত মর্ম । এ ধমের তাৎপর্য সহজে 
ধরা যায় না। তর্ক দ্বারা বোঝবার উপায় নেই। এধরম একমান্ জ্ঞানীর 
অন্তরেই বইয়ে দে, শাম্তর অনন্ত আনন্দ নির্ঝর ৷ সাধারণে, যারা কার্ধকারণের 
[িবষয় সম্বন্ধে কিছুই অবগত হতে পারবে নাঃ তাদের পক্ষে নিবাঁণের উপদেশ গ্রহণ 
করে, সে পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয় । সুতরাং এ ধম প্রচার করতে গেলে 
শুধু কম্ট এবং লংঞ্ছনাই কেবল ভোগ করতে হবে। একথা ভেবে কোন এক 
নির্জন চ্ছানে শান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট দিন কটিকে কাটিয়ে দেবার সংকল্প 
কল্পলেন 'তাঁন। তারপর পম্মসরোবরের তীরে দাঁড়য়ে যখন তিশন প্রস্ফটিত 
অর্ধপ্রচ্ফ:টত প্রভৃতি বিভিন্ন অবচ্ছার পুজ্প সকল অবলোকন করলেন, তখন 
1তশন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে পদ্মসরোবঃ1টর 'বাভল্ব অবস্হার পুষ্পর 
মতই জগতে রয়েছে, 'বাঁভন্ন প্রকারের মানুষ ॥ একদিকে যেমন রয়েছে মালিন 
প্রকাতির, বিষয়াসন্ত স্হলবাদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, অপর দিকে আবার তেমান 
রয়েছে, সত্যানিষ্ঠ মহৎ এবং পরলোক বিশ্বাসী মানুষ ॥ এই শ্রেণীর মানুষের 
পক্ষে তার ধের সারমম" উপলাধ্ধি করা সম্ভব হবে। তথন 'তিশন তার পূবের 
স্প্প পাঁরত্যাগ করে, অথাঁথ জীবনের অবাঁশন্ট দিন কটিকে 'নির্জনে-নিভূতে 
কাটিয়ে দেবার সন্কপ পারত্যাগ করে, সেই পম্মসরোবরের তারে দাঁড়িয়েই বজ্- 
কণ্ঠে ঘোষণা করলেন “অম-তের দ্বার সকলের জনোই উদ্মনন্ত হোক । যে গ্রহণ 
করতে পারে সে করুক ।” 

বুদ্ধ সেই থেকে জীবনের বাকী পণ্ধতাল্লণ বছর, অর্থাৎ জীবনের শেষ 
মুহূর্ত পর্যন্ত, একটানা তাঁর ধর্মমত সকলের নকট প্রচার করে 'গিয়েছেন। ফে 
পথ অবলম্বন করলে লোক মোহ মস্ত হয়ে অমতত্ব লাভ করতে লমর্থ হবে। 
একাম্ত সহজ ও সরল ভাবেই তিশন সে পথের নিরেশ দিয়ে গিয়েছেন। বাগ- 
যজ্ঞ অথবা অন্যান্য নানা প্রকারের উপাচারের বোবা চাপিয়ে তিন সে পথকে 
দূগ্গম করেন নি। পাঁরনিবাঁণের পরবে তিন আনন্দকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন * 
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সা 


1নজের চিত্তকে আলোকিত করে তোল এবং সেই আলোকের সাহায্যে পথে. 
অগ্রসর হও এবং অমৃতের ত্বারে উপনাঁত হও । অত্যন্ত সহজ, সরল ও. জুম্ব' 
উপদেশ । এখানে উপাচারের কোন নির্ঘ্ট নেই। বিধি ব্যবস্থার কোন, 
আড়ম্বর নেই। সবোপার নেই কোন গুরুর আঁস্তত্ব। 'নজে 'চজ, নিজে 
অনুভব কর সব কিছু । এই হোল বৃদ্ধের লার কথা। 'ভিজ্ুগণের 
জন্যে, বশেষ ভাবে নির্দেশে করেছেন 'তাঁন বিনয়ের গহীগণের জন্যে 
নিদেশি করেছেন শুধু অষ্টাঙ্গক মার্গ। এই অষ্টাঙ্জক মাগ* যোগাভ্যাসেরই 
নামান্তর মান্ত। এ পথ একাদকে যেমন সহজ ও সরল, অপর 'দকে আবার 
তেমাঁন কঠিনও বটে। এ পথ আঁকড়ে থাকতে পারলে তবেই জীবনের লক্ষে 
উপনীত হওয়া সম্ভব । 

অনেকের ধারণা বুদ্ধ নারী জাতিকে ততটা উচ্চ আসন দান করে যান নি। 
ধিচার করে দেখতে গেলে, একথার অসারত্ব সহজেই প্রমাণিত হবে। তবে 
একথা ঠিক, যে তান নারী জাঁতকে সংঘে চ্ছান দিতে কাণ্ঠত ছিলেন। 
কাঁপলাবস্তুর ন্যগ্রোধারাম আশ্রমে যখন তাঁর 'বমাতা আঘাঁ গৌতমঈ তাঁর নিকট 
থেকে দীক্ষা ?নম্নে শেষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চেয়োছলেন, বুদ্ধ তার সেই 
অনুরোধ উপেক্ষা করোছলেন। তার মানে এই নয় ; যে নারীজাতির প্রাতি 
তাঁর ধারণা ভিন্ন রকমের ছিল । একমান্র সংঘের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই তান 
নারণ জাতিকে সংঘে স্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন ॥ অবশেষে আনন্দের একান্ত 
অন[রোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি নারী জাতিকে সংঘে ম্ছান দিতে স্বাকৃত 
হন। কিন্তু তাদের জন্যে পৃথক ভাবে অনেক কঠোর নিয়মাবলীর প্রবত'ন 
করেন। 'ভক্ষুণশ সংঘকে সাধারণ ভিক্ষ: সংঘ থেকে যথেষ্ঠ দরে রাখার জনে] 
ও 'তাঁন নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন । 'কিম্তু তা সন্েও “তাঁন আনন্দকে একাঁদন 
বলেছিলেন, “হে আনন্দ, তুমি নারী জাতিকে সংঘে স্থান দিয়ে, সংঘের আয়? 
কমিয়ে দিয়েছ ।” সাধারণ ভিক্ষুগণের পক্ষে নারী জাতির মুখাবলোকন করা 
নাষম্ধ ছিল। আলাপ পারচয় ত দরের কথা । বুদ্ধের মহা পাঁরানিবণনের 
পে আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছিলেন, যে নানী জাতির, 
প্রীতি ভিক্ষুগণের ছি ধরণের আচরণ বাঞ্ছনীয় । তার উত্তরে বুদ্ধ তাকে 
জানয়োছলেন_ অদর্শন। এরপর আনন্দ পুনরায় জিজ্েসা করে জ,নতে 
চেয়েছিলেন, ঘাঁদ দশনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি রকম 
আচরণ বাঞ্চনীয়,। এ প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ জানিয়োছলেন- আলাপ করা ডাঁচং 
নয়। তার পরেও আনন্দ যখন পুনরায় প্রশ্ন জিজ্জসা করে জানতে চাইলেন, 
যাঁদ আলাপেরও প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে কিকরা কর্তবা। এর 
উত্তরে বৃষ্ধ যে কথাটি বলেন, সেঁটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ॥। নারী জাত, 
সঙ্গে থা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে, স্মৃতি জাগ্রত রাখবে । এই সেই সম্যক 
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খ্ৰূতি, বা মনকে সদা জাগ্রত অবস্থায় রাখবে এবং কখনও আত্মীব ত হতে 
দেবে না।..একমানর।জাগীত দ্মাতিই :9নকে দ্‌ঢ় 'ভাবে ধারণ করে. রেখে সর্বদা: 
সং পথে পরিচালিত করতে সঙ্চম । 'ভিক্ষুগণের সংযম সাধনার জনোই এই 
দড় মনোভাব 'তিনি ব্যন্ত 'করেছিলেন। সাধারণ ভিক্ষুসংধের যাতে কোন 
প্রকার আঁদষ্ট হতে না'পারে, সে জন্যেই এ ধরনের আত্মপ্রত্যয়ের ব্যবস্থার 
তান প্রবর্তন করেছিলেন । এর খারা এটা বোঝায় না, যে তিনি নারী জাতিকে 
অবহেলা করেছেন, অথবা তাদের যোগ্য আসন দানে কোন প্রকার কার্পণা 
করেছেন । 

িক্ষুসংঘের দূই অগ্রশ্রাবক সারীপুত্ত এবং মৌগাল্লযায়ন সমগ্র বৌগ্ধ 
সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন । তেমনি ভিক্ষণণসংঘেরও 
দুই অগ্রশ্রাবিকা, নূপতি 'বান্বসার পত্বী ক্ষেমা এবং শ্র।বস্তীর সম্ভ্রান্ত বংশীয়া 
কন্যা উৎপলবর্ণা সমগ্র বোদ্ধ সমাজে 'বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন 
করেছিলেন । এরা দুজনেই ছিলেন অলোৌকিক রুপলাবণ্যসম্পন্না রমণখ। 
এরা দুজনেই অহ্ত্ব লাভ করেছিলেন। এছাড়া বুষ্ধ বমাতা আধা গৌতমী 
এবং বুদ্ধ জারা যশোধারা এরা দু'জনেই 'ভিক্ষুনীসংঘে প্রবেশ করেছিলেন 
গ্রংং অর্থত্ব লাভ করোছলেন। বৈশালী নগরবামী অপরূপ লাবণ্যবতী, 
প্রচুর অর্থ ও 'বস্তের আঁধকারিনী, বারাঙ্গনা আম্রপালী সাঁশষ্য বূদ্ধকে নিজ 
গৃহে আহারের জন্যে নিমধ্রন জানিয়েছিলেন এবং ব্যম্ধ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও 
রক্ষা করোছলেন। শুধু তাই নয়, আম্রপালীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার 
জন্যে, 'তান বৈশালা রাজের নিমন্ত্রণ পর্যস্ত উপেক্ষা করেছিলেন । বদ্ধ সশিষ্য 
আন্রপালীর গৃহে উপাঁস্থত হলে, আম্রপালা হ্বহস্তে তার্দের আহার্য পরিবেশন 
করেছিলেন। নার জ্াতর প্রতি যাঁদ তশর বিদ্দুমাত্র 'বির্প মনোভাব 
থাকতো, তবে বারাঙ্গনার গৃহে নিমপ্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া এবং বারাঙ্গনা 
পাঁরবোশত আহার্ধ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হোত না। ব্বদ্ধের 
দঞ্টভঙ্গী ছিল সরল; অমায়িক এবং উদার । তাঁর নিকটে সকলেরই ছিল 
সমানাধকার ! কাউকেই তিশন অবজ্ঞা করেন নি। ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে 
ধ্কমান্র প্রকৃতিগত কারণেই 'তিশন নারী জাতিকে সংঘে স্ছান দিতে কুশ্ঠিত 
গছলেন। নারণ জাঁতর জন্যে, তাঁর পৃথক কোন দাষ্টভঙ্গর পাঁরচয় কখনও 
পাওয়া বায়ান। কাউকেই তিশন পৃথকভাবে গ্রহণ করতেন না। "ভিক্ষু 
সংঘে অনেকে অনেক সময়ে নিজ নিজ বংশগত অথবা গোষ্ঠিগত শ্রেষ্ঠত্বের অথবা 
উচ্চমানের বিষয় নিয়ে বড়াই করতেন । 'বৃম্ধের নিকট যখনই সে ধরনের কোন 
সংবাদ গিয়ে পেৌশছাত, তখনই তিশন সঙ্গ সঙ্গে তাদের ডেকে এনে সকলের 
সম্মহখে তাদের সংযত করে দিয়ে বলতেন, যে 'বাভব্ব নদী থেকে সাগরে পতিত 
জলরাশির যেমন আর পৃথক কোন-আস্তত্ব বজার থাকে না; কমেনি ভিক্ষু 


সংঘে অবাঞ্ছত কোন ভিক্ষুরই পৃথক আন্তত্ব বলে আর কিছ নেই। এতেও 
বারা সংযত হয়ান, তাদের প্রাত 'তিশন দণ্ড দানের পর্স্ত ব্যবস্থা করেছিলেন 
তাঁর রথের সারাথ ছন্দক, ভিক্ষসংঘে প্রবেশ করে অন্যান্য 'ভিক্ষগণের প্রতি, 
দ্বযবহার করতে আরম্ভ করে ॥ যেহেতু সে এককালে শ্বরং বৃদ্ধের রখের 
সারথি ছিল, সে জন্যে সে সর্বদাই অপরের চেয়ে নিজেকে প্রেণ্ঠ বলে মনে 
করতো । অবশেষে তাকে সংঘত করবার জন্যে বৃদ্ধ স্বয়ং তার প্রাত  রহ্মদণ্ড 
দান কব্রেন। তিশীন সংঘের অন্যান্য সকল 'ভিক্ষুকে ছন্দকের সঙ্গে কথা বলতে 
নিষেধ করে দেঁন এবং সংঘের কোন ব্যপারে যেন তাকে গ্রহণ করা না হয় লেই 
মর্মে তিশান এক নির্দেশ দিয়েছিলেন । ছম্দকের প্রতি এই ব্রদ্ধ দণ্ড বিধান তিন 
করোছিলেন। তাঁর ?নকটে উচ্চ-ন*্চ বলেও কোন ভেদ ছিল না। সকলেই 
ছিল তশর নিকট সমান। রূপোপজাবনী আন্রপালী এবং সমাজ পরিতান্ত 
পিতার গাঁণকা গভ'জাত প্র, ভিষক শ্রেষ্ঠ জীবক পর্যন্ত কেউই বুদ্ধের 
কৃপালাভ থেকে 'ম্ব্মান্র বণ্চিত হন নি॥। বৃদ্ধের কৃপা লাভ করেঃ তারা 
সসম্মানে জনসমাজে প্রাতঘ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হয়োছলেন। 

বুদ্ধের মহাপ্ারানির্বাণের তন মাস পরে আবাঢ়ী পবীর্ণমার তাঁথতে রাজ- 
গৃহের বৈভার পর্বতের উপরিস্থিত সপ্তপণ1 গৃহার সম্মথের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে 
সগধরাজ অজাতশন্রুর অকুণ্ঠ সহায়তায় বুদ্ধ শিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে, 
পাঁচশত অহ্ৎগনের উপাঁস্থাতিতে, প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান পর্ব 
আরম্ভ হয়েছিল । সেই সম্মেলনের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বৃদ্ধের বাপসসকল 
সঙ্কালত করে পর্ষায়ানূক্রমে 'বিভন্ত করা । যাতে পরবত্তকালে, বৃদ্ধের বচন 
সমূহের মধ্যে কোনপ্রকার প্রাক্ষ"ত ভাষ্যের উদ্ভব অথবা আঁবলতার উনয় 
হতে না পারে। সেই মহতী সভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন বূম্ধ শিষ্য এবং 
অহ্থথ। বুদ্ধের উপদেশসমূহ তারা প্রত্যেকেই সমভাবে গ্রহণ করোছলেন 
এবং সে সমস্ত সবাঁকছই ছিল তাদের নথদপণণে। মুতরাং তাদের সাহচর্য 
বুদ্ধের বাণীসকল একন্রিক করে সঙ্কলন করার পক্ষে, কোন অনুবিধাও দেখ 
দেয় নি। সেই সম্মেলনে বোম্ধশাস্ম ন্িপিটকের স্হলনের কাজ নিম্প্ন হলেও, 
[বশল বৌদ্ধশাচ্ছের সবাঁকছ নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় 'নি। প্রথম সম্মেলন 
আহুত হবার পর, প্রায় একশত বছর বৎসর পরে, বৈশালীতে পুনরায় দ্বিতীয় 
বৌদ্ধ মহাসঙ্গঈীতির আঁধবেশন হয়। এরপর তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন 
হয় পাটলীপানে॥ তৃতায় মহাসঙ্গীতির আঁধবেশন আহ্বান করেছিলেন দ্বয়ং 
ধমরাজ অশোক । বৈশালীতে ছিতয় মহাসঙ্গশীতর আঁধবেশনেই সুবিশাল 
বৌদ্ধশাস্নের সবাঁকছু সঙ্কলন করা হয়োছিল বলে, পণ্ডিতগণ অনুমান বরে 
থাকেন । এই সঙ্ধলনের কাজও সম্পন্ন বরা হয়োছিল, বন্ধ যে ভাবা ব্যবহার 
করতেন, সেই ভাষায় । পালি ভাষায়। বৃদ্ধের জীবিতকালে কয়েরজজন- 


নর বধ ওুধসাতি 


ব্রাহ্মণ তাঁর নিকটে উপাস্থিত হয্লেঃ তাঁর বাণীসকল অন্যান্য ভারতাঁর় শাগ্র” 
গন্ধের ন্যায় বোঁদক ভাষায় অনুদিত করে) সিধলন'করার আভি প্রার প্রকাশ করলে» 
বুষ্ধ তাতৈ আপাতত জানিয়ে বলেছিলেন, যে বোঁদক ভাবা হোল, মৃণ্টিমেক 
'শাক্ষিত লোকের বোধগম্য ভাবা । জনসাধারণের পক্ষে সে ভাষা থেকে মমর্থ 
গ্রহণ করা অত্যান্ত কঠিন হযে । আমার-ধর্ম সর্বজনীন । সুতরাং আমার বস্তব্য 
এবং ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশসকল যাতে সকলের পক্ষেই অনায়ালে বোধগম্য হতে. 
পারে, সেজন্যে সেগুলো. বোঁদক ভাষার পাঁরবর্তে, নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে 
যাতে সকলে বুঝতে শৈখে, সে রকম ধরণের ব্যবচ্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন 
( স্বকীয়া স্বকীয়া নিরুন্তিয়া )। সে যুগে সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বসাধারণের 
একমাঘন বোধগম্য ভাষা 'ছিল, পালিভাষা। সেজন্যেই বৌম্খশাস্ত্রসকল প্রণয়নের 
ব্যাপারে একমান্ত পালিভাষাবেই ব্যবহার করা হয়েছিল । তবে তাঁর জাঁবিতাবন্হায়, 
তাঁর উপদেশসমহের কোন কিছুই 'লাঁপবন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হয়নি । 

এই পাঁরবর্তনশীল জগতে 'চিরাদন 'কছুই একই রকম অবস্হার মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে থাকে না। লোকের ধর্মীঝবাসও নয়। তারও পরিবর্তন দেখা 
দেয়। বুদ্ধ নিজে কোন বিষয়েই আতিশব্য পছন্দ করতেন না। তাঁর ধর্ম- 
গতে যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভীতির কোন নির্দেশ নেই। তাঁকে দেবতার আঙদনে 
আঁধাণ্ঠত করে পূজোর ব্যবস্হাও তানি নিষেধ করেছেন তাঁর প্রাতমার্ত অথবা 
চির তৈরী করতেও 'তিনি নিষেধ করে গিয়েছেন। এক কথায় তিনি ছিলেন, 
মর্ত পুজোর 1বরোধী। বৃদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর কয়েক শতাধ্দী 
পর্যন্ত তাঁর অনৃগামশী, ও 'শষ্যবর্গ তাঁর কোন মূর্ত অথবা চিন্ন প্রস্তুত করে, 
সে সব দেবতার আসনে বাপরে, বৃদ্ধের পৃজোর প্রচলন করেন 'ন। তবে তার 
পাঁরবর্তে কয়েকটি প্রতীক চিহ্ছের ব্যবহার তারা করতে আরম্ভ করোছিলেন। 
যেমন উপাসনার স্হানে বত্ধের উপাচ্ছাতি 'নিদেশি করার জনো, একথানি 
আঙনকে পেতে রেখে, তাকে পুস্প ও মাল্য দ্বারা সুসাঙ্জত করা হোত।, 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বোঁদকা নির্মাণ করে, সেই বেদিকার উপরে তথাগতের 
উিপাস্হতি 'ির্দেশ করবার জন্যে, পদযৃগল আঁণ্কত করে প.স্প ও মাল্য ম্বারা 
তাকে সাঞ্জত করা হোত। প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধের মযার্ত প্রস্তুত করে তাকে 
দেবার আসনে আঁধাষ্ঠিত করা না হলেও, প্রকারাস্তরে সে রকম. ধরনের একটা 
বাবচ্হাই গ্রহণ ফরা আরম্ভ হয়োছল। অবশ্য এর কারণও ছিল। বৃদ্ধের 
উপাসকগণ তখনকার দিনে ত্র'দ্গ্য ঘমার়গণের থেকে পথেক কোন সম্প্রদায় 
বলে গণ্য হতেন না এরং তারা ব্রাচ্মণ্য সমাজ বাঁহভুঁতিও ছিলেন না। সমাজের 
এক শ্রেথশর লোকেরা যখন মহা. ধূমধামের সঙ্গে .যোড়শোপচারে ঈশ্বরের 
আরাধনায় মণ্ন হতেন, তখন সেই সমাজেরই প্রাতবেশ বৌদ্ধগণের পক্ষে একই 
আবেন্টনীর মধ্যে বাস করে, সেই আবহাওয়া থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মত্ত রাখা 


বদ্ধ তথাগত ২১ 


এএক প্রকার অসম্ভব বাপার হয়ে দাঁড়য়েছি্ । সমাজের সেই শ্রহ্মণ্য মতাবলদ্বী- 
গ্রণের প্রভাবের ফলে বোদ্ধগণের মধ্যেও অলক্ষ্যে কথব যে-বুম্ধ পুজোর 
প্রচলন আরম্ভ হয়ে গিয়োছিল, তা নিশ্চয় করে বলা শস্ত । সে যাই হোক, প্রথমে 
বৃদ্ধের উপপ্হিতি নিদে'শক আসন পেতে রাখার ব্যবস্হা হয়েছিল। তা থেকে 
পরবতাঁকালে বোঁদর উপর পদ যুগল রচনা করে, তশার উপাস্হিতি নির্দেশক 
বাবস্হা করা হয়েছিল। এরই সামান্য বাবধানে, ব্দ্ধের মৃর্তিই বোঁদর উপর 
স্হান লাভ করেছিল । খুব সম্ভবতঃ খ্‌ঃ পর্ব শ্বিতীর শতকের প্রথম দিকেই 
ব্ম্ধের মনার্ত তৈরী হতে আরম্ভ হয়োছিল এবং সেই সঙ্গেই তার পুজোর 
প্রচলনও আরম্ভ হয়োছল । প্রথমে বৃদ্ধের উপাসকগণ বুদ্ধের মৃর্তি তৈর? 
করে তাঁর পুজোর প্রচলন করেছিলেন, অথবা ব্রাঙ্ষণ্য মতাবলঘ্বাগণ যার 
বৃদ্ধকে ভগ্নবান 'বফুর অবতারর্‌পে গ্রহণ করে, তার মার্ত তৈরী করে? বিষুঃ 
জ্ঞানে বুদ্ধের পূজোর প্রচলন করেছিলেন, তা আন্দাজ করা শন্ত। ত্রাচ্ছণ্য 
মতাবলম্বীগণই বুদ্ধকে ভগবান শ্রীবঞণ জ্ঞানে পর্বপ্রথমে তাঁর প্‌জোর প্রচলন 
করেছিলেন, এরপ আন্দাজ করাটা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার নয় । তবে বদ্ধ- 
পুজোর প্রচলন, এক শ্রেণীর উপাসক গণের মধ্যে খুঃ পর্ব দ্বিতীয় শতকের 
প্রথম 'দিকেই দেখা দিয়োছল। ব্যাপকভাবে ব্ধপ্‌্জোর গ্রগচলন আরম্ভ 
হয় আরও পরবতাঁকালে, কুষাণ যৃগে। প্রথম খঙ্টীয় শতাব্দীতে মহারাজ 
কাঁণচ্কের রাজত্ব কালে । উপাসকগণের মধ্যে একশ্রেণীর লোক যখন বুদ্ধের 
মৃর্ততৈরী করে বৃদ্ধের পৃজো করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন তাদেরই 
স্বগোন্র অপর শ্রেণ্র উপাসকগণ বূদ্ধানারঘ্ট পথকেই দঢভাবে অবলম্বন 
করে রইলেন। অর্থাৎ তারা বৃদ্ধের পুজোয় মেতে ওঠেন নি এবং তাতে কোন 
আগ্রহও প্রকাশ করেন নি। এভাবে এক প্রকার অলাক্ষতেই বে.গ্ধগণ দশটি 
সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়ে পড়োছিলেন। তবে একথা ঠিক যে ক্রমশ আঁধক সংখ্যক 
"উপাসকই বছ্ধপূজ্জোয় আকৃষ্ট হয়ে উঠোছলেন। 

প্রথম মহাসঙ্গীতর অন্ষ্ঠানের প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে যে 
দ্বিতীয় বোজ্ধ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়োছিল, সেই সঙ্গীতির প্রধান উদ্যোস্তয 
ছিলেন বৃদ্ধ শিষ্য ককণ্ডকের পত্র বশ । এই সঙ্গীতির আহ্বানের মূলে ছিল 
1কিছুসংখাক 1ভক্ষুর বিনয় বাহভূ'্ত আগরণ। ভাঙ্জ্র সাংঘারামের 'ভিক্ষুগ 
1ানজেরা ইচ্ছামত দশাঁটি নূতন বিধি প্রবর্তন করে, সেই অনুসারে তাদের 
দৈনাম্দন কাযবিলী পালন করে যেতে থাকেন। যশ দেখলেন, বৃদ্ধ নিার্দন্ট 
পথ এ মোটেই নয়। প্রথমে তিনি ভিক্ষুগণকে তাদের নিজেদের প্রবার্তত সেই 
দশটি 1বধি পাঁরত্যাগ করে, একমান 'বিনয়-নাদ্ঠ নিয়ম পালনের জন্যে 
অনুরোধ জানালেন । 'কিম্তু তার সেই আবেদন এবং অনুরোধ সম্পর্ণে ব্যর্থ 
হোল। ভাজ্জির ভিক্ষুগণ তার কথায় মোটেই কর্ণপাত করলেন না। যশ 


২৯৪ বষ্ধ তথাগত 
তখন 'ভিক্ষুগণের নিজেদের ইচ্ছামত তৈরী সেই দশটি 'বিধিকে বিনয় বাহ্্ভত, 
বলে ঘোষণা করেন এবং এর প্রতি বিধানের জন্যে ধারা বদ্ধ প্রদর্শিত বিনয় 
জঞ্ঘন করে নিজেরা ইচ্ছামত নিয়ম প্রবর্তন করে চলেছেন, তাদের সংযত করবার 
জন্যে বৈশালীতে (ভিক্ষু গণের এক মহা সম্মেলন আহ্বান করেন । এটিই বৌম্ধ 
জগতের 'দ্বতীয় মহাসঙ্গীত ॥ কুলবগ্‌গে এই দশাঁবধ আচরণ লম্বন্ধে িস্তৃত- 
ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এই দশবিধ আচরণের মধ্যে 'ভিক্ষগণের বিলাস- 
ময় খাদ্য দ্রব্য গ্রহণঃ গুরু ভোজন, মাদক দ্ুব্য সেবন এবং গৃহীগণের নিকট 
থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নার্ঘত অলঙ্কারপ্র গ্রহণ এবং সেগুলো ব্যবহার করার 
দুনয়ম পর্যন্ত প্রবর্তিত করা হয়োছিল। এক কথায় ভাঙ্জির ভিক্ষ- সমাজ অধঃ- 
পাঁতত হয়ৌোছল। বৃদ্ধ 'না্দন্ট গিনয়ে এ সকল দম্প্‌ণ 'নাষ্ধ। প্রায় 
সাত শত 'ভিক্ষুর উপাঁঞ্হতিতে, এই সভার কার্ পারচালনা করা হয়েছিল এবং 
'এরই সভার কার্বও বহ? দিন ধরেই চলোছিল। বিশাল বৌম্ধশাস্ত সঙ্কলনের 
কাজ এই সভায়ই সমাপ্ত হয়োছল। শবাভল্ন সময়ে, 'বাভ্ব ঘটনা সমূহের 
পারপ্রোক্ষিতে পূর্ব পূর্ব জন্মে সংঘাঁটিত অনদুর;প ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বুদ্ধ 
'ষে সকল উপদেশ প্রদান করেছিলেন, সেই সকল কাঁহনী সমূহকে জাতক 
' কাছিনণ আখ্যা দিয়ে সঙ্কলন করা হয়েছিল, এই সময়েই । এ সম্বন্ধে পরে, 
' ধুবস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। “দ্বিতীয় মহাসঙ্গশীতর অনূত্ঠানে সব" 
_সম্মাঁতর্রমে স্হির করা হয় যে, বৃদ্ধ 'নাদণ্ট [বিনয় বাহভু্ত কোন নিয়ম 
১পঁভক্ষুগ্গণ নিজেরা ইচ্ছামত প্রবর্তন করতে পারবেন না এবং তা মেনে চঙ্বেন 
না। ভাঁঞ্জর সাংঘারামের ভিক্ষুগণ তাদের নিজেদের ইচ্ছামত যে দশটি 
' ধনয়মের প্রবর্তন করেছিলেন, সে জন্যে তারা সর্বসমক্ষে দ:ঃখ প্রকাশ করে, 
'ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় মহাসঙ্গগীতর এটাই ছিল মৃখ্য উদ্দেশ্য এবং 
নেই উদ্দেশ্য পাপ্ধিয় মধ্য দিয়েই এই সম্মেলনের পাঁরসমাপ্তি টেনে দেওয়া 
হয়োছল। 
'' এরর পরের মহাসঙ্গীতর অনুষ্ঠান হয় পাটলীপুতে সম্রাট অশোকের 
'শ্লাজত্বকালে। সম্মাট অশোক বৌদ্ধ মত গ্রহণ করার পর, অঙ্পাঁদনের মধ্যে 
£এই মহাসঙ্গীতির আহ্বান করেন। এট হোল বৌদ্ধ জগতের তৃতগয় মহা- 
“মঙ্গীতি। অনেকের মতে সম্ভাট অশোককে বৌদ্ধ মতে দশীক্ষিত করেন ভিক্ষ 
উপগ্স্ত। আবার অনেকের মতে সম্ভাট অশোকের দীক্ষাগুর্‌ হলেন সে- 
কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু মোগ্গাল পৃত তিষ্য। ইনি অহ্ত্ব লাভ. 
করেছিলেন। অনেকে আবার মনে করেন উপগ্প্ত এবং মেখ্গাঁলপ-ত্ত 'তিষা 
এক এবং আঁভল্ন ব্যান্ত। 

পাটজলীপূনে তৃতীয় মহাসঙ্গশীতর আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ 
প্রযা্ততি মতের শুদ্ধিকরণ। সঙ্মাট' অশোকের সময়ে ভিক্ষগণের মধে। 


বৃদ্ধ তথাগত ২১৫ 
অনেকেই '্রিপিটক সম্ব্ধে অবাহত ছিলেন না। ভিক্ষুগণের পক্ষে অবশ্য 
পালনীয় 'বিনয়সন্ত সম্বন্ধেও তাদের ধারণা অস্পন্ট ছিল। - অনেকের আবার 
বিনয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। তারা অপরের দেখাদোখ কাজ করে 
চলতেন মাত্র । যাদের দণ্টাম্ত অনুসরণ করে তারা চলতেন, বিনয় সম্ব্ধে 
তাদেরও ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত সাত ছিল। বলতে গেলে, তখনকার ভিক্ষ7' 
সমাজ নিজেদের প্রয়োজন মত নিয়ম মেনে চলতেন, ঘার সঙ্গে বৃদ্ধের নির্দোশত' 
বিনয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। মোঞ্গুলিপৃত্ত এই অব্যবচ্হার প্রতিকারের" 
জন্যে তার শিষ্য সম্রাট অশোককে দিয়ে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির আধবেশনের' 
আহ্বান জানান। এর ফলশ্রুত হিসাবে পাটলণপুত্রে মোখ্গলিপযভ তিষ্যের 
অধিনায়কত্বে তৃতীয় বোদ্ধ মহাসঙ্গগীতর আনৃষ্ঠান হয়েছিল । এই সঙ্গীতর' 
অধিবেশনের কাজও চলেছিল অনেকাঁদন পর্যস্ত। সম্রাট অশোকের অকুণ্ঠ 
সহযোগীতায় এই সঙ্গীতর কাজ অত্যন্ত বুশঞ্খেলভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল। সেই: 
মহাসম্মেলনে বৌদ্ধ ভ্রিপিটককে পুনরায় সংকলিত করা হয়। এই সম্মেলনে 
অভিধর্ম এবং কথাবতথুর ( কথাবস্তু ) সংকলনের কাজ সমাপ্ত করা হয়। যে 
সকল ভিক্ষু বুদ্ধানা্দস্ট 'িনয়সস্তের পথ পারত্যাগ করে, নিজেরা সেচ্ছা-: 
চাঁরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, চ্থাবির িতষ্যের 'নিদে'শমত, তাদের ভিক্ষু সংঘ: 
থেকে বাহম্কার করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ঘাট হাজার ভিক্ষুকে বিনয় 
বাহ্তৃত আচের জন্যে, সংঘ থেকে বাঁহস্কারের নিদে'শ হয়োছল। প্রথম 
মহাগঙ্গীতি এবং "দ্বিতীয় মহাসঙ্গশাততে যেমন বৃষ্ধানার্দন্ট পথকেই একমান্র 
অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়োছিল; তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতেও সেই একই নশীত 
গ্রহণ করা হয়েছিল ; অথাৎ বূদ্ধনাদষ্টি পথকেই একমান্র অবলম্বন হিসেবে: 
গ্রহণ করার জন্যে নিশি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই মহাসঙ্গণীতির' 
অনুষ্ঠান শেষে ভ্রিপিটক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেছেনঃ এ রকন এক হাজার 
িক্ষুকে স্থাবর তিষ্য ধম'প্রচারের উদ্দেশ্যে দিকে 'দিকে পারক্রমণের নির্দেশ 
দান করেন। সম্্াট অশোককেও (তান গঙ্গার তারে এক সপ্তাহকাল ধম সম্বন্ধে 
উপদেশ দান করেন। তষ্যের ধমোপিদেশে মপ্ধ হয়ে, সম্পাট অশোক ধমে 
সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে তান পনর 
মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিন্লাকে 'সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ 
করেন। পণা বোধিবৃক্ষের একখানি শাখাও তান তাদের সঙ্গে দিয়ে দেন,' 
[সিংহলের মৃত্তিকায় সৌটকে প্রোথিত করবার জন্যে ॥ মহেশ্দ্র “এবং সংঘমত্রার' 
চেন্টার ফলে সমগ্র সিংহলের আঁধবাসীবৃন্দ বগ্ধ প্রবর্তিত ধম্মত গ্রহণ 
করেন। . 
সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের সময় পর্যস্তও বুদ্ধের মূর্তি দৈরী, অথবা 
তাঁর পূঞ্জোর প্রচলন আরম্ভ হয় নি। অশোকের রাজত্বকালে "নাত শ্থাপত্য' 


৯৩ বদ্ধ তথাগত 


শিল্পসকল, অন্ততঃ এই সাক্ষ্যই বহন করছে । অশোকের রাজত্বকালে তার 
রিস্তী্ণ সাম্মাজ্যের 'বাঁভিন্ন অংশে, যে সকল স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্য শিজ্প নিদর্শন- 
সমহ সম্ট হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অস্তাঁনগহত বৌদ্ধ ভাবাদশ* আঁতি সহজেই 
লক্ষ্য করা যায়। সেগুলোর মধ্যে কোথায়ও বৃদ্ধের মূর্ত অথবা বুদ্ধের 
খোদিত প্রতিকীতি দেখতে পাওয়া যায় না। সশচীর বিখ্যাত স্তুপাঁট অশোকের 
নির্দেশে 'নার্মত হয়েছিল। সেখানে বৃদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর অনেক: 
কিছুই খোদিত আকারে (85166) দেখতে পাওয়া যায়। 'কদ্তুসে সকল 
খোঁদত চিন্রাবলর মাঝে কোথায়ও বৃদ্ধকে দেখতে পাওয়া যায় না, যাঁদও 
বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীকে আশ্রয় করেই সেগুলো রচিত ও 
নিমিত হয়েছিল। পারিলেয় বনে বানর কর্তৃক বৃদ্ধকে মধুপূণ একটি 
মৌচাক প্রদানের ঘটনাটিকে সশচীর এক নম্বর স্তপটির প্রধান প্রবেশ পথের 
দক্ষিণ পাশ্বের স্তম্ভ গান্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে । সেখানে বানরাটিকে মানুষের 
মত ভঙ্গীতে দুপায়ে ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে তার দুহাতে ধৃত মধপর্ণ মৌচাকটিকে 
উংসর্গ করবার জন্যে উদ্যত অবস্থার দেখা যাচ্ছে, অথচ যাঁকে উদ্দেশ করে সে 
মৌচাকাঁটকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছে, সেই বুদ্ধকেই সেখানে অনুপস্থিত রাখা 
হয়েছে। সে আসনটি “শুন্যই” রয়েছে । এ রকম সবকটি ঘটনার মধ্যেই 
বৃদ্ধের আসনাঁটকে সেখানে “শন্য” রাখা হয়েছে । শন্যতাকেই সেখ নে 
পরিপূর্ণ ভাবে স্বাকাত দান করা হয়েছে। 

বুদ্ধের মৃর্তি নিমণি এবং দেবতা জ্ঞানে বৃদ্ধকে পূজোর ব্যবস্হার প্রচলন 
অশোকের পরত যূগেই আরম হয়েছিল, একথা একরপ 'নিশ্চিত করেই বলা 
চলতে পারে । ধারে ধারে ক্রমশঃ অধরুসংখ্যক লোকেই বৃদ্ধের পুজো করতে 
আরস্ত করেছিলেন । এটা যে পাশাপ্দীশ ব্রাঙ্ণ্য রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব, সে কথা 
পূর্বে একবার আলোচিত হয়েছে । এভাবে উপাসক শ্রেণী, ক্রমশঃ দভাগে 
[িরিভন্ত . হয়ে, পড়াজিলেন। দু'ভাগে বিভুত্ত উপাসক শ্রেণীর মধ্যে কালক্রমে 
মতে, এক; আলন্তোবও ক্রমশঃ দানা বেধে উঠতে থাকে । এর বথাবাহত 
একটা 'মিমাংসার উপনীত হুবার জন্যে, কুষাণ বংশীয় সম্রাট কণিদ্কের রাজত্ব" 
ক্ষালে, স্বয়ং সম্রাট কানিষ্কের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কাশ্মীরে চতুর্থ বোণ্ধ 
সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়োছিল । সম্রাট কাঁণত্ক 'নজে ত্রাঙ্ষণ্য এবং বৌদ্ধ এই 
উভয় মতেরই সমর্থক এবং পচ্ঠপোষক ছিলেন । তবে ব্রাঙ্মণামতের চেয়ে বোৌষ্ধ- 
তের প্রাতি তার সমাধক অনুরাগ ছিল, একথা অস্বীকার করার কোন উপাস় 
নেই। প্রথম থ.্টাঞ্দের সচনা কালের কোন এক সময়ে এই চতুর্থ মহাসঙ্গখ।তর 
ভনুষ্ঠান আহ্বান করা হয়েছিল। এই মহাসম্মেলনের আঁধবেশন কোথাঙ্ন 
হয়েছিল, নে সম্বম্ধেও যথেস্ট মতপার্থক্য রয়েছে। কারূর মতে, পাঞ্জাবের 
অলম্ধরে এই আঁধবেশনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। আবার কারুর মতে এই, 
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সম্মেলনের আঁধবেণন হয়েছিল কাশ্মীরে । সে যাই হোক, এই চতুর্থ বোদ্ধ। 
সম্মেলন নানা 'দিক থেকেই বৌদ্ধ জগতে আতি গ্যর/ত্বপূর্ণ এক নূতন অধ্যায়ের 
সৃদ্টি করেছিল। উপাসকগণের মধ্যে বৃষ্ধের পুজোর প্রচলন আরস্ত হবার 
পর থেকেই তারা, নিজেদের অলাক্ষতেই দু'ভাগে বিভন্ত হয় পড়োছলেন,। 
একদল বদ্ধ নির্দিষ্ট পথ আঁকড়ে চলোছিলেন এবং তারা বৃয্ধের মার্ত পুজোয় 
মেতে ওঠেন নি। তাদের স্বগোত্র অপর দলটি কিম্তু ব্রাঙ্মণ্য মতাবলম্বীগণের 
ন্যায়, ষোড়শোপচারে বুদ্ধের পূজোয় মেতে উ.ঠাঁছিলেন । যারা বুদ্ধের মৃর্তি 
প্রস্তুত করে বুদ্ধের পুজোর পক্ষপ।ত হয়ে উঠোছলেন, তারাই প্রধানতঃ এই 
সম্মেলন আহ্বান করোছিলেন এবং তারা সম্রাট কাঁণিন্ককেও প্রভাবা?দ্বত করে 
তাকে নিজেদের মত গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়োছলেন। িষ্বতীয় পুথি 
খন:সারে দেখা যায় ষে, এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধমতাবলদ্বী- 
গণের মধো 'বাভল্ন প্রকারের যে সকল ভাব।দশ“ কালক্রমে দেখা দিয়েছিল, তাদের 
মধ্যে একটা সমতা টেনে এনে এর একটা প্রাতকারের ব্যবস্হা করা । এই 'বাভম্ন 
প্রকারের ভাবাদর্শের উদ্ভব হয়োছল, প্রধানতঃ ব.দ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পজোর 
প্রচলনকে উপলক্ষ্য করেই । সম্মেলনের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, 'বাভন্ন 
প্রকার ভাবাদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কোন ক্রমেই সম্ভবপর হোল না। শেষ" 
পর্যস্ত বৌম্ধ মতাবলম্বীগণ প্রধান দহ”ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেন । 
ধারা বৃদ্ধের নীতিকে কঠোরভাবে আঁকাড়ে থাকার পক্ষপাতি, তারা পারিচিত 
হলেন হীনযান (910911 51)1916 ) সম্প্রদায় নামে । অর্াৎ তারা বৃদ্ধের 
মতবাদ নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক। আর যারা বুম্ধকে দেবতা জ্ঞানে 
পৃজোর পক্ষপাতী, তারা পরিচিত হলেন মহাযান (91658 %101015) সম্প্রদার 
নামে । হধীনষানী সম্প্রদায় আরও একটি নামে পারিচিত হলেন, “থেরবাদশ, 
অথধি স্থবিরবাদী নামে । থেরবাদীগণঃ তাদের দৃষ্টিকোণ সাঁমত রাখার 
ফলেই সমগোল্রীয়গণের নিকট থেকে কতকটা অবজ্ঞাসচর হানযানণ আধ্যা 
লাভ করোছিলেন। খুব সম্ভবতঃ, এই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গশীতর অনংভ্ঠানে 
সম্প্রদায় হিসাবে হীনযানী অথবা থেরবাদশীগণ, নিজেরা কোন অংশ গ্রহন 
করেন নি। 'সিংহলের পূশথপতাদিতে এই চতুর্থ সঙ্গগীতর কোন: উদ্লেখই 
দেখতে পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, রাজগহে প্রথম মহাসঙ্গীতির 
অনুষ্ঠানের পর, প্রায় পচি শত বৎসর পরে চতুর্থ মহা সঙ্গীতির অন:হ্ঠান 
হয়েছিল এবং এই অনম্ঠান পর্ব শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছিল, সমগ্র বৌদ্ধ 
লমাজের ছিধাবিভন্তির মধ্য 'দিয়ে। 

একটি বৃহৎ নদশর শাখানদশী এবং উপনদশীর মতই পরবার্তকালে? বৌদ্ধ 
মতে বহন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়োছল। তবে মূলতঃ, হীনযান মতবাদ এক- 
প্রকার অপরিবর্ততই থেকে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু মহাষান মতবাদে র্ূমশঃ 
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'বিভিন্ন প্রকারের মতাদশের উদ্ভব হতে আরম্ভ করে। যার ফলে কালক্রমে 
মহাযানী মত ক্রমশঃ বহূধা বিভন্ত হতে বাধ্য হয় । মহাঘান্গ মত প্রবার্তত 
হবার পর মহাষানপন্থী বৌদ্ধগণের মধ্যে একদিকে যেমন বুদ্ধের মাত 
প্রশ্ততত করে পূজোর প্রচলন আরম্ভ হয়, অপরাদকে আবার তেমাঁন নানা- 
প্রকার দেবদেবীর পূজোর প্রচলনও শ্সারপ্ভ ছয়ে ঘায়। এতাদন পযন্ত, 
অর্থাৎ বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ দুটি সম্প্রদায়ে তিভন্ত হবার পূব পষস্ত, বোধিসৎ 
বলতে কেবলমান্র একজনকেই বোবাত এবং "তান ছলেন বৃদ্ধ স্বয়ং । 
অসংখ্য জন্ম-জদ্মান্তরের মধ্য "দিয়ে, বুদ্ধকম্প বোধিসত্থ ধীরে ধরে বৃদ্ধত্থে 
উপনীত হায়়ৌোছেলেন, এইটিই ছিল একমান্ত বুদ্ধ শিষ্যগণের বিশবাস 
অথবা ধারণা । মহাযানীগণ সেই মতের পাঁরবর্তন ঘটালেন। তাদের 
মতে প্রত্যেক মানুষই বৃদ্ধত্ব লাভের আঁধকারী। সুতরাং তাদের নিকট 
বোধিসত্ব বলতে এখন আর শুধু একজন মাত্র রইলেন না। তাদের গনকট 
বোধিসৰ হলেন বহ্‌। এতাঁদন পর্যন্ত শ্রমণ ও উপাসকের মধ্যে যে 
পার্থ ক্যটুকু 'ছিল, সে পার্থ ক্যটকুও অনেকাংশে ঘুচে গেল। নূতন করে 
যেসকল বোঁধসত্ব মহাযান ধমমতে প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছিলেন 
তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বোঁধসত্ব অবলোিতেশবর বজ্পাঁন ও বোধিসদ্ব 
মজুভ্রী। বুদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে এই সকল বোঁধসব্বান ও পূজো পেতে থাকেন । 
মহাধান মতবাদ তার সাব্্জনীন ভাবধারা নিয়ে চলতে গিয়ে শেষ পযস্তি 
ধনিজের স্বাতন্ত্যটুকু হারয়ে ফেলে । গকছতুদন বাদে মহাযান মতের মধ্যেও 
স্বাভাবিকভাবেই ভাঙ্গন দেখা দিল। বজ্জুধান নামে নূতন একটি শাখার 
সৃষ্টি হয়। কন্ত্র অথে+ শূন্যতাকে গ্রহণ করা হয়েছে এই শূন্যতাই ধর্মকায় । 
বুদ্ধ নিজে ধার কথা উল্লেখ. করেছেন । এই শুন্যতা অথবা ধর্মকায় থেকেই 
?মব সৃষ্টি হয়েছে । এই বজ্জ্রধান মতবাদ বৃদ্ধোন্ত শূন্যতা অথবা ধর্মকায়কে 
কৈদ্দু করে সম্ট হলেও, এট পুরোপাার তাদ্বিক ভাবধারাপূন্ট। বৃদ্ধ নিজে 
কখনও তাঁশ্িক ভাবধারাকে প্রশ্রর দেন নি। তান নিজে কখনও তন্ত্র সম্বন্ধে 
উল্লেখ প্ন্ত করেন নি। এই মতের প্রধান প্রবস্তা হিসেবে বার নাম সবণগ্নে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন, তান হলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ যোগাচারশী সম্্যাসী অসঙ্গ ! 
বজ্ধান মতবাদ প্রাতাত্ঠত হবার ফলে বোঁধসত্র পাশে এসে স্থান লাভ করলেন 
দেবী শান্ত । এই দেবী, বোঁধসত্ব অবলোকিতেশ্বরের পাশ্বে স্থান লাভ করে 
পাঁরচিতা হলেন, দেব তারা নামে । বৌদ্ধমতে যখন তাঁম্নিক ভাবধারা প্রবেশ 
করোছল, তখন পাশাপাশি অবাস্থৃত ব্রাহ্মণ্যমতেও প্রবলভাবে তাঁন্মক ভাবধারা 
প্রবেশ করোছিল ! উভয় ধর্মমতে প্রায় একই সঙ্গে তাম্রুকতা প্রবেশ লাভ করার 
ফলে, সাধারণ ফলমশ্রু€ত হিসেবেই উভয় মতাদর্শের মধ্যে ব্যবধানের মান্রা ক্রমশঃ 
সঙ্কুচিত হয়ে আসতে আরম্ভ .করে এবং শেষ পথ্ণ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেব? 


বৃঙ্ধ তথাগত ২১৯ 


সকলও ধারে ধাঁরে, একে একে এসে চ্থান লাভ করে নিতে থাকেন বৌদ্ধমতে। 
অপর দিকে বৌদ্ধ মতেও যে সকল দেবদেবীর আধ্ভিণব দেখা 'দিয়োছিল, 
তারাও একে একে এসে ব্রাহ্মণ্যমতে নিজের 'দজের আসন বরে শনলেন এবং , 
এমনভাবে ব্রাহ্মণামতে মিশে গেলেন মে তাদের কাউকেই আর পৃথক করে চিনে 
নেবার উপায় পর্যন্ত আর রইলো না। ব্রাহ্মণ্মতে রুদ্রদেবের উপাসনা বৌঁদক- 
ঘূগে আরম্ভ হয়োছিল। কিন্তু এইসময় রুদ্রদেবের পাঁরবর্তে শব পূজার প্রচলন 
আরম্ভ হয়। বৌঁদক রুদ্র আর শিব এক নন। বভ্রধানী দেবতা বোধসব 
অবলোধিতেশ্বরই ধারে ধরে ব্রাহ্মণ্যমতে প্রবেশ করে সম্ভবতঃ শিবরূপে পাঁজত 
হতে থাকেন। অবলোিতেষ্বরের সাঙ্গনী হিসেবে দেবী তারাও ব্রাহ্ষণামতে 
'তারা' নামেই পৃজতা হতে লাগলেন । বৌদ্ধ দেবী হাঁরতীও সম্ভবতঃ দেবী 
শীতলা নামে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পাঁজতা হতে লাগলেন । 

এই বজুযান মতবাদ থেকে পরব্তর্ঁকালে আরও দি মতবাদের উৎপান্ত 
দেখা দিয়োছিল। সে দুটি হোল যথাক্রমে তন্রযান ও সহজধান। বলা বাহন্ল্য 
এই সকল 'ব'ভন্ন মত ও উপমজাবলদ্বীগণ 'নজেদের শাক্যমান প্রবর্তিত 
মতবাদের সমথ'ক বলে পাঁরচন় প্রদান করলেও, তারা শাক্যমহান প্রবাত্তত মতবাদ- 
থেকে বদূরে "বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়োছিলেন। শাক্যমূনি প্রবার্তত মতবাদের 
দশ গ্রহণ করলেও, তাঁর প্রবান্তত মত ও পথ থেকে এরা সরে গিয়ে সম্প্ণে 
[ভন্ন পথে চলতে আরম্ভ করেছিলেন । শাক্যমূনি প্রবন্তিত মতবাদে' গরুর 
গ্ছান [নদে'শ করা হন নি। বিন্তু তাঁন্দিক মতবাদ বৌদ্ধগণ, প্রাত পদক্ষেপেই 
গুরুর গ্রাত একান্ত নিভ'রশীল হয়ে উঠোছলেন। ব্রাহ্মণ্যমতের গুরুর ন্যায়, 
তাম্মক বৌদ্ধাসদ্ধাচার্মগ্রণও তাদের শিষ্যবর্গকে ধম" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করতেন এবং তাদের দনদেশিশত পথেই শিষ্যব“কে চলবার জান্যেও উপদেশ প্রদান 
করতেন। এর ফলে অত্যন্ত ঈবাভাবিকভাবেই যে বিষয়টি দেখা দিয়েছিল, তা 
হোল, ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণের সঙ্গে তাঁদ্বক ভাবধারাপৃন্ট মহাষানী মত থেকে 
উৎপন্ন নানা শাখার মতাদশে'র ব্যবধান ক্রমশঃ সংকাঁচত হতে হতে শেষে এমস 
এক হায়গায় এসে 'মাঁলত হয়োছল, যেখানে উভয়ের মধ্যে বাবধান খে বের 
করা অসম্ভব হয়ে পড়োছিল। ঠক সেই সময়ে দাঁক্ষণ ভারতের শঙ্গেরী মঠ 
থেকে আচাষ শঙ্ষরের আবিভণব এবং তাঁর সমগ্র উত্তর ভারত পারশ্রমণের: 

ফলে, মহাযানী মত থেকে উৎপান্ব 'বাভল্ন মতাবলদ্বীগণের পৃথক তান্তিতবটকুও 
৫ বজায় রাখা সম্ভবপর হোল না? 

ভারতের মাটিতে বৌদ্ধগণের পৃথক আচ্তত্বের অবলদাপ্ত ঘটলেও, শাক্যমূনি 
প্রবান্ত'ত মতবাদ ভাথবা ধর্মের প্রভাব আদৌ বিলুপ হয় নি। তান যে 
ভাবধারার প্রবর্তন করে রেখে গিয়েছেন, তা দুরহওয়া দুরের কথা? বরং আমাদের 
তা্মি-অজ্জায় এখন ভাবে মিশে গিয়েছে, আমাদের পক্ষে আজ আর তা পৃথক করে; 


২২০ বুদ্ধ তথাগত 


দেখাবার উপায়টুকু পষস্ত নেই। বন্তমানে আমরা হিন্দুধম" বলতে মা 
বুঝে থাঁক, তার মধ্যে শাকামহীনর দান প্রচুর পারমাণে রয়েছে । শুধু ধর্মের 
গণ্ডীর মধ্যেই নয়, আমাদের শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং জাতীর সংক্কাতর ক্ষেত্রেও, 
শাক্যমীনর প্রবার্তত ভাবধারা আতশয় সংস্পস্ট। ভারতের পূবানলে 
বিশেষ করে আমাদের এই বঙ্গভূমিতে, খস্টীয় ছাদশ শতাদ্দী কাল পযন্ত যে 
ধর্মমত সবচেয়ে বেশী প্রসার লাভ করোছিল, তা বৌদ্ধ সহজযান মতবাদ । এই 
সহাঁজর়া মতবাদও তাঁম্তুক মতবাদ । সহজ অথে" সহজাত যে ধম । জন্সলগ্ন 
থেকে যে ধর্ম এবং যে বস্তু আপনা থেকেই মানবদেছে এবং মনে উৎপন্ন 'হয়, 
তাহাই সহঞ্জ। সুতরাং সহজ আনন্দময় 'নিত্য ধর্মকার হতে জাত। 

বৌদ্ধমতে সকল জাবের উৎপত্তি ধর্মকায় থেকে । ধর্মকায়াকে তথতা ও 
শুনাতাও বলা হয়ে থাকে। একমান্র ধর্মকায় নিত্য । আর সবাঁকছুই 
হ্ুণম্থায়ী এবং আনত্য । আবার আনন্দ ও করুণার লীলাভীমও এই ধর্মকায়। 
জশবমাতেই বোধাঁচত্ত, অর্থাৎ এই ধর্মকায় অথবা শূন্যতা থেকে জাত । 
জীব ধর্মকায় থেকে জাত বলে, প্রাতাট জীবের মধ্যেই আনন্দ ও করুণা সপ্ত 
অবস্থায় বর্তমান রয়েছে! সুতরাং আনন্দ ও করণাই হোল প্রীতাঁট বোধি- 
চিত্তের সহজাত, ধর্ম! আনন্দ ও করুণার এই 'বিশেষবের উপরেই সহজযান 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত । এই মতের মধো অবশ্য ঘথেম্ট পাঁরমাণে তান্নিকতাও 
প্রবেশ করোছল। কিন্তু তা সত্বেও সাহাঁজরাগণ অছৈতবাদী, পরবন্তীঁকালে 
চৈতনাদেব প্রবান্তত বৈষাবধমে এই সহঙ্জয়্া মতবার্দ বিশেষভাবে প্রভাব 
বিস্তার করতে পেরেছিল । অনেকের ধারণা ষে চৈতন্য প্রবান্তত বৈফবধম" 
প্রচারিত হবার পয় থেকে এদেশে খোল, মদঙ্গের সহযোগে নগর সংকীর্তনের 
প্রথা প্রচাঁলত হয়েছে । কিন্তু এই নগর সংকগর্তনের প্রথা চৈতন্যবুগে প্রবর্তিত 
'ইয় নি । বহু পূর্ব থেকেই এদেশে তা প্রচাঁলত ছল । সহাজয়া 'সিদ্ধাচাষ গণ লোক 
শক্ষা দেবার জন্যে ধর্মের নিগূড় তবসমূহ পদ্যের আকারে মুখে মুখে সৃষ্টি 
করতেন ৷ তাদের সম্ট সেই পদসমূহ তাদের শষ্যগণ খোল, মদঙ্গ সহকারে 
সংকীর্তনের মাধ্যমে তা সাধারণে প্রচার করতেন । 'সিদ্ধাচার্যগণের সম্ট সেই 
'পদগৃলোকে বলা হোত চর্যাপদ | শাথণাথ যাহা আচরণীয়। এই চর্াপদ- 
গ্রুলো একদিকে যেমন সহাজয়া মতবাদের নিগত়ে তথ্যকে জনসাধারণের 'নিকট 
তুলে ধরেছে, অপরাদকে' এগুলো অলক্ষ্যে এক নৃতন সাহত্যেরও সূষ্টি 
করেছে। আমাদের বাংলা সাঁহতোর আদিমতম রূপ এই চর্যাগণীতগুলো । 

পূরীর অগযাথদেবের মান্দর সন্বন্ধেও অনেক রকম মত সাধারণে প্রচলিত 
রয়েছে। সাধারণভাবে পুরণর মীন্দরের বিগ্রহ জগন্বাথদেব ভগবান শ্রীকৃফের 
বিগ্রহরূপেই পৃজিত হয়ে আসছেন । স্বয়ং চৈতন্যদেবও জগনাথদেবের 
ধৃবগ্রহকে শ্রীকফেরই প্রাতমত্ত বলে প্রচার করে গিয়েছেন িন্তু আদতে 


'স্ধতথাগত ২২, 


জগরাথদেবের দারুময় বিগ্রহ শ্রীকফের বিগ্রহ, বলে পাাজত হতেন কিনা ; তা. 
নিয়ে বাল্ব প্রকারের মতভেদ দেখা দিয়েছে । জগনাথদেবের মান্দিরাট 
সমৃদ্রোপকলব্ভ“ ছোট একখানি (টিলার উপরে অবাচ্ছত। এককালে এখানকার: 
সমগ্র অণ্ঠলাটই আদিবাসী অধুযাষত অণ্ুল ছিল । আদিবাসগণ তাদের 
[নিজস্ব দেব-দেবাগণের পূজো করতৈন । তারা বক্ষের কাণ্ড 'তাথবা কাণ্ঠথণ্ড 
মাটিতে পঠতে, তারও পুজো করতেন । আদবাসী অধন্যযত অণ্চলে এখনও কাণ্ঠ 
খণ্ড পূজোর প্রচলন রয়েছে । অগনাথদেবের মীশ্দরের একপাধ্ব ব্রাঙ্মণ্য- 
ধর্মের শান্তমতের একাম পাধস্থানের অন্যতম পাঁধঙ্থান 'বিমলাদেবীর মান্দর | 
মাঝখানে জগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দির ॥ জগন্নাথদেবের মীন্দরের দাক্ষিণপাশ্বে 
রয়েছে সৃয* মাম্দর । কোনারক থেকে সূ দেবের বিগ্রহ এনে সেখানে হ্থাপন 
করা হয়েছে । সে থেকেই মান্দরাটর নাম সৃয" মান্দর হয়েছে । এই সূ মান্দরি' 
জগনাথদেবের মান্দরের চেয়ে অনেক প্রাচীন ॥ দর্শকমান্রেই তা স্বাকার করবেন । 
আদতে সম্ভবতঃ এই মান্দরাট সূ্ধদেবের মান্দর ছিল না। সূম'দেবের বিশ্হ 
বেখানে স্থাপন করা হয়েছে, ঠিক তার পিছনে রয়েছে, আসনে উপাঁবঙ্ট অবন্থায়, 
অভয়দান নরত একখানি আত চমৎক।র বুদ্ধমর্ত | কালো পাথরের তৈরণ বৃদ্ধের 
এই মৃর্তিখানি আত প্রাচনি । মহাযানী আমলের প্রথম যুগেই এই মৃত্তখানি 
তৈরী হয়ে থাকবে । কেন না, মূর্তিখানিতেগান্ধার শিল্পের প্রভাব দেখতে পাওয়া 
যায় । বৃদ্ধের এই ম্র্তখান সাধারণ দর্শকের দ্‌ষ্টকে আকর্ষণ করতে পারে 
না। যারা সের মান্দরে প্রবেশ করেন, এই ম্শখানি তাদেরও দ্টির 
বাইরেই থেকে যার । সাধারণভাবে এই মূর্তখানিকে দেখার উপায় নেই। 
সূষে'র প্রকাণ্ড 'বগ্রহখানিফে এমনভাবে মৃর্তিখানির একেবারে ঠিক সম্মুখ 
ভাগে স্থাপন করা হয়েছে, তাতে বৃদ্ধের মার্তখানি সম্পংণরিতণপে ঢাকা পড়ে 
িফেছে। যেটুকু ফাঁকা জারগা রয়েছে, সেটুকু একবারে অন্ধকারে আবৃতি ।- 
একমান্র প্রদীপের আলো ব্যতীত কিছুই চেখে পড়ে না। একনাত প্রদীপের 
আলোর সাহায্যেই কোনব্রমে বদ্বমার্তখানর দন লাভ হতে পারে, তা'ও ভাল, 
করে নয়॥। সূষের বিরাটাকার মৃর্তখান 'দয়ে বুদ্ধের মূত্তিটিকে এভাবে 
ঢেকে দেবার ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোর্দিত, এতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ থাকতে পারে না। শীকন্তু কেন বুদ্ধের মু্টকে এভাবে জন- 
সাধারণের দৃঘ্টিসীমা থেকে দূরে সারয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? কি 
তার প্রয়োজন ছিল % সে সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া ধাবে বলে, নে 
হয় না। জগনাথদেবের মাম্দরের দার নর্মত বিগ্রহ, সম্ভবতঃ আদি- 
বাসীগণের হ্বারাই সব প্রথমে প্রাতাত্তঠত হয়োছিল। আঁদবাসগগণও সম্ভবতঃ 
তাদের প্রচলিত বাধ অনুসারেই, সেখানে তাদের পূজো করতেন । এই আদি- 
বাসীগণ পরে বুদ্ধের জশীবতক।লে ভাথবা .তার অল্প পরে বৃদ্ধের মতবাদের 


২, :. বন্য তথাগত 


প্রাত আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রবর্তিত মতাবদ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধমত গ্রহণ করার 
পরেও তারা যে তাদের ধারাবাহিক প্রাচীন রশীতনশীতকে, সম্পরণভাবে 
বিসজন 'দিয়োছলেন, এমন বোধ হয় না। বরং তারা তাদের প্রচালত ও 


'প্ঠঙ্গত দেব-দেবী সকলকেও বৌদ্ধ ভাবাপ করে তুলে, নবরূপে তাদের পুজো 
করতে.আরম্ভ করোছিলেন। বৃদ্ধেরও অপর নাম জগন্নাথ । পরবন্তকালে 
শঞ্করাচার্ধের আবিভশবের ফলে, ধখন এতদঅণ্চলে ব্রাহ্গণ্যধর্ম পূনরার 
প্রাধান্য 'িষ্তার করতে সমর্থ হয়, তখন বৌদ্ধগণও পুনরায় ব্রাহ্মণ্যমতেরই 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । খুব সম্ভবতঃ শঙুকরাচাষের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে আদ- 
বাসীগণের ছারা পৃীজত, বুদ্ধের প্রতীক দরময় জগমাথের বিগ্রহ, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ষের প্রতীক বিগ্রহ হিসেবে, রঃপান্তারত হয়েছেন। 
[কছাঁদন পূবে জগন্নাথদেবের মান্দরের সংস্কার করতে গিয়ে মাম্দরগাত্ে 
কয়েকটি বৃদ্ধমূর্তি আঁবস্কৃত হয়েছে । আন্তরনের সাহায্যে এই মৃর্তগ্লেকে 
ঢেকে দেবার ব্যবস্থা ছয়ৌছল। এটাও যে 'নতান্তই উদ্দেশাপ্রণোঁদিত, সে 
বিষয়ে উলেখের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। জগন্াথ মান্দরগারে 
আবিদ্কৃত এই বদ্দ্ধম,গুলো পৃবেণন্ত মতেরই সমর্থন মোগাচ্ছে সন্দেহ 
নেই । শুধং পরোক্ষভাবেই নয় প্রত্যক্ষভাবে আর্জও বৃদ্ধের পূজোর প্রচলন 
আমাদের দেশে অব্যাহতই রয্নেছে। বাংলার 'বাঁভন্ন অংণে, বিশেষ করে, বাঁকুড়া 
ও বীরভূম অণ্চলে আজও জঁকঞ্জমক সহকারে যোড়োশোপচারে ধম'ঠাকুরের 
পূজো করা হয়ে থাকে । এই ধর্মঠাকুর আর কেউই 'নন, স্বয়ং বৃদ্ধ। 
কলকাতার অন্যতম প্রীসদ্ধ চ্ছানের নাম ধর্ম তলা, এই ধর্মঠিকুরের শাশ্দরের 
'নামানুসারেই হয়েছে। 

বুদ্ধের জন্মের প্রায় ছয় শত বংসর পরে, বীশুখ্‌ন্টের আবিভণব হয়েছিল! 
বর্তমালে জগতেন্ন সবচেয়ে বেশী লোক খম্টেধর্মাবলম্বাী। খণ্ট প্রবা্তত ধম' 
মতের উপর বৌদ্ধমত যে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করতে সমথ* হয়েছে, একথা 
খঙ্টধর্মীবলম্বীগণই স্বীকার করেছেন৷ সমহাট অশোকের রাজস্থকালে এদেশ 
থেকে বৃহ, বৌদ্ধ শ্রমণ। তথাগতের বাণীসকল বহন করে ভারতের বাইরে দর 
দরাকে, মধ্যপ্রাচ্যের 'বাভষি অগণ্ুলে গিয়ে উপাশ্থিত হয়েছিলেন । সেইসব 
ধর্ম প্রচারক; ইরান, ইরাক, 'সারয়া, প্যালেন্টাইন, 'মশর এবং 'লাবয়ায় গিয়ে 
উপাঁচ্ছত হয়োছলেন। শুধু মধাপ্রাচোর দেশগলোতেই নয ; মধ্য শিয়ার 
বন্তর্ণ ভূভাগের সর্বত্রই এরা গিয়ে উপাস্থৃত হয়োৌছিলেন। তথাগতের বাণশ 
প্রচারের সঙ্গে, রোগীর সেবা শুশ্রুষাএবং ওষধ পথ্যের ব্যবস্থা?দও এরা করতেন। 


ব্ষ্ঘ তথাগত ঝ্৩ 


এঁদের মধ্যে অনেকেই ভেষজ 'বদ্যায় বিশেষ পারদ ছিলেন । যে ইউনানশ 
[চাকৎসা পদ্ধাত আঙ্গ মধ্যপ্রাচ্যের সবর প্রচালত, সেই 'চাকংসা পদ্ধাত 
সম্পৃণ* ভারতাঁয় । ভারতাঁয শ্রমণগণের নিকট থেকে গ্রঁকগণ সবপ্রথমে এই 
াকৎসা পদ্ধাত গ্রহণ করে নে্প। পরব্তীঁকালে গ্রীকগণ যখন সমগ্র মধ্য- 
প্রাচ্যে তাদের নিজেদের আঁধপত্য প্রাতষ্ঠা করে, সে সময়ে মধ্য প্রাচোর 
অধিবাস'গণ গ্রণকদের নিকট থেকে এই চাঁকৎসা 'বিদ্যা আয়ত্ব করে নেয় এবং 
তারা এর নামকরণ করেন ইউনানী 'চিঁকংসা। আইয়োনিয়া উপছ্ধপের 
নামানসারেই এই 'চাঁকৎসা পদ্ধাতর নাম দীড়য়োছিল ইউনানণ চাকৎসা ৷ 

সেই সুদূর অতাতেঃ মধাপ্রান্যের 'বাভল্ন অংশে ভারতীয় শ্রমণগণের সবদাই 
বাতায়াত ছিল। ভারতীয় শ্রমণ ও সম্যাসীগণ সে সকল অগ্চলের হ্ছানীয় 
আধবাসীগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরোছলেন । সময় সময় তারা 
সে সমন্ত অণ্লের জনগণের ছ্বারা স্থানীয় নামেও পারচিত হতেন | দ-্টান্ত স্বরুপ 
খস্টধর্মের প্রবর্তক প্রভ্‌ বীশুর দীক্ষাদাতা গুরু, সাধু জোহানের নাম উল্লেখ 
করা যেতে পারে । সাধু জোহান যে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী ছিলেন, তাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । তার আচার ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে, হন্তস্হিত 
বাঁকানো যষ্ঠিখান এবং পরণে কৌপনটুকু পযন্ত, সবাঁকছই সম্পৃণ'রুপে 
ভারতীয় । তান নিজে ছিলেন একজন অন্তর্যামী সন্্যাসী। ঘাশুর সঙ্গে 
দেখা হওয়া মাত্রই তান তাঁকে গীতার উত্ত একজন ঘুগোপযোগণী পাঁরত্রাতা বলে 
চিনে নিতে পেরোছলেন | ধীশুও তাকে দেখা মাত্রই, গুরু বলে চিনে নিতে পেরে 
1ছলেন । জর্ডান নদীর তারে সাধ জোহানের সঙ্গে মীশূর দেখা হওয়ার সাথে 
সাথেই ঘীশ: তার নিকট দশক্ষা প্রার্থনা করলেন। সাধু জোহানও জর্ডান 
নদশর পাঁবত্র জল বাঁশ:র মণ্তকে সিণুন করে, তাকে দীক্ষা দান করেছিলেন। এই 
দীক্ষা দান এবং দক্ষা দানের পন্ধাত লম্পূর্ণ ভারতী । এর মধ্যে, সেকালে মধ্য 
প্রাচ্য প্রচালত আচার-বচার নিয়ম-কানুন প্রভাত,কোন কিছুরই ছায়াপাত পষস্ত 
ঘটোন। সাধু জোহান নিজে ছিলেন একজন কচ্ছসাধনপম্থী যোগী পুরুষ । 
মধ্য প্রাচ্যের কোথায়ও কৃচ্ছসাধনপন্থী যোগী পুরুষের আন্তৰ আঁবিদ্কার করা 
যায় না। প্রভ্‌ ষাঁশুর জীবনচারত রচাঁরতা, পৃথিবশীবখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 
রে'না সাধ্‌ জোহানের এই দশক্ষাদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 
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19012) 019 8. জর্ডান নদীর পাঁবর জল বাঁশুর মন্তকে সিঞ্চন করে তাকে 
দশক্ষা দানের সম্বম্ধে, তান পুনরায় বলেছেন £--৮1৩ 02181%: 12817 


007$61565 08109901190 (০ 1195 102015০0005 0320595। সাধু 
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প্রসঙ্গে খন্ট প্রবার্তত ধর্মমতে বৌদ্ধমতের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বম্ধে আলোচনা 
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বা বাঁহরঙ্গ মান্র হতে পারে না, সে কথার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। 
খম্ট ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধমের আচারশবচার ও নিয়মের এতগুলো সমতা যেখানে 
রয়েছে, সেখানে বৌদ্ধ প্রভাব কতখানি অন:প্রাবষ্ট হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয় | 
শুধু তাই নয়, খস্টধর্মীবলম্বীগণের মধ্যে বুদ্ধ একজন সাধপদরূষ (52100) 
হিসেবেও পূজিত ইয়ে থাকেন। স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তত্প্রণীত, 
জাতক কাহিনীর প্রথম খণ্ডের উপক্রমাণকায় এ সম্বন্ধে ঘা লাপবদ্ধ করেছেন এ 


প্রসঙ্গে তা এখান তুলে ধরা হোল""“খম্টীয় ধর শাস্দে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে 
এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একাঁট 'বিস্মন্নকর ব্যপার বলা যাইতে পারে৷ অষ্টম 
শতাব্দীতে ডামাস্‌্কাস নগরবাসী জন নামক এক সাধু পুরুষ গ্রীক ভাষায় 
নেক ধর্মগ্রদ্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একখানির নাম “বালশম ও যোষাসফ 1" 
যোবাসফ: বা ধোসাফট ভারতবষের এক রাজপুত্র ; ইনি বামণমের নিকট দক্ষা 
গ্রহণ পূর্বক সব্ব্যাসী হইয্াছিলেন।-**.**রোমান্‌ ক্যাথাঁলকাদিগের উপাসনা 


হুল কথাত বধ. 


ধরুয়ায় অন্যান্য খশখ্টান সাধপুরুযাঁদগের নামের ন্যায় বালণন ও উধাগচ 
ফটের নাম উচ্চারণ করবার ব্যবস্থা হয় । যেমন বৈফবাঁদগের মধ্যে প্রভত-দগের- 
আঁবর্ভাব ও [তিরোধান স্মরণ কারবার জন্য এক-একটি দিন উৎসর্গ করা হইয়া 
থাকে, রোমান ক্যাথালক সাধূপুর:বাদগের জন্যও সেইরপ প্রথা আছে। এই 
1নরমানুসারে ২৭শে নভেম্বর বালণমের ও যোসাফটের স্মরনাথ" উৎসগ* বরা 
হইত ॥। ইউরোপের প্রাচ্য খশম্টান সমাজেও যোসাফটকে “যোসাফ” এই নামে 
সাধ শ্রেণীভন্ত করা হইয়াছিল ; 'িম্তু সেখানে বার্লাম কোন চ্ছান পান 
নাই । প্রাচ্য সমাজে ২৬শে আগন্ট সাধ: যোসাফটের স্মারক 'দিন 1” 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যোসোফট: কে? তান যে ভারতবধাপপ রাজপূে 
ইহা গ্রন্হকারই বাঁলয়াছেন। ব্ুরোপাশয় পশ্ডিতেরা দেখাইফ্কাছেন যে তিনি 
আর কেহ নহেন__স্বয়ং গৌতম বহদ্ধ। বৃদ্ধত্ব লাভের পৃবে গৌতম ছিলেন 
“বোধিসত্ব ।” এই শবঙ্দাট আরবা ভাষায় হইয্লাছল “যোদাসফ.” এবং আরব হইতে 
গ্রীসে প্রবেশ কারবার সময় হইয়াছিল “যোসাফট:” । যোসাফটের জীবন বৃ 
সেপ্ট জন যেভাবে বণনা কারয়াছেন তাহাতে স্পম্ট বুঝা যায়, গৌতম ব্দ্ধই 
তাহার গ্রশ্থধের নায়ক । জাতকের অনেক কথাও এ গ্রদ্ধে স্থান পাইয়াছে । 

বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে খণ্ট প্রবান্তত ধমণতে শুধ? বাহরাঙ্গ আচার 
বিচারের মধ্যেই তার প্রভাব বিষ্তার করে নি, বাইবেলে বাণণত খম্টধমের 
মুল বন্তব্যের অনেক কিছুই বৌদ্ধধর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে 
ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুনরায় বলেছেন “বাইবেলের উত্তর খণ্ডের ত কথাই 
নাই ; তাহাতে বৌদ্ধ প্রভাব জাজবল্াযমান | মাঁথালাখত সংসমাচারে দেখা 
নায় ; মীশুখপ্ট দুই বার আতি অল্প খাদ্য দ্বারা বহদুলোকের ভদীরভোজন 
সম্পাদন কারয়াছিলেন। “ঈল্লীশ আতকের” প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায় 
গোৌতমও ঠিক এইর্‌পে নিজের লোকাতণত শান্তর পাঁরচয় 'দয়েছিলেন । এবধাবধ 
সাদশ্য পরম্পরা দৌখরা আর্থার লশীল প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে খঙ্টীয় 
সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমবৃদ্ধের জীবনবত্তান্তের প্যনরহীন্ত মান” 
যীশু মাতা দেরশ এবং অন্যান্য সন্ভাদগের ম্ান্ত তোর বরে, মন্তকের পিছনে 
আভামশ্ডল (391০) তৈরীর রশীতাঁটও সম্পৃণ€ ভারতায়। | 

ইহুদশ এবং গ্রশকসাাহত্য, এক কথায় পাথবীর প্রাচীন সাহিত্যে, বৌদ্ধধম" 
(বিশেষভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরোঁছল । ইহুদীদের ওজ্ভ টেজ্টামেণ্টে 
এবং গ্রীক কথাসাহিত্যে জাতককাছিনী সকলের অনুপ্রবেশ, বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় | রাজা সলোমনের অদ্ভূত বিচার নৈপৃণ্যের সম্বন্ধে ওল্ড টেখ্টামেণ্টে 


২২৬৫: ১, বুদ্ধ তথাগত 
ঢ:878-ও তে যে ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে সেই ঘটনাটির বিষয়বস্তু; জাতক 
কাণহনীর-অন্তগ্রণ্ত “মহা উন্মাগ্” জাতকের আখ্যানবন্তু থেকে একরূপ আঁবকৃত 
অবস্থায়ই গ্রহণ করে সোঁটকে রাজ্জা সলোমনের নামে পুনঃপ্রসার করা হয়েছে মাত্র 1 
জাতকের আখ্যান বন্ত,তে, কাহিনীটি যেভাবে উীল্লাখত রয়েছে, তা হোল 
বোধিসত্রু্পী বালক মহোষধের নিকট একাদন এক ঘাঁক্ষণী ও একজন সাধারণ 
মানবী একাঁট 'শশ: সন্তান সহ এসে উপাঁচ্থুত হয়। তারা উভগ্লেই শিশহাটকে 
গনজ গভ'জাত শিশুপুত্র বলে দাবী জানাতে থাকে । মানবী বলেন, যে তিনি 
[শিশুটিকে পন্কারণীর তরে শুইয়ে রেখে অবগ্াহানের উদ্দেশ্যে পুষ্করিণীতে 
অবতরণ করলে, সেই অবসরে মক্ষিণন এসে শিশুটিকে সংহারের উন্দেশ্যে, তাকে 
অপহরণের চেম্টা ররে। অপরপক্ষে যাঁক্ষণশ বলে, যে শিশুপুত্রাটি তারই 
গৃভ'জাত, মানবী মিথ্যা পারচয় দিয়ে শিশুটিকে আত্মস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। 
বালক মহোষধ তখন শিশুর প্রকৃত গভধধারণশ কে তা 'নিণ্র করবার জন্যে 
এক তন্ভূত কৌশল অবলধ্বন করেন॥। ভূমিতে একাঁট বৃত্ত এ'কে তিনি 
গশশহাটকে সেই বৃত্তের মধ্যে শুইয়ে রেখে দিতে বল্লেন । তারপর মানবী এবং 
যাক্ষণণ উভক্লকেই আদেশ দিলেন, তোমরা উভয়েই শিশহটকে বৃত্তের বাইরে 
1নয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা কর ৷ এতে যে সফলকাম হবে, তাঁতে স্পম্টই বুঝতে পারা 
যাবে, যে শিশুটি তারই গভজাত সন্তান। বালক মহোষধের কথায় উৎসাহিত 
হয়ে বাক্ষণ শিশুটির পদদ্বয় সজোরে আকর্ধণ করে, তাকে বৃত্তের বাইরে 'নিল্নে 
বাবার জন্যে চেষ্টা করে। তপরপক্ষে মানবী [শশএাটর শাররীক কষ্ট 
উপলাম্ধ করেঃ তাকে আকর্ধণ করা থেকে বরত হন। বালক মহোষধ তখন 
?শশুটিকে তার প্রকৃত গভ ধারণ অথণৎ মানবীকে প্রত্যর্পণ করে, তার অদ্ভুত 
ণবচার-নৈপুণ্যের পারিচ প্রদান করেন । 

বালক মহোষধের বিচারের এই ঘটনাটিকে ইষৎ পারবার্তত করে ইহদী 
রাজ সলোমনের নামে ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত হয়েছে৷ চৈঙ্টামেণ্টে আছে, 
একাদন দুই গাঁণকা একটি শিশুপূত্রকে নিয়ে রাজা সলোমনের রাজসভায় 
তার বিচার প্রার্থ'রূপে এসে উপাস্থিত হয় । রাজা সলোমনের নিকট স্্লোক 
দুট উভয়েই শিশৃপুত্রীটকে তার নিজের গভ“জাত সন্তান বলে দাবী জানাতে" 
থাকে। অবশেষে শিশুটির প্রকৃত গভ ধারন কে, তা নিণ'র করবার জন্যে 
রাজা সলোমন একজন অনূচরকে আদেশ করলেন, শিশুটিকে তরবারি হারা 
ছ্বখাণ্ডত বরে, উভয়ের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করে দেবার জন্যে । রাজার 
অ.দেশ শোনামান্র একটি স্ত্রীলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে 'মিনাতি করে জানালেন, 


বুদ্ধ তথাগ্থত ২২৪ 


যে শিশুটিকে হত্যার কোন প্রয়োজন নেই ; আপাঁন অপর স্ত্রীলোকাঁটকেই 
শিশুটিকে দান করুন অপর প্রশলোকটি কিন্তু শিশ:টকে "চ্খাণ্ভত করার 
আদেশ শুনে আবচলিতই ছিল। যে ম্ত্রীলোকঁটি শিশুটিকে হত্যা করতে 
[নিষেধ করে কাতরভাবে রাজা সলোমনকে অনুরোধ জানিয়োছিলেন, সলোমন 
তখন 'শশ.টকে তারই হস্তে সমপ'ণ করার জন্যে নদেশি দান করেন । এভাবে 
তান শিশুটির প্রকৃত গভধারণশকে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়ৌছলেন। 
1ভসৃভিরাসের অগ্নহ্তৎংপাতের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রোমক নগরণ পন্পীর 
দেরালগাত্রেও এই ঘটনাট অবলম্বনে সুন্দর একখানি দেয়ালাচত্র রাঁচত 
হয়োছল । আজও সেই চিত্রীটকে দেখতে পাওরা যায় পাঁশ্ডতগণ অনুমান 
করেন, যে প্রাচীন রোমান্গণ ভারতীরগণের নিকট থেকেই উত্ত ঘটনার 'বষয়- 
বন্তু অবগত হরোছিলেন এবং পরে সেই ঘটনাটিকে 1১191 'চত্রের মাধ্যমে 
এভাবে র:পায়িত করে তোলা হয়োছল । 

মধ্যপ্রাচের ভূমধ্যসাগরের তারবন্তরঁ অগুলের প্রাচীন সহরগুলোতে, 
[মণরের আলেকজান্দ্িয়া নগরে এবং াবয়ার সমূদ্রোপক্লবন্তরঁ অণুল 
সমূহে, এককালে প্রচুর ভারতীয় শ্রমণ বাস করতেন । আলেকলজান্দ্িয়া নগরে 
শ্রমণগণ ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয্রগগণও বাস করতেন । এরা প্রধানতঃ ছিলেন 
ব্যবসায়ী । আলেবজ্ান্দুরকে ভারতীপ্নগণ বলতেন অলীকপস্‌দ,র | প্রাচখন 
সংস্কৃত গ্রন্থাঁদতে এই অলীক সুদ-রের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এশিয়া 
এবং আঁফ্রুকার উপকলবন্তঁ অগুল পার হয়ে শ্রমণগণ ইউরোপ ভূখণ্ডেও 
উপাস্থত হয়োছলেন। আলেকজ্পাপ্ডারের আঁভযানের ফলে গ্রগকদের সঙ্গে 
ভারতীয়গণের আদান-প্রদান বহগণে বাদ্ধত হয় ॥ এর পঠ়েই সম্ভন্তঃ বৌদ্ধ 
ধমপ্রচারক শ্রমণগণ তথাগতের বাণী প্রচারের উদ্দেশো গ্রথকদেশে গিয়ে 
উপাচ্থত হয়ৌছলেন । ধীশুখুন্টের জন্মের অদ্পকয়েক বৎসর পূবে? রোমের 
1সংহাসনে আঁধাঙ্চত হন দোর্ণ্ডি প্রতাপশালী সম্রাট অগাণ্টাস সাজার । 
অগ্ান্টাসের রাজত্বকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সমেত গ্রীসদেণও রোমের পদানত 
হয়োছল । অগ্াঘ্টাসের রাজত্বকালের মাঝামাঁবা সমক্লে, প্রভু বীশং জন্মগ্রহণ 
করোছিলেন ৷ সে সময়ে ভারতের বৌদ্ধধর্ম রোম সগ্রজ্যের সব প্রচারত হতে 
থাকে! ভারতাঁর শ্রমণগণ ছিলেন হিংসার ীবরোধী। বিন্তু যেখানে 
জনগণের মধ্যে নৌতক অধঃপতন এবং অনাচার প্রবলভাবে দেখা দিত এবং তা 
সংষত করা শ্রমণগণের সাধ্যের অতীত হরে উঠতো। সেখানে তখন তারা লোক- 


৮১ ব্ষ্থ তথাগত 


শিক্ষা দানের জন্যে অদ্ভূত কাণ্ড করে বসতেন ৷ সবসমক্ষে তারা নিজ দেহে 
অগ্সি সংযোগ করে আআহনীত দিতেন । তাদের অত্মাহৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার 


পর, চ্ছানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিস্ময় ও চগল্যের সষ্টি হোত। তাতে 
নোতিক অধঃপতন এবং চ্থানীয় অনাচার সম্পণে'ভারে দূরীভূত না হলেও, 
জনগণের মধ্যে কছুটা চৈতন্যের স্টার করতো, সন্দেহ নেই। প্রভ্‌ যীশুর 
শ্রদ্মের মার কয়েক বৎসর পূবে গ্রীসের এথেন্স নগরে, এ্ররকম একটি ঘটনা ঘটে- 
'ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের ভগুকচ্ছু অঞ্চলের জনৈক শ্রমণ বেশ ফিছ- 
গদন ধরে এথেন্স নগরে উপচ্ছত থেকে সেখানকার স্থানগয় জনগণের মধ্যে 
তথাগতের বাণী প্রচার করে চলোছিলেন । সেখানকার জনগণের তান অকুণ্ঠ 
হুদ্ধা অর্জন করতে পেরোছিলেন ৷ 'িম্তু এথেন্স নগরবাসগগণের মধ্যে কোন 
কোন বিষয়ে, অনাচার লক্ষ্য করে এবং সেগুলার প্রাতক,রের উপায় দেখতে না 
পেয়ে, শেষে একাদন তান সর্বসমক্ষে 'ানজের দেহে আঁগ্র সংযোগ করে 
ত্মাহন?ত দেন। এরকম ধরণের অদ্ভুত আআ হাত গ্রীসের জনগণ কখনও 
প্রত্যক্ষ করেন 'নি। এই ঘটনায় তারা নিতান্ত আঁভভ্‌ত হয়ে পড়োছলেন এবং 
সেই শ্রমণ যেখানে নিজের মৃত্যু বরণ করোছিলেন ; সেখানে তারা একটি ভ্ষ্ভ 
নির্মাণ করিয়ে তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন । ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ 
গণের প্রাত গ্রীস দেশের জনগণ কতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং ত।দের 
কতখানি সম্মান করতেন, এই একাটমান্র ঘটনা থেকেই তা সবিশেষ প্রম।ণত হয় । 
দিগত ষাটের দশকের গোড়ার ?দকে তখনকার দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের রাজধানী 
সাইগন সহরেও অনুরহ্প একট ঘটনা সংঘটিত হয়োছিল। ভিক্ষু কোরাং ডাক, 
তার নিজের দেশের ক্রমব্্ধমান অশান্ত দূর করার উপায় খখজে না পেরে, শেষে, 
প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায়, শত সহম্র লোকের "বাস্মত দ:ম্টির সম্মুখে 
তার নিজের বস্ত্রাবরণ তৈলাঁসন্ত করে, তাতে অঃগ্ন সংযোগ করেন এবং অল্পক্ষণের, 
মধ্যেই নির্মমভাবে মত্যুকে বরণ করে নেন। ভিক্ষু কোয়াং ডাকের এই 
আআহুতির ঘটনায় সমগ্র বব সেদিন ভ্তাম্ভত হয়ে বগিয়ো ছিল । 

শুধু গ্রীসের সাধারণ জনসাধারনের উপরেই ভারতীয় ধর্ম প্রচারক 
শ্রমনগণ তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমথ ইয্লোছিলেন এমন নয়। তখনকার 
দিনের গ্রীসের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং দাশশীনকগণও যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ভাব- 
ধারায় উদ্ধুদ্ধ হয়োছিলেন, তারও যথেষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে । ডেমোক্রটাস এবং 
প্লেটোর মত মহাপশ্ডিত দার্শীনকগণও বৌদ্ধ ভাবধারায় উদ্দ্ধ হয়োছলেন।, 
উপদেশমূলক ভাবে ডেমোক্রিটাস বাঁণত কুকুর ও প্রাতীবিদ্বের কাহিনী এবং 
প্লেটো বাঁণত সিংহচর্মাচ্ছাদিত গর্ভের কাহিনী দটিও বৌদ্ধ জাতক কাঁছনী 
থেকে গ্রহণ করা হদেছে। কুকুর ও প্রাতাঁবদ্বের কাঁহনশীট «খুল্লধনগগ্রহি?। 
জাতক কা?হনীর সামান্য পাঁরবান্তত রুপ মান্র॥ আর 1সংহচমচ্ছাদত গদ ভের 


বন্ধে তখাগত ২২৯ 


কাহিনীটি “সংহচরজাতক” কাহনণর প্রায় অনুরূপ বলা চলে। জাতকের 
অন্তর্গত কাহনীগনুলোতে পশু-পাখীর অবতারণা হয়েছে প্রচুর পাঁরমাণে 
নোৌতিক উপদেশ দানের ক্ষেত্রে এবং ধর্ম সম্বম্ধে উপদেশ প্রদানকাল, সে সমন্ত 
পশহপাখীর অবতারণা করা হয়েছে । সাধারণ গঞ্প এবং কাহনী রচনার মধ্যে 
পশ: পাখীর অবতারণার পদ্ধাতট সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় । অন্যান্য দেশে প্রচলিত 
গল্প ও কাহিনীতে এত আঁধক পাঁরগাণে পশপাখণর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় 
না। গ্রীস দেশে প্রচলিত কথা ও কাহিনীর মধ্যে পশহপাখ্ধীর উল্লেখ দেখা মায় 
সত্য, তবে সেগুলোর মধ্যে কোন:টি তাদের নিজস্ব এবং কোন:ট ভারতীয় 
জাতকের কাঁহনী থেকে সংগৃহীত, তা নির্ণয় করা সত্যই দুস্কর। জাতকের 
কাহিনীসকল বুদ্ধের জীবিতকালেই লোকমখে প্রচাঁরত হতে থাকে এবং সে 
সময়েই সেগুলোর বেশ কিছু ভারতের সণমানা আঁতক্রম করে পাধ্ববর্তশ দেশ- 
সমূহে, বিশেষ করে ইরানে প্রবেশ করে । লোক পরম্পরায় প্রচারিত হবার ফলে, 
সে সকল কাহনীর কলেবরে ?কছ: 'কছ: পাঁরবর্তনও আপনা থেকেই দেখা দিতে 
থাকে। এইভাবে গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী এবং সেই সঙ্গে জাতকের 
অন্তগণ্ত বাভন্ন ধরণের কাহিনশ সকল বৃদ্ধের জশীবতকালে এবং তাঁর মহাপারি" 
[নর্বাণের অল্প পরেই লোকমুখে 'বাভন্ দেশে ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে । এই সকল 
জাতক কাহনীর মধ্যে ধরেণোপদেশের সঙ্গে নৌতিক উপদেশও মথেষ্ট পারমাণে 
রয়েছে। ধমেণপদেশের চেয়ে নৈতিক উপদেশই বিদেশীয়গণকে আকৃষ্ট করতে 
পেরোছিল সবচেয়ে বেশী পাঁরমাণে । ববদেশশয়গণ সে সকল কাহিন? থেকে নোতিক 
উপদেশ সংগ্রহ করে তাদের নজ 'নিজ ভাবধারা এবং রখাঁত অনুমায়শী সেগুলোর 
মধ্যে কিছু ?কছু পাঁরবর্তন সাধন করে এবং পুনাবন্যাস করে, পুনরায় 
সেগুলোকে প্রচার করেছিলেন মাত্র । 

পূর্বে একবার বলা হয়েছে যে, মিশরের আলেবজাশ্দ্রিয়া নগরে বহু বৌদ্ধ 
শ্রমণ বাস করতেন। সেই সকল শ্রমণগণের মধ্যে বেশ 'িছ সিংহলা শ্রমণও 
'ছিলেন। শ্রমণগণ সেখানে হথাগতের বাণশ প্রচার করতে গিয়ে তথাগত 
বাঁণত জাতকের কাহনী থেকে আখ্যায়কা সমূহ গ্রায্ই উল্লেখ বরতেন। সে 
সকল আখ্যাপ্পিকা পরে পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে 'লীপবদ্ধ করে রাখার ব্যব্ছা 
ইয়োছিল। এ কাঘণট করোছলেন সেখানকার জনগণ ! বিশেষ করে সেখানে 
বসবাসকারণ গ্রীকগণ ৷ গৌতমবৃদ্ধের পূর্বে যানি বদ্ধপ্নণপে ধরাধামে আবিভূতি 
হয়ৌছলেন, 'তাঁন কাশ্যপ নামে পাঁরাঁচত ছিলেন। কাশ্যপ সন্বম্ধে বৌদ্ধ 
সাহত্যে যে পারচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা মায়, যে তার পিতার নাম ছিল 
রহ্মদত্ত এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল বারাণসধাম। কাশ্যপের 'পিতা ব্রদ্দদত্ত ছিলেন 
একজন ব্া্ধণ ॥ শ্রমণগণ তথাগতের বাণণ প্রচারকালে উপদেশমৃূলকভাবে জাতক 
কাহিনীর অবতারণা করতে গিয্ে রাজা ব্রচ্গদন্তের সঙ্গে কাশ্যপের নামেরও উল্লেখ, 


২৩০ বুদ্ধ তথধাগত 


করতেন । ফলে সেখানকার জনগণ জাতকের কাঁহনীগুলোকে কাশ্যপের উত্ত 
কাহনী বলে গ্রহণ করোছিলেন ৷ সেখানকার স্থানীয় জনগণ কাশ্যপ নামাঁটকে 
উচ্চারণ করতেন কোবসেস । গ্রীক 'লাঁপকারগণ যে সকল কাহনী 'লাপবদ্ধ করে 
রোখেছিলেন, তারাও সেই কাহনীগুলোকে কোঁবসেস বাঁণণত কাহনী হিসেবেই 
লাঁপবদ্ধ করোঁছলেন এবং আলেকজান্দুয়া এবং নিকটবন্তর্ সমূদ্রোপক্‌লবন্তী“ 
অগ্চল থেকে সে সকল কথা ও কাহনী সংগ্রহ করতে পেরোছলেন বলে তারা 
নেই কাহিনীগুলোকে লাবয়া দেশজ বলে আঁভাহত করোছলেন। মহাপাঁণ্ডিত 
এারঞ্টটলও লিবিয়া দেগজ কাহিনী সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন৷ তাহলে জাতকের 
কাহিনীর কিছ; কিছু, অন্ততঃ এঁরম্টটলের অজানা ছিল না। সৃতরাং প্রত্যক্ষভাবে 
না হলেও পরোক্ষে অন্ততঃ তিনিও যে বৌদ্ধ ভাবধারায় কতকটা অন্ততঃ প্রভাবিত 
হয়োছলেন, একথা বললে বোধ হয় অত্যান্ত অথবা অন্যায় করা হবে না! 


আলেবজাম্দ্ির়া নগর এককালে খ্যাত ছিল, তার পৃথবাী [খ্যাত অমূল্য 
গ্রন্থাগ্ারাটর জন্যে ৷ তখনকার 'দনের পাঁরাচিত পাঁথকীর কোথায়ও পৃন্তরকের এত 
বড় সংগ্রহশালা "দ্বিতীয় আর একটি 'ছিল না। এখানকার গ্রন্থাগারে সাতলক্ষেরও 
বেশ হন্ডালাধত পধাঁথ সংরক্ষিত ছিল । এই পঠাথগুুলো সবই পৌঁপরাসের পত্রের 
উপর লাঁখত ছিল। এই সংগ্রহশালাটর যান আধকন্তা ছিলেন, তার নাম 
ভোমাট্রয়াস কোলারয়স ॥ তান হলেন একক্জন গ্রীক । তখনকার দিনে তার মত 
মহাপাশ্ডত ব্যান্ত আত অঞ্পই ছিলেন | তান আলেকজান্দারের মতত্যুর িছাদন 
পরে, আনুমানিক খুঃ পূঃ তিনশত অন্দে উপদেশমলেক প্রায় দুই শত কথা ও 
কাহনী সংগ্রহ করে সে সকল ?লাঁপবদ্ধ করে পৃন্তকাকারে তা প্রকাশ করেন এবং 
সেই পভ্তকাঁটর নামকরণ করেন । “ঈশপের কথা” (48659105 €৪০125 )1 এই 
পুন্তকখানি গ্রীক ভাষায় রাঁচিত সর প্রথম কথা সংগ্রহ । ঈগপের নামে প্রচারিত 
এই কধা ও কাহনী সমূহ থেকে দেখা বাবে, যে এগুলোর বেশীর ভাগই 
জাতকের কাঁহনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে! এতে মনে হয়, যে তান কাশ্যপের 
নামে প্রচারত কাহনী সমূহকেই ঈপপের নাসে প্রচার করেছিলেন । খুব 
সম্ভবতঃ 'তাঁন কাশ্যপ নামাঁটকেই ঈ'ণপ উচ্চারণ করেছিলেন । 

প্রাচীন গ্রীসে ঈগপ নামে একজন কথাকার ছিলেন এবং কথা রচনার জন্যেই 
নাক তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়ৌছল ; এরকম ধরণের একটা জনশ্রুতি 
প্রচালত আছে । কল্তু সে জনশ্রুতি মাত । সে রকম ধরণের একজন কথা- 


কারের রাঁচত কাঁহনী ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকার উপকুলে সে ঘূথে এসে 
উপাচ্ছিত হবার সম্ভাবনা খুবই সামান্য । এর জন্যে চাই প্রঙগারকের দল। 


ভারতীয় এবং সংহলী শ্রমণগণ ভগবান তথাগতের বাণীর সঙ্গে জাতকের 
কাহন' সকল এতদঅণ্লে প্রচার করোছিলেন। ঈশপ নামধের কোন কথাকারের 


বদদ্ধ তথাগত ২৩১, 


রাঁচিত গল্প ও কাহিনীসকলও কি সেইভাবেই প্রচাদ্রত হয়োছিল? মাঁদ ধরে 
নেওয়া হয়ঃ যে আলেবজান্দুয়া় আগমণকারণ গ্রীকগণ ঈশপের রচিত কথা ও 
কাহিনী সকল সেখানে প্রচার করোছিলেন, তবে তারা তা নিজেদের দেশে প্রচার 
করেন 'নিকেন? আর সেই সব কাহিনী 'লাঁবয্লা দেশজই বা হল কেমন করে £ 
আর ভোৌমীটুয়াস ফেলারয়ু সেগুলো আলেকজান্দ্য়া থেকে সংগ্রহ করতে 
গেলেন কেন? ইঈশপের কাহিনীতে যে সকল জন্তু জানোয়ারের উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া মায় সে সকল জন্তু জানোল্রারের অনেকগুলোই তত গ্রীস দেশে অথবা, 
তাঁ্িকটবন্তাঁ অণুলের দেশ সমূহে দেখতে পাওয়া যায় না। সেগুলো যে 
সম্পূর্ণ ভারতীয় । পূবেই বলা হয়েছে যে ঈশপ নামধেয় একজন কথাকার 
প্রাচীন গ্রীসে ছিলেন, এটা একটা জনশ্রুতি মাত্র! এ নামের কোন ব্যান্ত সাত্য 
সাত্যই ব্তমান ছিলেন কনা, সে বিষয়ে সন্দেহের ঘথেন্ট অবকাশ রয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে কাশ্যপের কাহনী সকলই ঈশপের নামে প্রচণারত হয়েছে এবং কাশ্যপ 
ও ঈশপ আসলে আঁভন্ন ব্যান্ত। ভ্তোমীট্রয়াস ফোঁলারয়সের সংগৃহগত দুইশত 
কাহিনীর অধিকাংশই জাতকের অন্তর্গত কাহনী সমুহ থেকে গৃহীত । স্বগীক্ 
ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তা [িশেষভাবে তুলে ধরে দৌখয়েছেন। খন্টয় 
প্রথম শতাধ্দীতে ফ্রীভাস নামে এক ব্যন্তি ভোমীন্রয়াসের সংগৃহীত কথা ও কাঁহনী 
সকল ল্যাটন ভাষাল্প অন:দত করেন । বন্তমানে ঈশপের গর্প বলে যেগুলো 
প্রচালত রয়েছে সেগুলো ফ্রিডাসের অননাদত পুস্তক থেকে সংগৃহীত এবং তার 
মূল জাতকের অন্তগত উপাখ্যান সমূহ ॥ কথা ও কাঁহনীর সঙ্গে নীতিবাক্য 
জ.ড়ে দেবার রাতাটও সম্পর্ণ ভারতীয় । স্বয়ং তথাগত ধর্সেপদেশ দান 
কালে সমসামায়ক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার প্‌ব পূর্ব জন্মে সংঘাঁটত ঘটনাবলশর 
দৃণ্টান্ত তুলে ধরে ; উপাখ্যানের মাধ্যমে নশাীতবাক্য পাঁরবেশন করতেন। যাতে 
লোকে নীতি বাক্যের মধ্য দিয়ে ধমের সারব্; স্হজে এবং অনায়াসে গ্রহণ করতে, 


সম হয়। 


